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উৎসর্গ 
পরম পূজনীয় 
অধ্যাপক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পবিত্র স্থাতির 
উদ্দেশে 


ভূমিকা 

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা খুব বেশী দিনের নয়। দৈহিক স্বাস্থ 
ধারণা যদিও বা সাধারণ্যে কিছু বর্তমান, মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধার 
আমাদের দেশে'এখনও কিছুটা ক্ষীণ। সন্তান প্রযত্ের সুস্থ ধারাটি কী, সস্তানে 
দেহ মনের সুস্থতার জন্য, তথা সম ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য গৃহপরিবেশে অনিবা 
ভাবে কি কি অবস্থার সন্নিবেশ অপরিহার্য, সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার gee 
কি প্রকার হওয়া সমীচীন-_এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষে মানসি 
স্বাস্থ্যবিধি অবগতির যথেষ্ট অবকাশ আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মানসি, 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছধারণা থাকা প্রয়োজন ; শিক্ষার্থীর সুসথব্যতিত্ব গঠনের জন্ত T 
বিদ্যা লয় পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলতঃ তাহাদেরই। পিতামাতা ও শিক্ষব 
শিক্ষিকাদের মধ্যে মানসিক শ্বাস্থ্যবিদ্যা, শিশুদের সম্পর্কে, সামগ্রিক ভা 
সমাজ সম্পর্কান্বিত মানুষ সম্পর্কে নৃতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণের অভ্যুদয় ঘটাতে 


. পারে। আধুনিক শিক্ষা ধারা বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্য জ্ঞান-ভিত্তিক। এই পরি 


প্রেক্ষিতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অস্তত প্রাথমিব 
জ্ঞান পৌছুক__এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অভিপ্রেত। 

সাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠিক্রমে অবশ্য মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার wwe ত 
হয়েছে। এ বিষয়টি পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে আমাকে প্রায়ই শুনতে 
হয়েছে “আপনি বাংলায় একটা বই লিখুন"__তাদের আস্তরিক অন্থরোধ 
Saca না বলে প্রায় নির্দেশ বলতে পারি, আমাকে এ বইটি লিখতে উদ 
করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে 
সঙ্গে দুঃখ হয়েছে এই ভেবে যে, শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠকাল এত কম যে তাদের 
SRA যখনই গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানে নিবদ্ধ হতে চেয়েছে তখনই তাদের 
পরীক্ষা পর্ব সমাপনের জন্ত এ বই ও বই করে সব অন্ুসন্ধিৎস| জলাঞ্জলি 
দিতে হয়েছে। অথচ এটাও বাস্তব সত্য পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, ভালও 
করতে হবে। স্বল্প সময়, পরীক্ষা প্রভৃতি বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে 
শিক্ষার্থীদের মানসিক ataftets নির্ভর যোগ্যগভীর ও ব্যাপ্ত জানে 
যথাসম্ভব জ্ঞানান্বিত করার মানসে এ বইটি লেখার প্রয়াস করেছি। শিক্ষার্থীদের 
' নির্দেশেই এ বই লেখা Sta যদি Stes হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক 
. বিবেচিত হবে। 


© xi) 

এ বইটি লিখনে আমার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছাড়াও আমি 
ধাদের অক্ত্রিম সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে প্রথমেই ধার নাম মনে আসে, 
তিনি আমার পিতৃপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গন্দোপাধ্যায়-ভার নিয়ত 
প্রেরণ! ও দৃষ্টি এ বইটির পরিকল্পন ও লিখন প্রয়াসে নীরবে কাজ করেছে। 
এ বইটি আমি আজ তার হাতে তুলে দিতে পারলাম না_এ A কত বড় 
নর্মবেদন! তা ভাবায় প্রকাশ করতে পারছি না। বইটি আলোর মুখ দেখার 
পূর্বেই তিনি স্বৰ্গত হলেন। আর মনে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবহারিক মনোবিদ্য৷ বিভাগের প্রধান, শরদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর সরোজেন্দ্রনাথ 
রায়ের অকুঠ উৎসাহ ও ALT উপদেশের কথা-_তার ঝণ অপরিশোধ্য ৷ 
পাণ্ডুলিপি যদিও বছর দুই আগে ছাঁপবার জন্যে FAITE চক্রবর্তীর হাতে 
তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু কাগজের অভাব, ছাপাখানার নানাবিধ ATS এ সব 
পেরিয়ে এসে আজ বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 

আজ আরও কয়েকজনের FA Fouls স্মরণ করছি__বেলুড EIDE 
মিশন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ Aaa কুমার মুখোপাধ্যায়, 
ইণ্ডিয়ান এ্যাকাডেমি অব সাইকোএন্তালিদিসের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ গৌর চৌধুরী, 

অল ইণ্ডিয়৷ ইনষ্টিটিউট্‌ অব হাইজিনের ভঃ দেবত্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলিপুর 
ABTA জেলের মনস্তাত্বিক ডঃ কমল মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য আমাকে 
নানাভাবে উদ্ধ দ্ধ করেছে। আর একজনের কথাও আজ আমার বার বার 
মনে পড়ছে_-অতি উৎসাহী অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রীঅমরেন্দ চক্রবর্তীর কথা | 
৷ Gq একটা সবিশেষ Scart a থাকলে এ বইটি বের হতে হয়ত আরও দেরী 
ae | কাগজের অভাব, ছাপাখানার নানাগ্রকার সমস্যা, প্রুফ দেখা সব সমস্তার 
সমাধান করেছে প্রায় একহাতে ্রীচক্রবর্তী। ওঁকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 
চেষ্ট। নতেও মুদ্রণ-প্রমাদ কিছু কিছু থেকে গেছে__ভবিধ্যতে তা সংশোধন 
করার অভিপ্রায় বইল। 

পরিশেষে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাঁদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন Stal 
যেন এই বইটি পড়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাকে বাধিত করেন। 
বইটির ভবিদ্যৎ পরিমীর্জনে তীদের মতামতকে আমি সম্মুখে রাখব | 

৮ই জুন, ১৯৭১ 
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আনদিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ ( Nature of Mental Health) ১-৮ 


স্বাস্থ্যের স্বরূপ > 
সঙ্গতি সাধনের পটভূমিতে ২ 
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শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা (Basic 
Needs of Children, Mental Health & Education ) 
২৭-৩৮ 


চাহিদাজাত caat vi a 
সমালোচন। নি ২৭ 
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গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য 

বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য 
সপ্তম Hens 
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পরিবার ও লমাজ-পরিবেশের প্রভাব 


পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও. শিক্ষ। 
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(খ) পিতার প্রভাব © 

সাবিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব 
বিস্তালয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা 
পাঠক্রম 


( viii) 


a Sess . 
বিষয় E পৃষ্ঠা 
মানসিক স্থান্থ্যবি্ভার কর্ম-পরিসর ( Scope of 
Mental Hygiene ) ১৬-২১ 
পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা-অস্ুস্থতা ১৭ 
মানসিক বিকাশধারা পর্যবেক্ষণ ১৮ 
১৮ 
পাঠক্রম £ সহ-পাঠক্রম 3 ১৯ 
শিক্ষা-নিরদেশনা ১৯ 
কিশোর অপরাধী ও দুক্ষিয়তা হি 
মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ২ 
কর্মক্ষেত্রে ৃ ২ 
; Agen ন্যাম 
মানসিক স্থাস্থযবিগ্ভার এঁতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন 
(Concept and the Movement of Mental Hygiene ) 
২২-২৬ 
ফরাসী বিপ্লব তত ২২ 
ইংল্যাণ্ডে টিউকের আন্দোলন os ২২ 
'শিশু-কেন্দ্িক শিক্ষা অর. ২২ 
ক্রয়েড-এর চিন্তাধার! go ২৩ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ধার আন্দোলন ( ১৯০৮) me ২৪ 
মানসিক স্বাস্থ্য বিছা বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯) s ২৫ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধ| বিষয়ক প্রথম আইন ( ১৯৪৬ ) zh ২৫ 
মানসিক স্বাস্থ্বিদ্যা বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯) তত ২৫ 
=È Sexe 
শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা (Basic 
Needs of Children, Mental Health & Education ) 
২৭-৩৮ 
চাহিদাজাত caat হত ২৭ 


সমালোচনা te ২৭ 


(ডি) 


প্রেষণা ও উদ্দীপক 

চাহিদার প্রকার 

" দৈহিক চাহিদা 

মানসিক চাহিদা 

বয়স ও চাহিদা 

চাহিদা ও কর্ম প্রেষণা 

মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য 
গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও সানসিক স্বাস্থ্য 
Rates, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য 


(Meantal Hygiene & Education ) 
মানসিক স্বাস্থ্বিদ্ধা ও সঙ্গতি সাধন 

শিক্ষা ও সঙ্গতি সাধন 

শিক্ষার্থীকে সম্যকরপে প্রণিধান করা 

মানব প্রকৃতির মূলভিত্তি 

(ক) ব্যক্তি aeg 

(a) পরিপাকের ( maturation ) প্রভাব 
(গে) পারিবেশিক প্রভাব 


(খ) সামাজিক চাহিদা 
পরিবার ও সমাজ-পরিবেশের প্রভাব 


পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও-শিক্ষ| 


(ক) মাতার প্রভাব 
(খ) পিতার প্রভাব © 

. সাধিক গৃহ-পরিবেশের. প্রভাব 
বিদ্যালয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা! 
পাঠক্রম 


[| 


অষ্টম Sess 


নবযুবকাল ও তার HAD 


নবযুবকালের সমস্ত৷ 


(১) দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্তা 
(২) মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্তা 


প্রক্ষোভ ঘটিত সমস্তাবলী 


নবযুবকাল ও তার চীহিদা ( Adolescence 


and its needs ) 


মানসিক চাহিদা 


আত্ম-অবগতির চাহিদা 


( আহ) 
s43 Sats 
বিষয় 
যৌন fate] ( Sex Education ) 
যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বিভিন্ন বিকাশ স্তর ও যৌন-জীবনের বৈশিষ্ট্য 
যৌন-শিক্ষা কি? 
যৌন বিষয়ে শিক্ষাদাতা 
যৌন বিয়য়ে সুস্থ মনোভঙ্গী গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার 
যৌন শিক্ষ। ও পারিবারিক পরিবেশ 
(ক) পারিবারিক সম্পর্ক 
(খ) সংযম শিক্ষা 
(গ) আনন্দ অনুষ্ঠান 
(ঘ) সামাজিক মেলামেশা 
(ঙ) দৈহিক যত্ব 
বিদ্যালয় ও যৌনশিক্ষা 
দশম Sars 

FAD TAS আচরণ ও দুক্তরিয়তা 
( Problem Behaviour and Delinquency ) 
সমস্তামূলক আচরণের স্বরূপ 
মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা 
সমস্ত৷ মূলক আচরণের প্রকার 
সমস্া মূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তার সম্বন্ধ 
তরুণ কালীন ছুক্ষিয় আচরণ 
চিকিৎসা! বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুক্কিয়ত| 
দুদ্ষিয়তার সামাজিক দিক 
ছুক্ষিয়তার বৈশিষ্ট্য 
দুক্রিয়তার প্রকারভেদ 
(ক). নির্দোষ দুক্ষিয়তা 
(খ) মেজাজগত ছুক্ষিয়তা 
(গ) সাধারণ ছুক্রিয়তা 


৮২-১১৯ 
৮২ 


বিষয় 
(ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক girre 
সমস্তযামূলক আচরণ ও ছুক্রিঘতার মূল কারণ 
বংশানুক্ৰমিক প্রভাব 
পারিবেশিক প্রভাব 
ভৌতিক গৃহ পরিবেশ ও weary তার মনস্তাত্বিক 
- তাৎপর্য ; 
মূল গৃহ পরিবেশ ও পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিদের 
মধ্যে সম্পর্ক 
বিদ্যালয়ের প্রভাব 
বিগ্ভালয়-পরিবেশের মৌল উপাদান ও তার প্রভাব 
(ক) শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ 
(খ। অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম 
(গ) সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অভাব ও 
অত্যধিক শৃঙ্খলার চাপ 
(ঘ) বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার অভাব 
(ড) পরীক্ষা পদ্ধতি 
(চ) উচ্ছৃঙ্খল ও অসামাজিক বিদ্যালয়-পরিবেশ 
বৃহত্তর পরিপার্খ 
দুক্ষিয়তা ও সমস্তামূলক আচরণ উদ্ভবের কারণ 
বংশানুক্ৰমিক 
গৃহ পরিবেশ 
বিদ্যালয় পরিবেশ 
বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ 
মনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে দুক্ষিয়তার কারণ 
ভুক্রিরত। ও সমস্তামূলক আচরণ প্রতিরোধের 
সাধারণ উপায় 
সুস্থ গৃহপরিবেশ 
সুস্থ বিষ্ঠালয়-পরিবেশ 
সুস্থ সামাজিক পরিবেশ 
দুক্ষিয়তা প্রতিরোধ 


(xi) 


একাদশ অধ্যান্স 
বিষয় 


‘মানসিক রোগের প্রকার 


( Types of Mental Diseases ) 
হিষ্টিরিরা 

(ক) কনভারমন্‌ হিষ্টিরিয়। 

(খ) ফিক্মেসন্‌ হিষ্টিরিয়া 

গে) এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয় 


-নিউরাসথেনিয়া (স্নায়বিক অবসাদ ) 


এ্যাংজাইটি টেস্ট, ( উৎকণ্ঠাবস্থা ) 
সাইকাস্থেনির। (মনোদৌর্ধল্য ) 

(ক) আবেশিক বায়ু 

(খ) ভয় (Phobias) 

সাইকোসেস্‌ (Psychoses) বা উন্মাদ রোগ 
(১) ম্যানিয়| (Mania) 

(ক) হাইপো। ম্যানিয়া 

(খ) শ্যাকুট ant fra 

(a) ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া 

(ঘ) ক্রনিক ম্যানিয়া 

(২) মেলান কোলিয়! (Melan cholia ) 


(৩) atas ডিপ্রেসিভ সাইকোপনিস ( Manic 


Depressive Psychosis) 
(8) প্যারানাইয়া ( Paranoia ) 
(৫) জিজোফ্রেনির। ( Schizophrenia ) 
(ক) সিম্পল ( Simple ) 
(থ) হেবিফেনিয়। ( Habephrenia ) 
(গ) কেটাটোনিয়া ( Katatonia ) 


প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়! (Paranoid Shizophrenia) -+ 
জৈবিক কারণ জনিত উান্মদরোগ ( Organic Psychoses ) 


(ক) জেনারেল প্যারেসিম ( General Paresis ) 


পৃষ্ঠা 


১২০-১৪০ 


( xiv) 


বিষয় 

থে) মাদকন্ব্যের প্রতিক্রিয়া জনিত মানসিক রোগ 
( Alcoholic reaction ) 

(at) সেনাইল fecaferal ( Senile Dementia ) 


দ্বাদশ ল্যান্স 


সমহ্যামূলক আচারণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার 
(Specific Types of problem Behaviour, their specific 


causes and remedies) 
(১) গলায়নপরতা (Truancy) 
বিদ্যালয় ঘটিত কারণ 
গৃহ ঘটিত কারণ 
প্রতিকার ( Remedies ) 
ঝগড়া ও মারামারি করা (Quarreling 
& fighting) 
কারণ 
প্রতিকার 
চুরি করা! ( Stealing ) 
কারণ 
প্রতিকার 
মিথ্যাকথন ( Lying ) 


(৫) হীনতাবোধ } 
(৬) অস্বাভাবিক পাপ বোধ ( Guilty Sense ) 


(৭) অন্ুকরণ 
প্রতিকার 


১৪১-১৭৫ 
১৪১, 
১৪১ 
১৪২ 
১৪৩ 


১৪৪ 
১৪৫ 


১৪৭ 
১৪৯ 
১৪৯ 
১৫৩ 
১৫৪ 


১৫৫ 
১৫৫ 
১৫৫ 


১৫৬ 
১৫৬ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 


(ray )) 


বিষয় পৃষ্টা 
অবাধ্যতা, FS CAA ও নেভিবাচক মনোভাব 

(disobedience obstinacy and Negativism) ... ১৫৮ 
কারণ 2 a ১৫৯ 
প্রতিকার 5 ses | 
যৌন-দুদ্কতি ( Sex-offences ) ta ১৬১. 
কারণ ay, ১৬২ || 
প্রতিকার Mi ১৬৫ | 
চাপা শঙ্কাপরায়ণ সমস্তামূলক আচরণের প্রকার ... ১৬৭. | 
(ক) শয্যামূত্ৰ ( Enuresis ) a ১৬৭ || 
কারণ ; 25 ১৬৮ 
প্রতিকার র্‌ ১৭০. | 
সহজে আকুল বা ভীত হওয়া ( Nervousness ) ... ১৭০ 
কারণ এ R ১৭১ 
প্রতিকার z ১৭২ 
দিবা হ্বপ্রচারিতা ( Day dreaming ) eh ১৭২ 
কারণ ৪ ১৭৩ 
প্রতিকার ak ১৭৩ 
আত্মসক্োচন ( withdrawal ) 2 ১৭৪ 
কারণ te ১৭৫ 
প্রতিকার x ১৭৫ 


meanest Sens 
শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকার (How to 


deal with fear and anger in Children)... ১৭৬-১৮৬ 
ভয় কি সহজাত না অজিত? যী ১৭৬ 
ভয়ের সংবন্ধন vee ১৭৭ 
শৈশব কালের সাধারণ ভয় টি ১৭৮ 
ভয় দেখানো iy Pee ১৭৮ 
অন্ধকারকে ভয় Jei ১৮০ 
অন্ধকারের ভয় দূর করার উপায় Lie ১৮২ 


CSS) 
বিষয় 
নিরাপত্তার অভাব থেকে ভদ্র 
- উপস্চ্ছেদ ipai ( Castration Complex ) 
পিতামাতার অত্যাধিক দুশ্চিন্তা 
অমূলক ভয় দূর করার উপায় 


Beat অন্যান্ম 
শিশুদের ক্রোধ ও ভার নিয়ন্ত্রণ ( How to deal 


_ with anger in children) 


. শিশুদের রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষা 


শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃ প্রকাশের পার্থক্য." 


) বদমেজাজ ( Temper Tantrums ) 


Haart অন্যাক্স 
মনঃসমীক্ষণ £ fea tata £ মানসিক স্বাস্থ্য 
মনঃসমীন্ষণ, এতিহাসিক পটভূমি ও ফ্ৰয়েড 
Bare পরিচিতি 
জোসেফ ক্রয়ারের (Josef Breuer) প্রভাব 
বার্ণহাইমের (Bernheim) প্রভাব 
স্বপ্ন-বিশ্লেষণ 
মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ ব্যাপ্তি 
ফ্রয়েডের মনন্তাত্বিক সত্যাদি 
প্রেষণ। (Motivation) ও Jepa (Complex) 
ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত মন:সমীক্ষণ মতবাদের মূলভিত্তি 
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১৮৭-১৯১ 
১৮৮, 


১৮৯ 


১৯১ 


২২০ 


২২১ 
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২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৪ 
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২৩৭ 
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২৪১ 
২৪২ 
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৩১১-৩৩১ 


৩২৬ 


৩২৯ 


৩৩০ 


মানমিক স্বাঙ্থা-িদ্া 


প্রথম অধ্যায় 
মানসিক স্বাস্থ্য 


( Nature of Mental Health ) 


স্বাস্থ্যের স্বরূপ s— 

‘স্বাস্থ্য’ শব্দটি কোন জড় বস্তু ANG প্রযোজ্য নয়। যেখানে প্রাণের স্পন্দন 
অনুরণিত হয় না সেখানে স্বাস্থ্যের প্রতিভাসও মেলে না। একটি ‘টেবিল’ 
সম্বন্ধে আমরা বলি-না__ইহার স্বাস্থ্য আছে। fee একটি ছোট্ট অঙ্কুর ও 
বৃক্ষ সম্বন্ধে বলতে পারি-_এর স্বাস্থ্য আছে বা এর স্বাস্থ্য হানি হয়েছে। 

ক্রমবিবর্তনে জীব যত উন্নত, Way শব্দটি তত বেশী ব্যবহৃত। এই স্বাস্থ্য 
আবার দৈহিক ও মানসিক উভয় পটভূমি সম্পর্কেই ব্যবহৃত। একটি গাছ 
যখন পত্রে পুষ্পে শোভিত জীবন স্পন্দনে আবপ্তিত তখন বলতে পারি গাছটি সুস্থ 
-আবার একটি গাছ যখন fos AAT তখন বলতে পারি গাছটি পীড়িত। 
তেমনি একটি প্রাণীর মধ্যে যখন দেখি যথার্থ প্রাণম্পূন্দন রয়েছে--সমস্ত কশ্ম 
প্রয়াসের মধ্যে তার দেহ গঠনের পটভূমিতে একটা ANID রয়েছে তখন বলি 
তার aw আছে। মোটের উপর যেখানে স্বতঃক্ুর্ত প্রাণস্পন্দন ও সক্রিয়তা 
আছে, যেখানে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের ‘মধ্যে একট! AIII ও একটি লক্ষ্যে 
বিধৃতি আছে সেখানেই স্বাস্থ্য আছে। 

একটা উপমা দিয়ে ধারণাটাকে আরও পরিষ্কার কর! যেতে পারে। যেমন 
একট! অর্বেষ্টা দলে অনেক বাদক আছে__বিভিন্ন সুর যন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন বাদক 
বসেছে। যিনি যে we বাজান, সে যন্ত্রটি কর্মক্ষম হতে হবে এবং তার লক্ষ্য 
একমুখী হৃওয়| চাই অর্থাৎ ASAI যে মূল RI সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে__ 
এই দিক থেকে সমস্ত towels মধ্যে কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও সববগুলিই 
একই AWA বাধা । কোন একটি ataa aly অকেজে! হয়ে যায় বা fpa 
হয়, মূল স্থর থেকে বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ কোন বাদক যদি খেয়াল খুশী মত 
তার যন্ত্র বাজাতে থাকে তাহলে সমস্ত স্থরটা-ই কেটে যায়_মূল Ae 


2 মানসিক স্বাস্থ্য-বিছ্যা 


ব্যাহত Bal সেই রকম দেহের বিভিন্ন অংশ ate বিভিন্ন কাজ করছে, 
তবু তাদের কাজের মধ্যে একট! একমুখীনতা থাকা চাই। সামগ্রিক ভাবে 
দেহের যে কর্মক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা ত! পরিষ্ফুট হওয়া 
চাই--তবেই বলবে! দেহের স্বাস্থ্য আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি 
দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন ete, Waa, gaa, NILE 
ইত্যাদি যখন সম্যকভাবে সক্রিয় থাকবে এবং এদের পরস্পরের 
কাজ মোটামুটি এক একটি asa অধ্যায় ( System ) হলেও, wal 
কেউই ভিন্নগামী হবে লা, এণ্রে কাজের মধ্যে একট! পারস্পরিক 
সহঝোগিতা ও পরিপূরক! থাকবে তখনই দেহের স্বাস্থ্য উদ্ভাসিত 
হবে। মানলিক স্বাস্থ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সুষম ক্রিয়াকলাপ ওজু 
পরিবেশের সাথে ও নিজের সাথে যথাযথ ভাবে NIGI রক্ষ। করে 
চলার ক্ষমতা; নৃতন নূতন পরিস্থিতি ও বাস্তব সমস্তার সম্মুখীন হয়ে, সবাপেক্ষা 
কার্যকরী পদ্ধতিতে ও সমাজ অনুমোদিত পথে তার সমাধান করে সস্তোষ- 
জনক ও আনন্দকর অগ্রগতি জীবনে নিয়ে আনার ক্ষমতা-ই মানসিক স্বাস্থ্য | 
সঙ্গতি সাধনের পটভূমিতে s— o ăě ` 

মাননিক স্বাস্থ্য সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থোর একটি দিক-_দৈহিক স্বাস্থ্য ও 


মানসিক স্বাস্থ্য বিচ্ছিন কোন অবস্থা নয়। কোন ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব - 


অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধনে কতটা সফলকাম হচ্ছে সেইটিই তার স্বাস্থ্যের 
নির্ণায়ক। দৈহিক স্বাস্থ্যই হোক আর মানসিক স্বান্থযই হোক উভয় 
ক্ষেত্রেই এই সঙ্গতি সাধন ক্ষমতাই বথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়। 

ব্যক্তি একদিকে যেমন তার বাহিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্ত ও সঙ্গতি 
রক্ষা করে চলে ( উষ্ণতা, শীত, আবহাওয়ার অন্যান্য : পরিবর্তন, মাধ্যা- 
কর্ষণের প্রভাব, বাইরের জীবাণুর আক্রমণ প্রভৃতি ) অন্যদিকে শরীর-অভ্যস্তরের 
পরিবর্তনের সাথেও (ক্ষুধা, শরীরের আবজ্জনা ত্যাগ, বিশ্রাম ইত্যাদি) 
FID রক্ষা করে চলতে হয়। দেহ ও তার পরিপার্শ্ব জড় পরিবেশের 
( Material environment ) সাথে যে সঙ্গতি সাধন ( adjustment ) তা 
প্রায় সর্বদা আপনা-আপনি হয়ে থাকে, বস্তুতঃ এই সঙ্গতি মাধনে ব্যক্তি তার 


1, Mental health is “The full and free expression of all our native and 
acquired potentialities in harmony with one another by being directed 
4owards a common end or aim of the personality as a whole.” 


—Hadfield. J. A. : Psychology & Mental Health. 
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মানসিক স্বাস্থ্য" 


পরিপার্খ সম্বন্ধে তীক্ষভাবে সজাগ থাকে all পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, 


শরীরস্থান ( Anatomy ), শারীরবৃত্ত ( Physiology ), এইসকল বিজ্ঞান ছার! 
আমরা এই সঙ্কতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি। জড় জগতের (physical world) 


‘সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার জন্য ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের সংহত 


“(integrated ) কার্যকলাপ--দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়বন্ত। দেহের বিভিন্ন 
অংশের কার্ধ্যকারিতার মধ্যে আছে পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, দেহের 
দুবিত পদার্থের নিঃসরণ, স্নায়বিক সাড়া ইত্যাদি | এই সকল শারীরিক কার্য্যাদির 


অধ্যে (সংহতি আনয়ন করে (যে সংহতি মোটামুটি ভাবে জীবনধারণের জন্য 


উপযোগী ) দেহের বিভিন্ন রামায়নিক প্রক্রিয়া এবং স্নায়বিক fra 1 

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা বর্তমান যে সে তার পারিপাশ্বিক অবস্থা 
AUG সচেতন । শরীরের কতকগুলি পরিবর্তন যেমন ব্যথা, ক্ষুধা, ক্লান্তি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তি স্বভাবতই অনুভব করতে পারে | ব্যক্তির আবার নানা- 
প্রকার অশ্নভূতি ও আবেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতা আছে। এই 
অনুভূতিগুলি কখনও সুখদায়ক কখনও ছুঃখদায়করূপে প্রতিভাত হয়। 
আবেগাভিজ্রতা অনেক প্রকারের হতে পারে__যেমন রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, 
ভালবাসা, TH, অস্থিরতা ইত্যাদি । মোটের উপর মানুষ একটা সীম] পর্যন্ত 
জড় জগৎ সম্বন্ধে ও আপন প্রয়োজন সম্বন্ধে অবিহিত হতে পারে। ঘটনার 


মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় কর! এবং অর্থ সঙ্গতি আবিষ্কার করার ক্ষমতাও 


{ intelligence ) ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান | এই অর্থ সঙ্গতি নির্ণয় ব্যক্তির জীবন 
Bras দ্বারা নিরুপিত হয়। এই উদ্দেশ্তগুলি তার আবেগ ও উন্নাস (Attitude) 
বুদ্ধি প্রভৃতি ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়েই মানুষ কাজ করে। 
এই কাজে যে সকল মানস কাৰ্য্য (mental activities) অন্তর্ভুক্ত করা যায় 
তাদের মধ্যে আছে প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, যুক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার আবেগের 
ক্রিয়া। “মন? বলতে আমরা সংক্ষেপে বুঝি তিনটি মানস ক্রিয়া, পারিপান্থিক 


অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ক্ষমতা__-এর সম্বন্ধে অনুভব কর! এবং পরিবেশের 


সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার প্রচেষ্টা | 


agaa পরিপার্থে কেবলমাত্র জড়জগৎ নেই-__মানবিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও তার চারিদিকে বিছুমান__মানদিক স্বান্যেযের ARA 
ARCH আলোচন! খুবই সহজ হত যদি মানুষ কিভাবে জড় পরিবেশের 
সাথে সগত্তি রক্ষা করে চলে এই আলোচনার মধ্যে AAAS থাকত। 
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পরীক্ষার জন্য আনীত একটি প্রাণীর জৈবিক ও স্নায়বিক ক্রিয়া-কর্ম৷ অনুশীলন: 
করলে, ‘অভ্যাস’-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাণীর আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ' 
করলে প্রাণীটি সমন্ধে প্রায় সবকিছু জানা যায়। কিন্তু সভ্য সংস্থা ও 
পরিবেশে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড় পরিবেশের 
প্রভাব ক্রমশই দ্ীয়মাণ হয়ে আসছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে 
সাথে মানুষের SSIS প্রয়োজন অল্পাসেই মিটে যাচ্চে। সভ্যতা; 
ক্রমশঃ মানবিক সম্পর্ক জটিল করে তুলছে; এই জটিল মানবিক 


was নিচয়ের সাথে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্রস্ত . 


aml করে চলার জন্য ব্যক্তির মানসিক শক্তিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে 
সক্রিয় হয়ে উঠতে হচ্ছে ও মাঝে মাঝে পরিবেশের জটিলতা হেতু সঙ্গতি 
সাধনের এই শক্তিগুলির উপর যথেষ্ট চাপও পড়ছে। এই মনস্তাত্বিক 
পরিবেশের (Psychological environment) ATY MIGI রক্ষা, 
করার শক্তি ও প্রক্রিয়াই মানিক স্বান্থ্য। 
বিকাশ পথে প্রভাব s— 

শৈশব থেকে বয়ঃ প্রান্তিকাল পর্যন্ত, বিকাশপথে শিশু নানাবিধ পারি- 
বারিক ও সামাজিক অন্শাসনগত প্রভাবের মধ্য দিয়ে যায়। এইসব; 
পারিবারিক ও সামাজিক অদুশীসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতার, 
(Personality)-4 মধ্যে গ্রথিত হয়ে বায় । শৈশব অবস্থায় সে পারিবারিক. 
ও সামাজিক অন্শাসনগুলিকে প্রায় সর্বাংশেই গ্রহণ করে। বয়ঃগ্রাপ্তির পর: 
যখন মে নিজে জীবনাভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে ও এইসব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি- 
সহযোগে চিন্তা করতে পারে তখন সে এই অন্থশাসনগুলি গ্রহণ বর্জন GEE 
করতে পারে। এ সত্বেও তার মধ্যে এই সব পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন 
তার মীনমিকতার মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে ARS হয়ে যেতে পারে cq ইচ্ছা 
করলেও সে এগুলোকে আর বর্জন করতে পারে al; এর বিপরীতও আবার 
ঘটতে পারে; সে পরিবারে ও সমাজে নিজেকে হয়ত খাপ খাওয়াতে পারছে 
না। কেননা পরিবারে ও সমাজে যে সব অনুশাসন ও সাংস্কৃতিক ARM আছে 
তার অনেকটাই সে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উন্নত মানসিক কার্কারিতায় ভারসাম্য রক্ষাকারী 
শক্তিগুলির মধ্যে (যেমন ARa, মতামত, প্রেষণা, আশানিরাশা, স্থায়ী 
অনুভূতি, দ্বন্দ, বিবেক, সংশয় ) একট! পারস্পরিক fey কর্ণ BARE 
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মানসিক কার্ধ্যাবলীই ‘আমার’ আমিত্বের মূলকেন্্র। এই “আমি'কে 
সর্বদাই সামাজিক অনুশাসন, যা সমাজের আইন, বিবেকাদশ, অর্থ নৈতিক 
প্রয়োজন ইত্যাদি পারিবেশিক প্রভাবের সাথে সন্তোষজনক সঙ্গতি রক্ষা করে 
চলতে হবে। পারিবেশিক এই অভিযোজন (adjustment) প্রয়াসের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে. ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় তাকে আবার সমাজের 
ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি, যাঁরা স্বভাবতই কিছু পরিমাণে ভিন্ন প্রকার 
পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তাদের 
সাথেও সামগরন্ত রক্ষা করে চলতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য এই NINI 
রক্ষা করার শক্তি ও ক্ষমতা! য! সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই TASKS | 


“দেহ-মন 2 

জটিল মানপিক ক্রিয়া-কর্ম যাকে আমরা ‘মন’ বলে অভিহিত করতে পারি 
তার ক্রিয়া-কলাপ নির্ভর করে afew (Brain ) সংহতি, AMSA এবং 
নালীশৃন্ত গ্রন্থির ( Endocrine glands ) উপর-_এই stage, নালীশৃয গ্রন্থি 
ও মস্তিষ্কের stat ও সংহতি আবার নির্ভর করে-_খাদ্বগ্রহণ, পুষ্টি, রক্ত- 
সঞ্চালন ও অন্যান্য আরও জৈবিক (Physiological ) কাৰ্ধ্যাদির উপর। মন 
এ দেহ শুদ্ধভাবে ও সংক্ষেপে বল্লে, মানসিক ও দৈহিক কার্ধযাদি পরিণামে 
আবিচ্ছেছ্ভ | আমরা যখন দেহ-মন শব ছুটি ব্যবহার করি তখন সমগ্র ব্যক্তির 
‘সমন্বিত কার্ধ্ের পর্্যায়ক্রম বুঝি। এর যে কোন পর্যায়ে বিচ্যুতি ব| বিনষ্ট 
‘ay কোন কর্ণপোপানকে নিক্িয় al করেও ঘটতে পারে, কিন্ত প্রায়শঃই 
আমর! দেখি, শারীরিক ক্রিয়া কলাপের কোন প্রকার বিচ্যুতি মনকে, আবার 
সনের অসুস্থতা কম বেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহের অসুস্থতা ঘটিয়ে থাকে | 
"অতএব মানসিক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে কিছু নয়, বরং দেহ-মনের 
"অঙ্গাঙ্গী ও সামগ্রস্পূর্ণ সক্রিয়তা ব্যক্তিকে ভৌতিক ও মানসিক পরিবেশের সাথে 
সঙ্গতি সাধনে সক্ষম TTA | 
ব্যক্তিত্ব o— 

দু'টি ব্যক্তিমম্নস সর্ধধদিকে একপ্রকার হয় না, যদিও সকল ব্যক্তির মানসিক- 
তার মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে । প্রত্যেক মানুষের মুখমওলের 
মধ্যে কতকগুলি সাধারণ, বৈশিষ্ট্য আছে-__যেমন প্রত্যেকেরই চোখ, নাক, কান 
ইত্যাদি আছে, তাদের অবস্থিতিরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। এ সত্তেও 


r 
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কিন্ত দু'টি মানুষের মুখমণ্ডল একপ্রকার হয় না। একজনের মুখাঁবয়বের বিশেষত্ব 
থেকে আমরা যেমন চিনতে পারি, মানসিক বৈশিষ্ট্য থেকেও ব্যক্তিটিকে আমরা 
চিনতে পারি। কোন ব্যক্তির কাজ, তাঁর বাঁচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্দপদ্ধতি 
থেকে যে মানস বৈশিষ্ট্য প্রতিবিশ্বিত হয় তা থেকে afes চিনতে Atna 
কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারে এমন যে অদ্রিতীয় 
মানস বৈশিষ্ট্য-_সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব বা অল্মিতা ( Personality ) | 


এই মানপ-বৈশিষ্ট্য সকল ব্যক্তির মধ্যেই ( যেমন মুখাবয়বের দিক থেকে চোখ- 


নাক কান) বিদ্যমান, এই সকল বৈশিষ্টোর পরিমাণ ও একের সহিত অপরের 


সম্মিলনের প্রকাঁর-ভেদের মধ্য দিয়ে যে অদ্ধিতীয়তা প্রকীশমান সেইটিই তার" 


বাক্তিত্ব। ব্াকতিত্বের স্বস্থতাই মানসিক স্থাস্থা | 


ART ও অস্বাস্থ্য $= 


দেহের স্বাস্থ যেমন দৈহিক স্বাস্থ বিদ্যার বিষয়বন্ত, ব্যক্তিত্বের apes 


হুল মানসিক স্থান্থ্যবি্ার বিষয়বস্তু ৷ ব্যক্তি যেহেতু তার পরিবেশের সাথে 


অভিযোজনের জন্য সর্বদা প্রয়াস-রত, ব্যক্তিত্ব পেইহেত সর্বদা ক্রিয়াসীল। এই” 


অভিযোজন প্রয়াস কখনও বেশী কখনও কম পরিমাণে সাফল্য লাভ করছে। 


অভিযোজন প্রক্রিয়া কঠিন কোন একটি চ্ছাচরণীদর্শের দ্বার] নিয়ন্লিত নয়. 
_যা থেকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিরূতিকে ছকে ফেলে fap: 


করতে পারি। কিন্ত সামাজিক অভিযোজন যখন asteg বারবার 
স্ম্পষ্টভাবে ব্যাহত হয়, তখনই বল! যায় কোন প্রকার afs 
ITS) বাক্তির মধ্যে দেখা দিয়েছে | 

সামাজিক অভিযোজন ARS হলে মানসিক অন্ুস্থতা আছে এ সিদ্ধান্তে 
আসা যেতে পারে, কিন্ত, মাঁনমিক অন্ুস্থতা ভিতরে ভিতরে থাকলেও অনেক 


সময় সামাজিক অভিযোজন বার্থ নাও হতে পারে । ধরা যাক, কোন বাক্তির- 


মধ্যে শারীরিক কোন প্রকার ATS রয়েছে ; যেমন, যৃত্র-রোঁগ বা হৃদ-যন্তরের 


কোন রোগ | তার শারীরিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়েছে- নত 


গঠনগত ভাবেও কিছুটা বিপৰ্য্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এহেন বাক্তিরও সর্বদা রোগ 
মংলক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে ; খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে হয়ত, 
তার এই AAW ও দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা ধরা পড়তে পারে। এরূপ 
ব্যক্তির একটা বিষয়ে কিছু কমতি থাকবে ভবিষ্যতে সার্থক অভিযোজনের জন্য- 


"a 
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যে শক্তি প্রয়োজন তা হাস পাবে। ফলে মৃত্র-রোগীটি যদি কখনও অধিক 
আহার করে কিংবা খুব বেশী দৈহিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে, তার RG 
রোগ লক্ষণটি হঠাৎ Bact প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। ঠিক সেরূপভাবে, 
কোন অসুস্থ a জীর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যখনই কোন কঠিন সমস্যার 
সম্মুখীন হয় (যে অবস্থার সঙ্গে সার্থক আভিযোজনের জন্য সুদৃঢ় ও. 
সুস্থ মানব-কাঠাীমোর প্রয়োজন ) তখনই তার মধ্যে নানীপ্রকার' 
মানসিক বিকৃতির সংরক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠে। 


কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাপ্থ্য সম্বন্ধে ধারণা 8 

যখন কোন ব্যক্তিত্বের শক্তি-সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লিষ্ট হয় ও তা' 
পরিমীপিত হয় এবং তার আত্তর মানস অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে সঙ্গে বাইরের' 
সামাজিক আচার-আচরণের পর্ধ্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক অনুলিপি গ্রহণ 
কর! হয় তখনই একমাত্র কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ধারণা 
করা যায়। 


মানসিক স্বাস্থেযর উপাদান s— 

ক) Abb দৈহিক স্বাস্থ্য | 

খ) যথাযথ বুদ্ধি। 

গ) যথাযথ সংযমের মধ্যে প্রবৃত্তিনিচয়ে ক্রিয়াশীলতা। £ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী | 

ঘ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে লহদয়তার সঙ্গে পূর্ণভাবে 
অংশ গ্রহণ | 

ও) আত্মকল্যাণ, পারিবারিক কল্যাণ, গোষ্ঠী ও জাতীয়। 
কল্যাণের দিকে দৃষ্টি । 

চ) আত্ম-নির্ভরশীলতা | P 


অনুশীলনী 


1. Bring out the significance of Mental Health. 
“Perfect Mental Health is a goal for living rather a progressive 
goal” — Discuss. 
2. What is Personality? How is it related to Mental Health ? 
3, “Mental Health is the full and free expressions of all our native 
and acquired potentialities in harmony with one another by living, 


a 
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directed towards a common end or aim of the personality as a whole.” 


Elucidate the nature .of Mental Health with particular reference to the 
above statement. 


4. ‘Discuss the modern concept of Mental Health. How is it related 
to adjustment ? 


5. “Mental Health is dynamic not static, it is functioning of the 
whole organism towards an end, not the attainmen 
it is not stagnation but a harmony of movement, living and active”. 
Justify the statement and describe the salient features of Mental Health. 

6. What methods would you adopt in ascertaining the Montal 
-Health of an individual ? 


tof a certain state: 
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মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ভার স্বরূপ 

(Nature of Mental Hygiene ) 


ayaa fam s— 

‘Hygies একটি গ্রীক শব । এই শব্দটির ছারা স্বাস্থ্যের দেবীকে অভিহিত 
করা হয় | ‘Hygiene’ শব্দটি এই ‘Hygiea’ শব্দ থেকেই উৎসারিত | Hygiene 
বলতে আমরা বুঝি স্বাস্থ্যবিত্া । পদার্থবিদ্তা যেমন পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান 
অর্থাৎ পদার্থ সম্পর্চিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ধারাবাহিক নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান, 
জীববিদ্ধা যেরূপ জীব ও প্রাণী সম্বন্ধে ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ জান, দ্বাস্থ্যবিদ্যাও 
সেইরূপ স্বাস্থ্যবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষালন্ধ বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান। আরও 
পরিষ্কারভাবে বলা যায় স্বাস্থ্যবিদ্য। হল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুল লাধারণ 
সত্য ও সূত্র, যে qaei বৈজ্ঞানিক ধারায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের 
মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত এবং বে agfa, APSA ag HAS 
হয়, রোগাক্রান্ত হলে রোগমুক্তি ঘটে রোগাগম প্রতিরোধ 
কর! যায়। 2 
স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য। s— 

জক্রিয়ত। ও AIGIS স্থান্্যের ater ভিতরে ও বাইরে 
agg বিধানই স্বাস্থ্যের লক্ষ্য ও ধর্ম। দৈহিক স্বাস্থ্যের বেলায় 
দেহের বিভিন্ন অংশের সজীব সক্রিয়তা, বিভিন্ন অংশের সক্রিয়তার মধ্যে সুস্বনত! 
(Harmony ), সমস্ত ক্রিয়াকর্মের একটা লক্ষ্যে বিধুতি এবং পরিণামে দেহের 
কর্মক্ষমতা ও বাইরের ভৌত (Physical) পরিবেশের সাথে সামগ্রন্ত রক্ষা 
( যেমন শীত, উষ্ণতা, মাধ্যাকৰ্ষণ ইত্যাদি ) দৈহিক স্বাস্থ্যের হচক। TAPAS 
স্বাস্থ্যের বেলায়ও মনের বিভিন্ন শক্তি ও সম্তাবনাগুলি, যেমন আবেগ, 
অনুভুতি, চিন্তা, বুদ্ধি, sani ইত্যাদি সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকবে, এদের 
ক্রিয়াকর্ম ভিন্নমুখা al হয়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক 
হবে এবং কয়েকটি কল্যাণ চিন্তার দ্বার! সমগ্র মানসিক কার্ধ্যগুলি 
একমুখী হবে। ফল স্বরূপ যথার্থ কর্মক্ষমত! ও সমাজ সঙ্গভি ব্যক্তির 


E 
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মধ্যে পরিস্ফ/ট হুবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক বাস্থ্যবিগ্ভার বিষয়বস্তু 
বিস্তৃত, কেননা মানসিক: ata ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্ব (যাতে দৈহিক 
akaa কথাও থাকে ) ও ব্যক্তির সমাজ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে একসংগে 
বিচার বিশ্লেষণ করে | 


মানসিক স্থান্ছ্যবিদ্যার সংজ্ঞা 2__ 

_ মানসিক atfol মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীঙ্গণ লব্ধ বস্তুনিঠ 
ধারাবাহিক জ্ঞান যে জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ কোন ব্যক্তিকে তার সমগ্র 
মানসশক্তির পরিপূর্ণ ও স্থষম বিকাশে সহায়তা করে, যা সঠিক প্রয়োগ 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিচয়ের সম্যক ব্যবহার করে সমাজে ও কর্মস্থলে 
ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে যথাবিহিত কর্মসম্পাদনে সক্ষম করে এনং 
পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সকল ব্যক্তির সাথে যথাযথ ও সন্তোষজনক সম্পর্ক 
TH করে চলতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ 
ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক zta সংরক্ষণে, মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধে ও 
রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। এই দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা একটি 
প্রয়োগবর্মী বিজ্ঞান (Applied Science) | ইহা একটি সদর্থক ( Positive) 
বিজ্ঞানও বটে কেননা এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্বস্থ মানসিকতার 
SQA ঘটানো। এ পটভূমিতে বলা যায় মানসিক RURI এমন একটি 
বিজ্ঞান যার কাজ মানবিক কল্যাণকর্মের সাথে জড়িত এবং যার বিচরণ 
মানবিক সম্পর্কের সকল পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। 


উদ্দেধ্য ও বিষিয়বস্ত s— 

দৈহিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ 
প্রতিরোধ এবং ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার রোগ নিরক্ষণ করা। এই উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার জন্য দৈহিক স্বাস্থ্যবি্যা বিভিন্ন সমভাবী শাখা বিজ্ঞান, যেমন 
শরীরস্থান ( Anatomy ), শরীর বৃত্ত ( Physiology ), রোগবিষ্তা ( Patho- 
logy ), ওষধবিত্য| ( Medicine ), জীব রসায়ন বিদ্যা ( Bio-chemistry i) 
থেকে তথ্যনিচয় সংগ্রহ করে থাকে । মানসিক ্বাস্থ্যবিদ্যাও তার প্রধান 
প্রধান উদ্দেগুলিকে (মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানগিক বিকৃতি ও রোগ 
প্রতিরোধ মানসিক রোগ নিরাময় ) সফলকাম করার জন্ বিভিন্ন সমভাবী 
জ্ঞানশাখ| যেমন শিশু মনোবিদ্ধা, শিক্ষ৷ সম্পর্কিত, অস্বভাবী মানস বিষয়ক 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার স্বরূপ ১১ 


মনোবিষ্ঠা, শরীরবৃত্ত aufa এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে 
প্রয়োজনীয় সত্যাদি সংগ্রহ করেছে। 


` করণীয় 8 

(১) aay ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বয়ঃক্রম অনুসারে কি ধরনের জীবনা- 
ভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকাশোন্সুথ শিশুর যাওয়া সমীচীন__অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিত্ব 
গঠনে কি কি মৌলিক চাহিদ! পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত ও পরিবেশে কি ধরনের 
মানবিক সম্পর্ক সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পৰ্য্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্য 
বিদ্যার অবশ্য করণীয়। মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধের প্রধান উপায় স্থষম 
ব্যক্তিত্ব গঠন। ; 

(২) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সুস্থ জীবন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানোর 
জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন। এরদ্বারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানসিক 
স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। 

(৩) মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন প্রকার: 
অনশ্চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগ | 

(৪) মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যায় ব্যক্তির সার্থক সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া RARE: 
হয়। এই সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া (সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে ) প্রক্ষোভের ' 
কাধ্যকারিতা ও তাঁর যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।__এই পট- 
ভূমিতে মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ে ও সুষম ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য 
প্রক্ষোভের ধর্ম, তার বয়ংক্রমানুসারী বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও প্রক্ষোভ-্রবুদ্ধ ক্রিয়াকে 

সামাজিক আচরণাদর্শের সাথে সামগ্রস্ত রেখে সংযত করার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা মানসিক স্বাস্থ্য বিস্তার আরও একটি SARI: 

< টা ছে 
কাজ। এপ €৩৩/101 p on 


hep ৩2124 2:91 


\ : A 
agla “4. । 


_ 1. Discuss the nature of Mental Hygiene. 
2. What are the sources of knowledge of Mental Hygiene ? Hovwy 
can you justify the scientific status of Mental Hygiene ? 


sara 


= A 


‘related to Mental Hygiene ? 


“establish a condition of healthy-mindedness 
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3, Elucidate the modern concipt of Mental Health. How is it 
4. What constitutes the subject matter 


of Mental Hygiene ? 
5. “Mental Hygiene is a 


Positive science in that it sets out to 
, it isa normative and not 
standard at which it aims, 
3 itis an applied science in that it sesks 
Principles for the establishment of mental 
the indiyidual and in the community.” — 
Discuss, 


a pure science, because it has a norm or 
namely that of mental health 


তৃতীয় অধ্যায় 


মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত। ও বিশদ উদ্দেষ্ঠ 
( Uses and the Aims of Mental Hygiene ) 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাঁজ-জীবন যাপন ব্যক্তি জীবন যাপনের Wwe 
প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্ধ্য। সমাজ বলতে আমরা কেবল বাইরের সমাজকে 
বুঝি না__ পরিবার ও বিগ্যালয়ও ছোটখাট সমাজ ; কেননা সমাজ জীবনের 
বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ও বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেও বহুলাংশে বর্তমান | 
ব্যক্তি জীবনে £_ 

শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে--তার দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে 
পর্যায়ক্রমে মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে, শিশুর পরিচয় পরিক্রমার পরিসর 
ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে__মাতাপিতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য: 
ব্যক্তিদের সাথে ধীরে ধীরে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে ও শিশুটিও ক্রমে এই 
সকল সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। এই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও 
অন্বাভাবিকতার উপর অনেকাংশে শিশুর ব্যক্তিত্ব কোন্‌ ধারায় হবে তা নিরূপিত 
হয়। সুসম স্সেহ-গ্রীতি-গ্রযত্র পরিবৃত উদ্দীপনাময় স্বতঃস্ফূর্ত ce 
পারিবারিক পরিবেশ তার মধ্যেই শিশুর যথার্থ মানসিক বিকাশ ঘটে 
qa ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়। পরবর্তাঁ জীবনে বৃহত্তর 
সমাজের সাথে সে স্বার্থক অভিযোজন করতে পারে । সুষম ব্যক্তিত্ব বিক শ 
থেকেই সুস্থ মানসিক aw গড়ে উঠে এবং ব্যক্তি সার্থক সঙ্গতি 
সাধনের ( Adjustment ) মধ্য দিয়ে সমাজে আত্মশক্তির সম্পুর্ণ ও 
সম্যক নিয়োগ করতে পারে যার দ্বারা সার্থক ও হুষ্টিগীল বর্মনস্পাদন 
সম্ভব হুয়। যথাবিহিত প্রতিযোজন ও যথাযথ কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি 
জীবন ও সমাজ জীবন উভয়েই সুন্দর, আনন্দময় ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। 
অপর দিকে gan ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে পরিণামে নানা একার 
SASS (Maladjusted) আচার-আচরণ প্রকাশ AA | 
চিন্তায়, কর্মে, মানবিক সম্পর্ক রক্ষায়, সকল বিষয়েই অস্বাভাবিকতা বা বিক্লতি 
ঘটে_এই বিক্লৃতি কখনও খুব স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, কখনও অত্যস্তক্ষীণ ভাবে 
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মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এই অপসঙ্গতি পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন, 
কর্ম-জীবন, জীবনের সকল অধ্যায়কেই কোন-না-কোন ভাবে আঘাত করে, 
ফলে ব্যক্তি জীবনের সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ এক কথায় স্বাস্থ্য বিনষ্ট 

al 

"সমাজ জীবনে s— 

মানসিক অনুস্থ ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক প্রকল্পগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে, 

সামাজিক অন্ুশানন বহিভূতি চিন্তা! ও কর্মের ছারা সমাজ জীবনের বিশৃঙ্খলা -ও 
anaa fine করছে সেইজন্তে ব্যক্তির age মানপিকত। সমাজ মানসি- 
কতাকেও আক্রমণ করে। পরিণামে মমাজ জীবনও আক্রান্ত হয় । 
অন্যদিকে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হলে তার কর্ম-ক্ষমতা হান পায়। 
পরিবারকে ও বৃহত্তর পটভূমিতে সমাজকে ব্যক্তি তার কর্ণ উৎপাদন দিয়ে যে 
পরিমাণ সাহায্য করতে পারে, O) আর করতে পারে না, ফলে পারিবারিক 
জীবন ও সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও শাস্তি বিদ্লিত হয়। 


বিশদ উদ্দেশ্য s— 
“তর দেখা যাচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার Sra মূলতঃ দ্বিবিধ। (ক) 

ই ব্যক্তি-মানসের IEO রক্ষণ (খ) সমাজ জীবনের সামধস্ত ও শৃঙ্খল! বা সমাজ 
মানের সুস্থতা রক্ষণ । এই দিক থেকে দেখলে মানসিক ্বাস্থ্যবিগ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তা হুদুর প্রপারী। পারিবারিক জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ে 
শাস্তি শৃঙ্খলা, আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশ্ু-কেন্দ্ৰিক শিক্ষাকে 


৷ সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সমাজ কল্যাণ ও c 
শক্তির ( man ‘power ) 


TAA? করা, 
যাগ ও দেশ সমৃদ্ধির জন্য মানবিক 
যথাযথ ব্যবহার "ও প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য অর্থাৎ, 
মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য মানসিক arafat প্রয়োজনীয়তা আছে। 
অন্যদিকে পরিবারে ও Rora বিপথগামী (Problem children ) 
শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য, কিশোর অপরাধীদের 
ও THATS অপরাধীদের মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ও তাদের অনুস্থ জীবন 
খারা সুস্থ করার জন্য, মানসিক ঝোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়ের জন্য 
অর্থাৎ মানসিক বিকৃতি ও রোগ নিরাময়ের জন্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
প্রয়োজনীয়তা লমভাবে বর্তমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানসিক 
স্বাস্থ্য রক্ষা একটি সামাজিক ও বৃহত্তর ভাবে একটি রাষ্টরনৈতিক AVS | 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার প্রয়োজনীয়তা ও বিশদ উদ্দেশ্য ১৫ 


মানসিক yR অধীত না হলে তার জ্ঞানালোকে পারিবারিক জীবন, 
বিদ্যালয়ের জীবন ও সমাজ সম্পর্ক পরিশীলিত হয় না) অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গি জীবন যাপন প্রণালীকে নানাভাবে fase ও পঙ্গু করেও সুষম ও By 
ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা RÈ হয়। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিশদ উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্যকে 
fama বিবৃত করা যায় £ 

ক) পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভগীর প্রবর্তন ও যথাযথ সম্পর্ক রচনা 
এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি আনা যাতে স্বস্থ পারি- 
বারিক পরিবেশ শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা FTA | 

4) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রন্থ কর1-_-এর 
জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ রচনা যাতে শিক্ষার্থীর সুপ্ত-শক্তি পুর্ণরূপে 
বিকাশ লাভের QAN পায় এবং পরবর্তীকালে দে একজন কর্মক্ষম 
সংহতিপুর্ণ নাগরিক হতে পারে। 

গ) ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ জীবন থেকে বিকৃতি ও উচ্ছ আলা দূরীকরণ 
অর্থাৎ (১) বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাপন (২) অসামাজিক ও. অপরাধ- 
প্রবণ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (৩) মানসিক বিকৃতি ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
এরাগ নিরাময়। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর 


( Scope of Mental Hygiene ) 


Tt এমাগবা IARC ছিদ্র LGT ~ sere SETH: 


মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ার উদ্দেশ্য তিনটি প্রথমতঃ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন, দ্বিতীয়তঃ 
ব্যক্তিত্বের সুস্থতা ব! প্রকারান্তরে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ | তৃতীয়তঃ ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অন্থস্থতা দেখা দিলে অর্থাৎ মানসিক বিরুতি বা 
রোগ দেখা দিলে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ | 
এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সফল করতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার যে কর্ম-পরিসর 
পরিলক্ষিত হয় তা বহুমুখী ও বহুবিস্তুত। বস্তুতঃ মানব জীবনের প্রায় সকল 
ATH ও সকল প্রকার মানবিক সম্পর্কের মনস্তাত্বিক পর্ধ্যবেক্ষণই মানসিক 
স্বাস্থ্যবিদ্ঠার কর্ম-পরিসবরের অন্তর্গত | 


দৈহিক স্থান্থ্য £_ 


সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য qe দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও তার 
সংরক্ষণ একান্তভাবে. প্রয়োজনীয়। শিশু যদি যথাযথ খাদ্য না পায়, 
কিংবা অখাদ্ধ-কুখান্ত খায় ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অন্যান্ত দিকের প্রযত্ব যথাযথ না 
হয়__তা’হলে তার দেহ অপুষ্ট ও রুগ্ন হয়ে উঠবে। অপুষ্ট ও রগ দেহে কখনই 
xe ব্যক্তিত্বের eS ঘটে না। সুস্থ দেহ, স্বস্থ মন অক্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 
দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশের একটা সম্পর্ক আছে। বুদ্ধি, স্মৃতি, 
মনোযোগ, মনঃপ্রকতি এদের সঙ্গে দৈহিক বিকাশের সহ্বন্ধ বর্তমান। এখন 
পর্ন হতে পারে এ বিষয়ে মানসিক araoa কাজ কি? কোন ato কি 
পরিমাণে কোন বয়সে খাবে এ বিষয় ও অন্যান্য দৈহিক প্রযত্ব প্রথার বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা হয় দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যায়। আমরা জানি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ 
বা শিশুর একান্ত নির্ভরশীল আশ্রয় মাতাঁপিতার আচার, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী 
যদি সুস্থ না হয় তা'হলে পিতামাতার বিকৃত আচরণ ও গ্রতিন্ঠাস (Attitude), 
শিশুর মনোরাজ্যে নানাগ্রকার অস্বাস্থ্যকর ভাবের উদ্রেক করে, যা পরোক্ষভাবে 
তার দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, অত্যন্ত পুষ্টিকর 


=e 


মানদিক স্বাস্থ্যবিষ্ঠার কর্ম-পরিসর ১৭- 


খাগ্ও যদি প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে না খাওয়া যায়”_তা"হলে অজীর্ণতা দেখা 
দেয়__গৃহ পরিবেশে যদি কোনপ্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকে, তা যদি অস্থির 
কোলাহলপূর্ণ হয় ত! হ'লে সেই পরিবেশে যথাযথ নিদ্রার fax ঘটে, ফলে দৈহিক, 
স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কাজেই দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য বস্তুগত চাহিদা 
যেমন বথার্থভাবে মেটালে! প্রয়োজন, মানসিক পরিবেশও ( Psycho- 
logical environment) Zz ও যথার্থ হওয়া] প্রয়োজন। এই. 
মানসিক পরিবেশের গঠন সম্পর্কে তথ্য মানসিক স্থান্থ্বিদ্যা! দিয়ে, 
থাকে। তাছাড়া দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহের অভিভাবক ও পিতামাতার 
TIN ও আচরণ যদি সুস্থ না হয় তা হলেও শিশুর মধ্যে অহেতুক স্থাস্থ্-চর্চা। 
বা অনাচর্চার ভাব নিয়ে আসতে পারে যাতে করে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিশুর: 
মধ্যে সুস্থ মনোভঙ্গী হুষ্ট হয় না। পরোক্ষভাবে ইহা দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি, 
ঘটায়। এ দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ার কর্ম-পরিসর দৈহিক স্বাস্থ্যের, 
গঠন ও রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত | 


পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা অন্ুস্থত1 — 

সুস্থ মানসিক পরিবেশ বলতে আমরা মোটামুটি বুঝি পরিবেশে শিশুর! 
মানসিক মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্থির ব্যবস্থা (যেমন শিশুর জন্য সুষম লেহ-গ্রীতি,- 
যত্ত, উৎসাহ, qwryseiq) ও পরস্পরের মধ্যে সুস্থসম্পর্ক। পারিবারিক 
পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, ভ্রাতা Sila 
সম্পর্ক, গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা__-এসব বিষয় মানসিক পরিবেশ রচনায় কাজ. 
করে। পিতামাতার সম্পর্ক যদি স্গিগ্ধ ও প্রশান্ত ন! হয়, পিতামাতা যদি প্রায়শঃই 
কলহ ও মনোমালিন্ের মধ্যে থাকে তাহলে শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায়. 
বোধ করে। শিশুর মধ্যে একটা অস্থির উত্তেজন! ও দুশ্চিন্তার we হয় কেননা, 
পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয় স্থল । এই অস্থির দুশ্চিন্তা তার ga 
ব্যক্তিত্ব গঠনকে বিক্রিত করে। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি যদি 
নিশ্ছিদ্র না হয়--তাহলে পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যে ays উত্তেজনা বর্তমান 
থাকে তা মানসিক পরিবেশকে অস্থির ও দূষিত করে। গৃহে জীবন-যাপন 
প্রণালীতে, সন্তান প্রতিপালনে নিয়মশৃঙ্খপার অভাব হলে, শিশু কি ভাবে চলবে» 
কোন আচরণাদর্শ গ্রহণ কর! সমীচীন হবে সে সম্পর্কে একেবারে হতচকিত ও. 


বিহ্বল হয়ে পড়ে ও এর ফলে তার সংহতিপূ্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারে AT | 
২ 


Ste মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


অতএব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে গৃহ পরিবেশের কাধ্যকারণ সম্পর্ক আবিছার 
ও গৃহ পরিবেশকে fe ভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ, স্বতঃস্কর্ত ও আনন্দকর করে তোলা! 
AN, সন্তান প্রতিপালনের সঠিক পদ্ধতি fF Veal উচিত এসব বিষয়ে মাননিক 
AURIA পরীক্ষা নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে । 


SAAS বিকাশধারা পৰ্য্যবেক্ষণ ৪-_ i 

মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের ও বিভিন্ন Airaa বিকাশধারাঁর 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও তাদের বিকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ সত্য উদবাটনগ মানসিক 
সবাস্থাবিগ্ভার siza অন্তর্গত। প্রক্ষোভের বিকাশ-ধারা ও বৈশিষ্ট্য, বৃদ্ধির 
বিকাশ-পর্ধ্যার়। সমাজ-চেতনার পর্য্যায়-পর্ব-_এ সকলের বিজ্ঞান-ভিত্তিক 


“পৰ্য্যবেক্ষণ একান্তভাবে গ্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন 


দিকের মানদিক বিকাশের সামঞ্স্তের উপরই ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নির্ভর করে। 
মানপিক মৌলিক চাহিদা! (Mental Basic needs) সম্বন্ধে গবেষণা ও এ বিষয়ে 
যথার্থ তথ্যাদি সংগ্রহ করাও মানসিক স্বাস্থাবিগ্তার কর্ম-পরিনরের Bays, 
কেননা aa ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে মৌলিক চাহিদা পূরণের একটা গভীর 


© €ষাগস্ত্র আছে। 


বিদ্যালয় s— 

বিদ্যালয়ের কর্মধারার মধ্যেও মানসিক agha কর্ম-ধারা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রসারিত। কেবল পু'থিগত জ্ঞানাজ্জনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। 
আধুনিক খিশু-কেন্দ্িক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে, পরীক্ষা 
ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে জানা, এইসকল শক্তির পরিপূর্ণ ও সামগ্রস্তপূর্ণ 
বিকাশ এবং তার মধ্য দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য | বিদ্যালয়ে 
শিশুর ব্যবহার, শিক্ষা-বিষয়ে উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে তার 
আচয়ণ ও বিদ্যালয়ের নানাবিধ গঠনাত্মক ক্রিয়া-কর্মের সাথে তার স্গদ্ধ ও 
অংশগ্রহণ এ সকল বিষয়ই মানসিক স্থাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে fast | 

পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্য যেমন মানসিক atz 
Rata কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন__বিগ্ভালয়ের পরিবেশকেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব 
বিফাশোপযোগী করে তোলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন। 
Rataa জীবন বলতে বুঝায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন। এক্ষেত্রেও স্বাস্থ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠার কর্ম-পরিসর ese 


রক্ষার দু'টি দিক আছে_ একদিকে সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ও অপরদিকে 
নিরাময়মূলক দিক। 


পাঠক্রম £ সহ পাঠক্রম $= 

Raa বয়ঃক্রমানুসারী ও মনঃবিকা শান্যায়ী পাঠক্রম সহপাঠক্রমিক 
কার্যক্রম ( যেমন খেলা-ধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্র, শিক্ষা 
এদর্শনীর ব্যবস্থা, বিতর্ক সভা ) শিক্ষার্থীয় ব্যক্তিস্তে স্থযম বিকাশের দিকে লক্ষ্য 
,বেখে Rats Ba এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয ও মান- 
‘নিক বৈকল্যকে প্রতিরোধ করা যায়। 


শিক্ষা-লির্দে খন $= 
বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে শিক্গা-নির্দেশনা ( Educational Guidance ) 
(HER) হয় তাঁর মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটা লক্ষ্য থাকে। যার যে 
বিষয়ে শক্তি ও রুচি তাকে যদি সেই বিষয় পাঠে পরিচালিত ও উৎসাহিত না 
করা হয়, বিশেষ বুদ্ধি সম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষভাবে 
বৃষ্টি দিয়ে তাদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম, ভিন্ন শিক্ষাধারা ও তাদের উপযোগী অন্যান্ত 
ভিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে তাদের মধ্যে একটা হতাশা আসে। 
এর ফলে তারা Sate সহপাঠীদের সঙ্গে থার্থন্গাবে মানিয়ে চলে পারে 
all নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এসব ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে যা 
সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিন্লিত করে। 

এ ছাড়া বিগ্ালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে সমস্তামূলক আচরণ দেখা দেয় ও 
যেমন বিদ্যালয়ের নিরমশ্শৃঙ্খলাকে বিপধ্যন্ত sal, জিনিষ পত্র ভাঙ্গা, বিদ্যালয় 
থেকে পালিয়ে যাওয়া, শিক্ষককে অপমান করা, সহপাঠীদের .মারধর করা, 
মিথ্যাকথা বলা, চুরি করা, কিংবা পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ও অনগ্রমরতা। 
এইসব সমস্যা! মানপিক স্বাস্থ্যহানিরই প্রকাশ ও প্রতিফলন। এদের RNA 
ফিরিয়ে আনার জন্য অর্থাৎ এদের মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য ও মানসিক 
রোগ নিরাময়ের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্য fata কর্ম কাণ্ড ব্যপ্ হতে পারে। 

শিক্ষকদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব ওুস্থ মানসিকতা ROA একা স্তভাবেপ্রয়োজনীয়। 
এ বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা অনেক পরিমাণে আলোকপাত করতে পারে। 
মানসিক স্াসথযবিষ্ার জ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করতে পারে যার 
বারা বিগ্ালয়ের অনেক সমস্তা শিক্ষক যথার্থ ভাবে বুঝতে সক্ষম হতে পারেন! 


22 মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কিশোর অপরাধী ও ছুক্ত্রিয়ত। ৪ 


আইনের দৃষ্টিতে যারা we পাওয়ার যোগ্য সেই সব তরুণ অপরাধী" 
মানসিক স্বাস্থ্বিদ্ভার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাময় ও পুনর্বাসনের জন্য উদ্দিষ্ট।' 
১৪৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই সব কিশোর অপরাধীরা বড়দের মতই আইনানুগ' 


শান্তি পেত। হ্যইয়র্কের ক্রকলিনে প্রথম এই সব তরুণ অপরাধীদের (যাদের 
বয়ন ১৬ থেকে ২১-র মধ্যে ) জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপিত হয় | 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার বিধিনিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এদের গোড়া থেকে; 

দেখা না হয় তাহলে এরাই পরবর্তীকালে সমাজে চিহ্নিত দুক্কৃতকারী রূপে দেখা 
দেয় ও সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করে। একদিকে এইসব কিশোর অপরাধীদের" 

" অন্যদিকে Tate অপরাধীদের আচার আচরণকে সামাজান্গগ করার জন্য, 


তাদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার অনেক কিছু করণীয় 


আছে। বর্তমানে কারাগার কেবল অপরাধীদের বন্দীশালাই নয় তাদের" 
মানসিক জীবনকে উন্নত করার নানাবিধ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপপ্রী প্রণয়ন ও- 


রূপায়ণেও প্রয়াসী । 
মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ৫ 


মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যাদের আচার আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা, 
ও অমামাজিক ভাব প্রকট-_তাদের চিকিৎসার নৃতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও- 


তাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার গবেষণা-লন্ধ সুত্রাদি কাজ, 


করে। তাদের জীবন বিন্যাসে ও সুস্থতা আনয়নেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার: 


উল্লেখযোগ্য কর্মধারা বর্তমান। 


কর্মক্ষেত্র $= 

বিভিন্ন কর্ণ সংস্থায়ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মসীম বর্তমানে প্রসারিত 
যে কোন শিল্প উৎপাদনই সাবলীল ও সচল যন্ত্র এবং সুস্থ যন্ত্র চালকের সমন্বিত, 
কর্মফল। পূর্বে যন্ত্র ঠিক থাকলেই উৎপাদন ঠিক থাকে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল |, 
কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে শিল্প কর্মীদের দৈহিক স্থস্থতার 
সঙ্গে মানমিক সুস্থতা যদি অটুট না থাকে, তাদের কারও মানদিক বৈকল্য দেখা 
দিলে তার নিরাময় না ঘটালে, শিল্পক্ষেত্রে নানারপ বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয় ও 
উৎপাদন হ্রাস পার। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ঘে ব্যক্তি যে 
কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা, উপযুক্ত তাকে সে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়; এর. 


মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার কর্ম-পরিসর ২১ 


ফলে তার মধ্যে কোন প্রকার ধৃমারিত অসন্তোষ থাকে না, সে সকল শক্তি 
“দিয়ে তার কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হতে পারে। যথোপযুক্ত বিশ্রাম, যথোপযুক্ত 
বেতন ও অন্যান্য উপকরণাদির অবতারণা করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
অনেক কিছু করণীয় আছে। এ ছাড়া শিল্প ক্ষেত্র ও অন্যান্য কর্ম সংস্থায় 
"বিভিন্ন পর্যায়ে মানবিক সম্পর্ক উন্নত ও সহৃদয় করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্য 
বিদ্যা কাজ করতে পারে। 


IÅR 


1. Define the scope of Mental Hygiene. 

2. Discuss the problems of Mental Hygiene. 

3. Elucidate the aims and the uses of Mental Hygiene. 

4, “In its broadest sense, the aim of Mental Hygiene is to help all 


‘persons achieve fuller, happier, more harmonious, and more effective 


lives’’—Discuss. 
5. Describe the nature and scope of Mental Hygiene. 


পঞ্চম অধ্যায় 
মানসিক স্বাস্থ্বিদ্ার ওতিহালিক পটভূমি ও আন্দোলন 


(Concept and the Movement of Mental Hygiene) 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ার প্রয়োজনোপলব্ধি কিন্ত হঠাৎ একদিনে হয় নাই, বস্তুতঃ 
মানপিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার ধারণা (০০5০০০৮) ও তার প্রয়োগ-প্রসার চিন্তাজগতে 
IRAT বিবর্তনের ফল | 


sata fasta 8 

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ক্ষীণভাবে মানসিক স্বাস্থাবিষ্ভার' 
ধারণার অভ্যুদয় ঘটে। ডঃ ফিলিপ পিনেল এই সময় মানসিক বিকারগ্রন্ত' 
ও উন্মাদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাযথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ও তাদের সঙ্গে 
মানবিক আচরণের জন্য আন্দোলন Stas করেন। তিনি এ বিষয়ে একদিকে; 
জনদাধারণের পক্ষ থেকে অন্য দিকে তার চিকিৎসক সহকর্মীদের তরফ থেকে 
যুগপৎ বাঁধা পেয়েছিলেন | সংস্কারের প্রথম পর্ধ্যায় হিসাবে তিনি উন্মাদ s- 
মানসিক রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের শৃঙ্খল-বন্ধন থেকে মুক্ত করে চিকিত্সাগাবে- 
রাখেন। এই সময় মানবিক সভ্যতার প্রগতিশীল ভাবধারা, যে ভাবধারা" 
ব্যক্তি dey ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মৃল্যায়ণের উর্ধে রেখেছিল, তারই সময় | 
এই ভাবাদর্শই মানসিক অনুস্থ ব্যক্তিদের সহৃদয় মানবিক প্রযত্েগ্রবৃদ্ধ করেছিল | 
এই দৃষ্টিকোণ মানসিক স্বাস্থ্যবিষ্ভার উদ্ভব ও বিকাশে অনেকাংশে দায়ী I” 


ইংল্যাণ্ডে টিউকের আন্দোলন ৪_ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়র্কে টিউক আন্দোলন আরম্ভ করেন 
জনসাধারণকে তিনি বুঝাতে চেষ্টা করেন যে উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরা say, 
তার! শয়তান শক্তির ছার! নিয়ন্ত্রিত নয় বা অপরাধী নয়। তাঁরা যাতে চিকিৎ- 
ata স্থযোগ ও মানবিক আচরণ পায় সেদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । 


শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা 8 


শিশুকেন্দিক শিক্ষা-ভাবধার| ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েও মানসিক স্বাস্থ্য 


সম্বন্ধে ধারণ! ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠার ভাবধারা সংহত হয়েছে। আধুনিক 


= 


a 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার ধ্রতিহানিক পটভূমি ও আন্দোলন ২৩ 


শিক্ষাধারায় শিশুর সাঁধিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখ! হয়__তার সমগ্র মানস 
বৈশিষ্ট্যকে গোচরে রেখে, তাঁর BIA বাক্তিত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা- 
রীতি, পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। কিগারগার্টেন ও নার্সারী 
স্কুলে ক্রীড়া-ভিত্তিক Watt, কখনো কখনো যৌথ যে fan কর্মের অবতারণী 
করা হয় তার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্য থেকে আত্মকেন্দ্রিক Sta RIRS 
করা ও সামাজিক ভাবে চলার শিক্ষা দেওয়া । এর আরও একটা GS: 
হল, আত্মপ্রত্যয়, উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে নৃতন নৃতন তথ্যমারে AREN 
ও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া | “নার্সারী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ stars 
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় ও we alata অন্য হুষ্ট। মোটের উপর শিশুকেঞ্জিক 
wana ভিত্তিক শিক্ষা-আন্দোলন মানসিক স্বাস্থ/বিদ্যাকে একটি প্রয়োগধ্মী 
বিজ্ঞান হিপাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকখানি কাজ করেছে | 


ফএভ-এর চিন্তাথারা ৪5 - 

মানসিক রোগের কারণ STRIA ও নির্ণয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন 
করেন figs ফ্রএড,। নিজ্ঞান মনের ( Unconscious Mind ) শক্তি ও 
স্বরূপ সম্বন্ধে এবং মানবিক চিন্তা ও আচরণে এর AGI প্রভাব বিষয়ে আবিষ্কার, 
করে ফ্রএড, মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নূতন ফলবতী অধ্যায় যোজন! 
করেন। Sta মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা, তার অনুগামী ও পরবর্তীকালে 
বিরোধী ডলার ও BR এর মতাদর্শ মনোরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত গভীর 
রহুস্তের সন্ধান CTA | মনঃসমীক্ষণের মননে মানসিক রোগ নিরাময়, মানসিক 
ara সংরক্ষণ ও মানপিক অপদঙ্গ তি প্রতিরোধ, মানসিক agrata এই ত্রিবিধি 
কার্ধ্যাবলী বিজ্ঞান সম্মত ও ফলপ্রস্থ হয়ে উঠেছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে মনঃদমীক্ষণ মতবাদের প্রদার ঘটে। পরে 
আমেরিকাতে এ মতবাদের বিস্তার ঘটে। ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে 
উদ্বায়ুরোগ ( Neurosis ) সম্পর্কে কামিক ( Functional ) মতবাদ (অর্থাৎ 
উদ্ধায়ুরোগ মনের ক্রিয়া-কর্মের বিকৃতি হেতু RB, দেহজ কোন কারণে নয়) 


- বিশেষ করে মনঃমনীক্ষণমূলক মতবাদ সমধিক প্রচলিত হয়। ফ্রএড,-এর 


মতে, মনের কার্য্যকারিত| ITTI মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা aa ÈS, 

ইগো” ও ‘gata ইগো।' ইড, হচ্ছে মনের অন্ধ কামনা বাসনার আবাদ 
vA 

স্থল বা একে বলা! যায় প্রাবৃত্তিক সত্তা ; এই প্রাবৃত্তিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে fe te 


২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত। মনের এই অংশটি সুখান্বেষণে (Pleasure Principle) 
নিরত কর্মমুখর। “ইগো” বা বাস্তব সত্তা মনের এই অংখটির কিছুটা অবচেতন 
মনের মধ্যে থাকে, বেশীর ভাগই থাকে চেতন মনে, এর কাজ হল প্রাবৃত্তিক 
সত্তার কার্ধ্যাবলীকে বাস্তবাহ্থগ করা--স্থপার ইগো" বা বিবেক সস্তা, ata 
অবিস্থিতি বেশীর ভাগই fasta মনে, কিয়দংশ চেতন মনে ; এর কার হল 
বিবেকাদর্শে প্রাবৃত্তিক সত্তার ক্রিয়া কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা । প্রাবৃত্তিক মন, 
বাস্তব মন ও বিবেক মন এদের সকলেরই অধিষ্ঠান কম বেশী অবচেতন 
মনের মধ্যে, অর্থাৎ মনের সেই অংশে, যে অংশের কাৰ্য্যকলাপ ব্যক্তির 
চেতন অবগতির মধ্যে নেই। ফ্রএড্‌-এর মতে এই তিনের স্থসমঞ্জন fyl- 
'কলাপের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য নিহত। এদের ক্রিয়াকলাপের অদংগতিই 
মানসিক রোগের কারণ | 

৯৯১৮ সালে একদিকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স-এর 
সমর্থ নেতৃত্বে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলনের সংহতি ঘটে এবং আমেরিকায় 
মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব ঘটে। 


MIAS জাস্থ/বিদ্যার আক্দোলান (১৯০৮) ৪__ 

১৯** সালে, চব্বিশ বৎসরের যুবক ক্লিফোর্ড বীয়ার্স পাচতলার জানালা 
দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার fara প্রয়াস করে। বিচারক তার মধ্যে 
অস্বাভাবিক মানসিকতা ও আচরণের জন্য মানসিক রোগীদের আবাসস্থলে 
প্রেরণ করেন। নির্মম ব্যবহার ও উদাসীনতা মধ্য দিয়ে তিন বংসর তিনি 
বিভিন্ন উন্নাদাবাসে কাটান। ১৯০৮ সালে Dats নিজ চেষ্টায় সুস্থ হয়ে তার 
আত্মচরিত লেখেন। এতে তিনি এইসব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। 
এর পর থেকেই এ ধারণা আসে যে, শিশুর পরিণতিকাঁলীন পর্যায়ে 
( Maturation time ) যদি মনস্তাত্বিক ও সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা 
যায় তাহ'লে পরবর্তীকালে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা 
প্রভাব থাকে-_এ থেকেই Child guidance বা শিশু-নির্দেশনার ধারণা আসে। 
এযাডলফ, মেয়ার নামে একজন বিখ্যাত মনশ্চিকিৎ্সক বীয়ার্সকে এ বিষয় নিয়ে 
আন্দোলনে Sga করেন ও তিনি মনে করেন যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে 
নিয়ন্ত্রিত গবেষণা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য একটি নূতন বিজ্ঞান বিষয়ের 
ge সমীচীন । তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ করেন মাননিক rao} বা 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভার এতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন ২৫. 


Mental Hygiene এবং এই আন্দোলনকে বলা হয় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার 
আন্দোলন বা Mental Hygiene Movement. 


মানপিক স্বাস্থ্যবিদ্য| বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯) $= 

এই আন্দোলনের ফলে আমেরিকার কনেক্টিকাট্‌ শহরে প্রথম মানসিক 
JRI সংক্রান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৯০৯ সালে এ বিষয়ে একটি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান ( National Committee for Mental Hygiene ) স্থাপিত 
হয়। মানদিক রোগ যে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্তা এ বিষয়ে আমেরিকার 
জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য এ সংস্থা কাজ করে। মানসিক রোগীদের জন্য 
আরও চিকিৎসাগার স্থাপন ও এর কার্ধব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য 
সংস্কার কার্ধনির্বাহক সমিতি উদ্যোগী হন। ক্রমে এই সমিতি মানসিক 
বৈকল্য ও বিকৃতি প্রতিরোধ ও মানপিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে অধিক জোর 
দেন। সমিতির সভ্যগণ উপলব্ধি করেন যে বিংশ শতাববীর জীবন ধারার মধ্যে 
এমন অনেক অস্থিরতা ও নিরাশ্রয়তা আছে যা আবেগ জীবনের ( Emotional 
life ) প্রশান্তিকে ব্যাহত করে। 


মানসিক স্থান্থ্যবিদ্য। বিষয়ক প্রথম আইন (১৯৪৬) $= 

১৯৪৬ লালে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় মানসিক স্বাস্থা-আইন প্রণীত 
হয়। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্তা বলে এই 
আইনে মেনে নেওয়া 'হয়। ইহাতে উল্লিখিত হয় যে, মানসিক রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ব নেওয়াই মানসিক স্বাস্থ্য Rata একমাত্র কাজ নয়__ 
মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং নিরাময়ও এর কাজ। মানসিক রোগ 
প্রতিরোধ ও নিরাময় যে মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ঠার যথার্থ প্রয়োগের ছারা সম্ভব__এ 
সত্যকে যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়। আরও একটি আইনের ছার! মানসিক 
রোগ বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত গবেষণা কার্ধ্য এবং এই গবেষণা উৎসারিত যে সত্য তা 
যথাযথরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রমারের জন্য আধিক আয়োজনের 
ব্যবস্থা করা হয়। 


মানসিক স্থাপ্ছ্যবিদ্য। বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯) $= 


মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রণালীর অবগতি ও তাদের 
প্রতিপালনে জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য ১৯৪৯ সালে দুটি কর্মবিভাগ 


২৬ j মাননিক স্থাস্থ্যবিদ্যা 


স্থাপিত হয় । প্রথমটি শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ, দ্বিতীয়টি ate ও স্থানীয় বিষয়ক 
বিভাগ । এ দু'টি বিভীগেরই কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে মানসিক 
্বাস্থ্াবিদ্ার মূল নীতির প্রচার ও প্রসার কর! এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
সংস্থার সুপ্রতিষ্ঠা করা | 

বর্তমানে এই সমিতির প্রধান প্রধান কার্ধ্যক্রমের কয়েকটি নিয়ে দেওয়া হল £ 

(ক) মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণ| ও তার জন্য অর্থ 
সংস্থান। 

(2) মনশ্চিকিৎসার স্থবিধার্থে রোগ সংলক্ষণগুলি (symptoms) প্রথম 
পর্যায়ে চেনার জন্য গবেষণা কার্ধ্যে সহায়তা করা | 

(গ) সমাজ স্বার্থ রক্ষাকারী সংস্থার নাথে বিপথগামী শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র 
স্থাপন ও তার পরিচালনা বিষয়ে যৌথভাবে কাজ কর! | 


(ঘ) মানসিক চিকিৎসাগারকে সাহাধ্য দান ও এগুলিকে যথার্থ মানে 
উন্নীত করতে সাহায্য করা । 


(৬) বিদ্যালয়ে, শিল্পাগারে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে মানসিক 


স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যে সব স্থঘোগ-স্থবিধা আছে তার যথাযথ ব্যবহারে 
প্রেরণ! দেওয়া | 


(চ) মানসিক বিকাশ রুদ্ধ ব্যক্তিদের পরিচর্যা ও তাদের কর্মে পুনর্বাসন | 


অনুশীলনী 


1. Trace the developmental history of the Mental Hygienc 
Movement, 


2. How did the modern trends in Education help the emergence of 
the concept of Mental Hygiene ? 


| 


qð অধ্যায় 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষ। 
( Basic needs of Children, Mental Health 
& Education ) 


চাহিদাজাত GAIN 2 
বাচার জন্য আমাদের কতকগুলি প্রয়োজন মেটাতে হয়__ প্রয়োজন; 


ঠিকভাবে না মিটিলে অস্তিত্ব বিষণ, বিশীর্ণ ও বিপন্ন হয়। বেচে থাকার জন্যই 
সতত কর্ম প্রয়াস এবং বেঁচে থাকার জন্য যে প্রয়োজন, তা মেটাবার জন্যই” 
প্রাণীর কর্ম প্রচেষ্টা । কাজ করার ইচ্ছা উদগত হয় অভাব বোধ থেকে_ 
শন্যতাই সর্বদা আমাদিগকে পূর্ণতার অভিমুখী করে তোলে | আমাদের অস্তিত্বের 
জন্য যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, এমন সব প্রয়োজনকে মেটাবাঁর জন্য যে তাড়না" 
অনুভব কৰা যায়_-এই তাড়নাই পরিণামে প্রাণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। 
অনেকক্ষণ খাবার না পেলে, আমরা একটা অস্বস্তি অনুভব করি। এই অস্বস্তি 
ধীরে ধীরে এমন ÅF হয় ও এমন একটা পর্ধ্যায়ে পৌছে যখন আমর! খাতের 
সন্ধান না করে পারি all তাহলে দেখা যাচ্ছে খাদ্যের অভাববোধ থেকে, 
অস্বস্তি ও উত্তেজনা, যাকে আমরা এক্ষেত্রে বলব ক্ষুধা, এবং এই অস্বস্তিই 
আমাদিগকে খাছ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। চাহিদাকে (Need) বলা যায় কোন 
aq বা ক্রিয়ার অভাব বা কমতি, যে বস্তু বা ক্রিয়া সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্ধ্য। 
প্রেষণা ( Motivation) কি প্রকারের হবে সেটা নির্ভর করবে চাহিদার 
প্রকৃতির উপর। গ্রেষণা কতটা VIF হবে সেটা নির্ভর করবে অভাববোধের: 
তীক্ষতার উপর | 

দমালোচিনা_এ সত্য সৰ্বদা ঠিক নয়। যদিও চাহিদাই CARTS উৎস, 
তবু এ জম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। কেবল চাহিদাই প্রেষণার উৎস কিনা 
এ বিষয়ে প্রথম অভিযোগ যে, কর্মপ্রেষণার প্রবলত! চাহিদার প্রবলতাঁর সমান্র- 
পাতিক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি ইছুরকে চারদিন যদি খেতে 
ন! দেওয়া হয় তাহলে খা্তের জন্য তার যে কর্মতৎপরতা, পাচদিনে, ছ'দিনে 


oe 


my মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বা আর ও বেশী দিন না খাইয়ে রাখলে কর্মতৎপরতা সমানে বেড়ে না গিয়ে 
তা কমতে থাকে। নীতিগতভাবে আরও একটি অভিযোগ আছে। অভাব 
সর্বদাই একটা নএ্ধক Bal সব প্রচেষ্টার মধ্যে যে বেগ ও শক্তির 
প্রয়োজন সেটা কেবলমাত্র কোন কিছুর অভাববোধ থেকেই উতৎ্নারিত হতে 
পারে না। 


CARY ও উদ্দীপক £__ 
উদ্দীপক ( Stimulus ) একটি এমন শক্তি যা দেহের বিভিন্ন অংশকে al 
সামগ্রিকভাবে দেহকে Sala করে এবং এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে PAAR দেখ! 
দেয়। উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক ঘটায় এবং cag গ্রেষণার সাথে 
উদ্দীপকের একটা ave আছে। একটি শিশুকে যদি পিন্‌ দিয়ে জোড়ে cats} 
দেওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মধ্যে কতকগুলি আচরণ দেখা দে । শিশুটি 
হাত পা ছু'ড়বে, চীৎকার করবে, এই উদ্দীপক থেকে নিজেকে বাচাবার জন্য 
বাঁ সরিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুটি প্রাণপণ চেষ্টা! করবে। এই বিপদ থেকে 
যতক্ষণ ATS না শিশুটিকে কেউ রক্ষা করছে ততক্ষণ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া 
চলতে থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উন্দীপকই শিশুটির মধ্যে 
কমে“প্রেরণার স্থষ্টি করছে। কেননা এ উদ্দীপক শিশুটিকে কর্মে উন্দীপ্ত করছে 
ও কর্মে অনেকটা সমর নিরত রাখছে। এই ধরণের প্রেষণ|কে বহির্জাত 
প্রেষণা বলা খেতে পারে। কেননা, এদের বেলায় বাইরের উদ্দীপক কাজ 
করে। অন্তর্জাত cat যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা আরও জটিল গ্রকুতির। এসব 
ক্ষেত্রে উদ্দীপক অন্তর্জাত__এবং প্রকৃতিতে রানায়নিক যা aeaa সংবেদনশীল 
কোষের উপর কাজ করে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটের উপর চাহিদা! 
ও উদ্দীপক উভয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই cA বা কর্মপ্রেরণার 
উদগতি ঘটে | 
Gord ( motive ) বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুতঃ উদ্দেন্ঠ বা! motive 
"এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা সহজ নয়। উদাহরণ দিয়ে উদ্দেশতকে বিশ্লেষণ করা! 
যেতে পারে। খাওয়া, সামাজিক স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছার ছুটি mI যে 
“কোন উদ্দোশ্তের পিছনেই একটা চাহিদা ( need ) বা অবস্থা (situation ) 
কাজ করে, এ থেকে একটা AAW ( tention ) উদ্ভব হয়। এই অন্বস্তি 
'থেকেই আচরণ আনে এবং সঙ্গতি সাধনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এর পরিণতি 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা am 


ঘটে। যে কোন উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যেই এ চারটি ধারণা বর্তমান থাকে | 


j একটা ছকে আমরা সকল ঘটনাকে দেখাতে পারি__ 
চাহিদা 
* অন্তর্জাতখ 1 বহির্জাত 
উদ্দীপক 
t 
অস্বস্তি 
4 
কর্মপ্রেষণা 
+ 
দেহ-মনে ভারসাম্য আনয়নের জন্য আচরণ 
চাহিদা, অস্বস্তি, কর্ণপ্রেষণা__এ সমস্ত পর্য্যায়গুলিই একের সাথে অপরে! 
অচ্ছেছ্চভাবে জড়িত। চাহিদা হল একটা স্থাণু অবস্থা, কিন্তু কর্মপ্রেষণা একটি 
গতিশীল প্রক্রিয়া, Gate (tension ) হল একটা অনুভুতি | সার্বিক ঘটনার 
কোন্টির উপর জোর দেওয়া! হবে তার উপর নির্ভর করে এই ঘটনার কোন্‌ 
পর্য্যায়টির নীম করা হবে। যেমন, যখনই বলব ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছুর 
চাহিদা আছে তখনই বুঝতে হবে চাহিদা জনিত একটা অস্বস্তি আছে এবং 
অস্বস্তি থেকে দেহ-মনকে সাম্য ভাবে ( Homeostasis ) ফিরিয়ে আনার জন্য 
একটা কর্মপ্রেষণা আছে। আবার কর্মপ্রেষণা শব্দটি ব্যবহার করলেও বুঝতে 
হবে চাহিদা বা উদ্দীপকের কথা, অস্বস্তির কথা। কাজেই চাহিদা__অন্বস্তি 
_ কর্মগ্রেষণা এরা একক বা বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়_একই ঘটনার বিভিন্ন 


> ইস 


পৰ্য্যায় মাত্র | 


চাহিদাৰ প্রকাৰ ৪ 

দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈহিক কতকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। 
মানসিক স্বাস্থোর জন্য মানসিক কতকগুলি চাহিদা আছে। বিভিন্ন মনোবিদ 
এই মৌলিক চাহিদার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেন, কিন্ত স্বাস্থ্য যেহেতু 
সাবিক, সেইহেতু মৌলিক চাহিদার দৈহিক, মানসিক, এরূপ ভাগ বৈজ্ঞানিক 
S নয়। বুঝার স্থবিধার জন্য এরূপ ভাগ করা হয়েছে। 
a 


“De মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


দৈহিক চাহিদা £_ 

দৈহিক চাহিদা দেহের অস্তিত্ব ও সুস্থতা রক্ষার জন্য অনিবার্ধ্য। শিশুর 
SRTA থেকেই তার খাদ্য যথার্থ আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু, ও যথাযথ তাপমাত্রা 
প্রভৃতি অনিবার্ধ্যভাবে প্রয়োজন। ভৌতিক পরিবেশের ( physical envi- 
‘ronment ) সাথে সার্থক প্রতিযোজনের জন্ত দৈহিক চাহিদার পরিপূর্ণ 
একান্তভাবে প্রয়োনন। এই চাহিদাগুলি জন্মগত, ও মৌলিক প্রায় সর্বজনীন 
এইসকল চাহিদা জনিত যে আচরণ তাও সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় একই 
রকম ভাবে পরিলক্ষিত হয়। শৈশবের প্রায় সকল আচরণের SSA বিশ্লেষণ 
করলে fare দৈহিক চাহিদাগুলির অস্তিত্ব সন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায়ঃ 

(ক) খাদ্যের চাহিদা (8) নিদ্রার ও বিশ্রামের চাহিদা! 

(খ) আশ্রয়ের চাহিদা (5) উপযুক্ত আলে! ও নির্মল ataa চাহিদা 

'(গ) যথাযথ পোষাক পরিচ্ছদের চাহিদা (ছ) যথাযথ তাপমাত্রার চাহিদ! 

(ঘ) অন্তিত্ব বিপন্নকারী কোন অবস্থা থেকে মুক্তির চাহিদা 


মনের চাহিদা £_ 

দৈহিক অস্তিত্বই মানুষের সবটা নয়। TRA সমাজবদ্ধ জীব। মূলতঃ 
‘সমাজ জীবন যাপনের জন্য মানুষের মধ্যে একটা মৌল চাহিদা রয়েছে। 
fàg ও সম্পূর্ণ একাকী জীবন যাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল 
জৈবিক জীবন ঘাপনেই মানুষের জীবন-নীমা সীমিত থাকে না, পরিব্যপ্তি 
‘(expansion ) মানব জীবনের একটা প্রধান, টৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের জন্য 
কতকগুলি মৌল চাহিদা রয়েছে_ এ চাহিদাগুলিকে মানসিক চাহিদাও বলা 
“যেতে পারে। অহংবোধকে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করার জন্য যে চাহিদা রয়েছে 
সেগুলোকে বলা হয় মানসিক চাহিদা__যেমন আধ স্বীকৃতির চাহিদা, আত্ম- 
বিকাশের চাহিদা, ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা, অপরকে ভালবাসার চাহিদা, 
নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা । মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, 
সেইজন্য প্রত্যেক মানুষকেই প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সামাজিক সম্পর্ক 
রক্ষা করে চলতে হয়। ARA বন্ধু চায়, প্রশংসা পেতে চায়, বিশ্বস্ততা, সম্মান, 
নেতৃত্ব পিতে চায়, এদিক থেকে তার কতকগুলো সামাজিক চাহিদাও 
FACS | 
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aya কতকগুলো বুদ্ধিগত চাহিদাও রয়েছে, যেমন মানুষ নৃতন কিছু 
জানতে চায়, বুঝতে চার, সংগঠন করতে ও বিচার করতে চায়, সর্বোপরি 
মানুষ মননশীল হতে BTA! 


asa ও চাহিদা $= 
৬ সকল চাহিদা! ও চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণা সব বয়সে একপ্রকার থাকে না। 
কোন্‌ চাহিদা কোন্‌ বয়সে কতটা তীক্ষ ও কার্ধ্যকরী থাকে, তা দেখার জন্যে 
স্তান্কোর্ড প্রমুখ মনোবিদ্দের বিশেষ গবেষণা এ বিষয়ে নৃতন দিকের সন্ধান 
দিয়েছে। 

aate ও রক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা পাচ ছয় বৎসরে যেরূপ প্রবল থাকে, 
তেরো চৌদ্দ বৎসরে এ চাহিদা ততটা! প্রবল থাকে না, এ নময়ে এ চাহিদা 
অনেক পরিমাণে কমে যায়। নূতন কিছু জানার ইচ্ছা এ সময়ে অপেক্ষাকৃত 
কমে গেলেও, কোন ঘটনা কেন হয়, এর কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ইচ্ছা 
বেড়ে যায়। বন্ধু লাভের ইচ্ছা সব বয়সেই কম বেশী সমান থাকে | স্বাধীনতার 
চাহিদা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্বকে রূপায়িত করার চাহিদা, বয়দ বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তে ATF | 


চাহিদ! ও কর্মপ্রেষণ। $= 

এই প্রেষণাগুলো যত শক্তিশালী হতে থাকে, তত ব্যক্তির ভিতরে ভিতরে 
উত্তেজনার (tension) সুষ্টি করে এবং এই উত্তেজনা যখন এমন একটা 
অস্বস্তিকর পর্য্যায়ে পৌঁছে যে এ প্রেষণ| শক্তিকে কার্যের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত 
না করলে, দেহে ও মনে সাম্যভাব ফিরে আসে না। কোন শিশু পিতামাতার 
একান্ত মনোযোগ ও ভালবাসার পাত্র হয়ে যদি দেখে যে, তার নবজাত ভ্রাতা 
বা sia দিকে বাব! মার মনোযোগ ও ভালবাসা সরে গেছে, তা'হলে সে 
একটা cafe cate করে__তার মানদিক এই চাহিদাটি নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে, 
সে তার হৃত ভালবাসাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ও পিতামাতার মনোযোগকে 
arse করার জন্য নানারূপ প্রয়াস করতে থাকে। যদি তার প্রয়াস তাকে 
Stathers লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তা'হলে তার অস্বস্তি ও উত্তেজনা! প্রশমিত হয়। 

জীবনে সব ইচ্ছা পুরণ হয় না। সব চাহিদা সমানভাবে মেটে না, চাওয়ার 
সাথে সাথেই সব কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই অস্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত 


৩২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


হওয়ার চেয়ে ক্রমে তা বেড়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তি থাকে ব্যক্তি 


আবেগ প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে । তাঁর IRAT) ABP চায়, কিন্তু পরিবেশের 
প্রতিকুসতা এই qa? প্রাপণে বাধা দেয়। যেমন, বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র 


তার সহপাঠীদের কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চায়__কিন্ত এ 
চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব হচ্ছে না, তার পিতামাতার দারিদ্র্য ও সামাজিক 
স্থান, তার বড় ভাইয়ের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার খারাপ ফল এবং নিজের অপৃষ্ট 
দুর্বল দেহ তার সামাজিক স্বীকৃতির পথে বাধা হয়ে দ্বাড়াচ্ছে। তার এই 
চাহিদ। দিনের পর দিন যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ততই তার ব্যর্থতা বোধ বেড়ে 
যাচ্ছে। অবশেষে সে অপরাধ প্রবণ ছেলেদের দলভুক্ত হয়ে নানাপ্রকারের, 
arm ও অপকর্মের মধ্যে mea ও আত্ম-্বীকৃতির উপায় খুঁজে থাকে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন চাহিদা যদি স্বাভাবিক ও সুস্থ পথে পরিতৃপ্ত না 
হয় তা"হলে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকৃতি দেখা দেয়-মানদিক 

স্বাস্থ হন হয়। এমনি ভাবে দেখা যাবে যে, সে সময়ের যে চাহিদা তা যদি 
যখাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তা'হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় ঘটে না 
Rafe ও বিচ্যুতি নানাভাবে দেখা দেয়। 


মৌলিক চাহিদ1 ও মানসিক স্বাস্থ্য $= 


চাহিদা চাহিদা 
Y + 

অস্বস্তি অস্বস্তি 
4 + 

কম প্রেষণা কর্মপ্রেষণ! 

( অনুকুল পরিবেশ ) (প্রতিকূল পরিবেশ ), 
4 t 
পরিমিত পরিতৃপ্তি চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা 
4 4 
মানসিক স্বাস্থ্য 


aa 


t + 
সার্থক সঙ্গতি (Adjustment) দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা 


মানসিক স্বাস্থ্যহানি 


অপনক্গতি (Maladjustment) 
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প্রত্যেকেই কোন না কোন নময়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে 
আগে হোক পরে হোক, কোন না কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা এই. 
ব্যর্থতাকে লহ করার ক্ষমতা দেঁয়। প্রতিযোজন বা সঙ্গতিনাধন বলতে যা 
বোঝায় তা মূলতঃ ব্যর্থতার সন্মুখীন হতে গিয়ে প্রতিক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে এই: 
ব্যর্থতাবশতঃ অস্বস্তিকর অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে বা সেই অবস্থার অস্বস্তিকে- 
ছাপিয়ে যেতে otal সকল ব্যর্থতার মধ্যে যে অপ্রীতিকর মানসিকতা দেখা 
_ দেয়, তাকে দূর করার জন্য ব্যক্তি নানাভাবে সচেষ্ট হয়। 
ব্যর্থতার মধ্যে একটা TARAS, হতাশা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ভাব থাকে ।' 
রোন কর্মগ্রেষণ| বাধাপ্রাপ্ত হলে মনের মধ্যে এই অগ্রীতিকর ভাব আমে। 
এইসব জটিল অনুভূতির Te থাকে একটা অনিশ্চয়তা, যে অনিশ্চয়তা পরবর্তী 
~ পর্ধযায়ে কি করবে নে সম্পর্কে ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তোলে। এর ফলে ব্যক্তির, 
মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব স্থষ্টি হয়। তা’হলে দেখা যাচ্ছে কোন কর্মগ্রেষণায় 
প্রতিবন্ধ ব্যর্থতার 2B aca, এই ব্যর্থতা নিয়ে আসে একটা উত্তেজনা বা, 
অন্বস্তি__অন্বস্তি থেকে আসে অভিযোজন প্রয়াসী প্রতিক্রিয়া | 
প্রায় সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎস মানবিক মৌলিক চাহিদা । ব্যক্তির; 
~ মৌলিক চাহিদ| ও তার পরিতৃপ্তির মধ্যে সর্বদাই একটা ফাক থাকে। চাহিদা 
ও তার পরিতৃপ্তি অচ্ছেগ্ নয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তি যদি যথার্থ কর্মপ্রেষণার, 
মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাহলেই সার্থক সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয়। যদি 
এই চাহিদার পরিতৃপ্তির পথে বহিজাত বা অন্তর্জাত কোন বাধা আমে তা'হলে। 
ব্যক্তির স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান বিদ্রিত হয়__বিরুতভাবে সঙ্গতিবিধানের একটা 
= অপচেষ্টা ( pseudo-adjustive behaviour) শিশুর মধ্যে দেখা MAI 
বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের মধ্যে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা দেখা যাচ্ছে। এই চাহিদা 
বিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য, যেমন কোন ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা এত বেশী ফে. 
শিক্ষকদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না- পরীক্ষা 
প্রথা এত বিশৃঙ্খল যে, কোন ছাত্র যদি যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রে অধীত বিষয়ে, 
ভাল পরীক্ষাও দেয়_পরীক্ষকের ক্রটির জন্য শিক্ষাথীর যথাযোগ্য বিচার হয় না». | 
বা তার আত্ম-শক্তির স্বীকৃতির কোন স্থযোগই ঘটে না) এমনও হতে পারে: | 
পারিবারিক আধিক অনটনের জন্য শিক্ষার্থীকে পড়া ছেড়ে দিতে হল_এই | 
ভাবে AHS কারণের জন্য চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে পারে-_-আবার অন্তর্জাত | 
১ কারণের যেমন শিক্ষার্থীর অনুস্থতা, V তাকে অকেজো করে ফেলল, যার ফলে | ন 
wy 


৩৪ মানসিক স্বাস্থ।বিদ্যা 


পরিপূর্ণ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সে সাফল্য লাভ ও atape চাহিদা পূরণ 
করতে পারল ন! ৷ বহির্জাত কারণেই হোক বা অন্তর্জাত কারণেই হোক, 
মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি ঘটলে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানের জন্য নানারূপ অপচেষ্টা 
করবে। এই ভাবেই ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। যেমন শিক্ষার্থীটির 
ক্ষেত্রে, আত্মন্বীকৃতির vif পরিতৃপ্ত না হলে, সে এমন সব অস্বাভাবিক 
আচরণ করবে যার ছারা অতৃপ্তিজনিত যে ক্ষোভ, তা প্রকাশ করবে সামাজিক 
প্রকল্পগুলো ভেঙ্গে ফেলে, সেগুলোকে অমান্য করে। এই অস্বাভাবিক উপায়ে সে 
পকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অস্তিত্ব FMA সকলকে সচেতন করে তোলার 


Met করবে। বিগ্ভালয়ে মারধর করা, সহপাঠীদের বইপত্র চুরি করা, 


শিক্ষককে অপমানিত করা, গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি 
সমস্তামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেবে। 


গৃহংপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ৪. 

দন্মাবার পর শিশু তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য তাঁর পিতামাতার 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে | খান্ত, পরিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী তার পিতাখাতাই সংগ্রহ করে থাকে। এইসব দৈহিক চাহিদার 
পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, এই সময়ে মানসিক চাহিদারও পরিপূরণ ঘটাতে হয়। খান্ত 
ও অন্ঠান্ত বস্তুমন্তার পরিবেশন করলেই frog সব চাহিদা মেটানো হয় না শিশুর 
প্রতি পিতামাতার আচরণ, প্রতিষ্যাস, প্রযত্বপদ্ধতি ও শিশুর মানস-চাহিদা! 
মিটিয়ে থাকে। agea পান করে শিশু তার দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করে__কিন্ত 


মৌলিক চাহিদা| সম্বন্ধে TU CHA থাকে বা অস্বাভাবিক রূপে W পরায়ন 


হন, তা'হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হয় না। মোটের উপর. 


শৈশবকালে দৈহিক চাহিদার পরিপূরণের সাথে সাথে মানসিক চাহিদা যেমন 
নিরাপত্তাবোধ, পিতামাতার সুষম ভালবাসা, আত্মস্বীক্লতি প্রভৃতি মানসিক 
চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাদের প্রসব প্রয়াস, আচার 
আচরণ বহুল পরিমাণে দায়ী । | 

এ ছাড়া মৌলিক চাহিদার পরিতৃ্তি সমাজ স্বীকৃত পথে হওয়া সমীচীন। 


Í 
| 
| 


শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩৫ 


সমাজ স্বীকৃত পথে মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিশুর শিক্ষা প্রয়োজন 

__ এই শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতামাতার। শিশুর মৌলিক চাহিদাজনিত যে 

কর্মপ্রেষণা তাকে আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক পথে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব 

“গৃহে পিতামাতার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের । afte থেকে সামগ্রিকভাবে গুহ 
ও বিদ্যালয়ের পারিবেশিক প্রভাব বহুল পরিমাণে কাজ করে। 

ক্ষুধা পেলে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে নবজাত শিশু খাদ্যের সন্ধান করে না। 

ক্ষুধারূপ অন্তর্জাত উদ্দীপকের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দেয় না। ক্ষুধার্ত 
শিশু সর্বতোভাবে কর্মগ্র্ণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তখনও সে বিশেষ কোন 
atata সঙ্গতি বিধান করতে শেখে নি। অর্থাৎ ক্ষুধা পেলে শিশু কাদে, হাতপা! 

ছোড়ে, কোন অবস্থায় শিশু যদি নিজেকে নিরাপদবোধ না করে তাহলেও 
এ রকম করে থাকে অর্থাৎ কাদে, হাত-পা ছোড়ে ইত্যাদি। মোটের উপর 

শৈশবে মৌলিক চাহিদাজনিত যে siata তার নবগুলির প্রকৃতই ety 
একগ্রকার। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মৌলিক চাহিদাগুলির পয়িতৃপ্তিয় উপায়, 
সুশৃঙ্খল ও সামাজিক হয়। মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি শিশু কি ভাবে 
করবে তার শিক্ষা পিতামাতা দেবে। খাদ্যের চাহিদাকে সামাজিক অঙ্গশাসনের 
পটভূমিতে নিয়ন্ত্রিত করার অন্ত শিশু কি খাবে, কতটুকু খাবে, কখন খাবে এইসব 
"বিষয়ে শিশু ধীরে ধীরে শিখবে ও পিতামাতার নিয়ন্ত্রণীধীনে অভ্যস্ত হবে। এ 
“ছাড়া শিশুটিরও যে গৃহে ও পরিবারে একটা যথাযোগ্য স্থান আছে, এই বোধ 
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় | 
এই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতামাতার আচার-আচরণ এমন হবে যাতে 
শিশু সর্ধদা অনুভব করে যে, এ গৃহ তার ও এ গৃহের কল্যাণ তার কলযাণ__ 
এই.বোধকে তীক্ষ ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য পিতামাতা শিশুকে তাদের সামর্থ্য 
spat গৃহ-কাজ করতে দিতে পারেন, যা সম্পাদন করে শিশু গৃহের সঙ্গে 
একাত্মতাবোধ করতে পারে। এর দ্বারা আত্মন্বীক্ৃতি, নিরাপত্তাবোধ ও 
পিতামাতার নিকট থেকে cae ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে। 


বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদ! ও মানসিক স্বাস্থ্য £__ 

সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি গৃহ-পরিবেশে হওয়া সম্ভব নয়। Rara পরিবেশে 
অনেক মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্ত 
"ও যথার্থ সমাজীকরণের জন্য বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম | 


৩৬ মানসিক স্বাস্থাবিদ্যা 


দৈহিক চাহিদা eres যে সব প্রেষণা তাই কেবল শিশুকে কর্মে উদ্ধদ্ধ করে' 


না। আপন অস্তিত্বকে সুস্থভাবে বজায় রাখার জন্য যে সব কর্মপ্রেষণা তা 
ছাড়াও সামাজিক কর্মপ্রেণা আছে। Roa এই সব সামাজিক কর্ধ- 
প্রেষণাকে যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত করতে হয় এবং এইসব সামাজিক কমর প্রেষণাকে 
যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ সমাজ-জীবনযাপনে শিক্ষিত করে 
তুলতে হয়। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশ ও কর্মধারা এমনভাবে রচনা করতে 
হবে যে, শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তিতে কোন বাধা না 


Stel শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে নিয়লিখিত- 


বিষয়ে সচেতন হতে হবে__ 


(ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একদিকে এককভাবে ও অন্যদিকে গোঠীর' 
পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ স্থান পর্যাবেক্ষণ করে, তাঁর মৌলিক চাহিদা সন্ধে. 
যথার্থ জ্ঞান আহরণ. করতে হবে এবং তাঁর চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণাগুলিকে, 


Ra ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 
| স্থাপিত 
স্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথার্থভাবে পূরিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 


(গ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহৃদয় হতে হবে-_ শিক্ষার্থী যেন 
এর মধ্য দিয়ে তার ভালবাসার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষার্থী 


শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যথাযথ মর্ধ্যাদা দিয়ে চলবে__-যাতে, 


শিক্ষার্থীর আত্মসন্মানবোধের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। 
(ঘ) শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্বন্ধও যাতে বন্ধুত্বপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে. 


হবে। শিক্ষার্থীর যাতে পরস্পর মিলেমিশে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ও স্থখী সমাজ. 


সি করতে পারে, যার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের চাহিদা তৃপ্ত হতে পারে সেদিকেও 
দৃষ্টি দিতে হবে। 


(ঙ) খেলাধুলা, শিঙ্ষা-ভ্রমণ, শিক্ষা-প্রদর্শনী ও sappy সহ-পাঠক্রমিক 
কার্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে--এর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব লাভের 
চাহিদা, কোন নেতৃত্বকে মেনে চলার চাহিদা, স্বাধীনতার 


| চাহিদা প্রভৃতি 
পরিতৃপ্ত হতে পারে। এছাড়া খেলাধূলা, সংগঠনমূলক কাজ, সঙ্গীত, সাহিত্য- 
চর্চা, অভিনয়, অঙ্কন, বক্তৃতা প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক কাজে উৎকর্ষ দেখিয়ে, 


(খ) এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন সম্পর্ক - 
হবে যাতে, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পাৱ্বে যে, বিদ্যালয়ে 
তার একটি যথার্থ স্থান রয়েছে_মোটের উপর শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও আত্ম-- 


/ 
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শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৩৭ 


শিক্ষার্থী আত্ম-স্বীক্তির চাহিদা, আত্ম-প্রকাশের চাহিদা, aware জানার 
চাহিদাও পরিতৃপ্ত করতে পারে | 

(8) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে wares শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদা 
যেন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখাত না হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের কল্যাণকর 
ছোট ছোট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ট করে তুলে 
শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দিলে, শিক্ষার্থী সে স্বাধীনতার অপচয় করে না 3 কঠোর 
শাসন, নিরত আরোপিত নির্দেশদান, শিক্ষার্থীর প্রতি seh ও চিন্তা প্রবাহে 
বাধাদান শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদাকে অপরিতৃপ্ত রাখে__ফলে শিক্ষার্থী 
মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়, সুস্থ ব্যক্তিত্বের 
লক্ষণগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয় | 

(ছ) পাঠক্রম হবে বয়ন উপযোগী, প্রত্যেক বয়সের যে চাহিদা] তাকে 
পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে | মৌলিক চাহিদার 
দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বয়ংক্রম অনুসারে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে পাঠক্রম ও সহপাঠক্রম নিদ্ধারিত হতে হবে। 

(জ) শিক্ষণ পদ্ধতি বয়ংক্রমানুসারী হবে__বিগ্ভালয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি 
এমন হবে যাতে শিক্ষক উপর থেকে তথ্যভার চাপিয়ে না দেন--শিক্ষার্থী 
যথেঈ পরিমাণে সক্রিয় হবার স্যোগ পাবে__আপন চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার 
করার, নিজে নিজে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করবে। সমস্ত পাঠন 
পদ্ধতি একটা লক্ষ্যে বিধৃত থাকবে । মোটের উপর, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ 
পদ্ধতি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীন ভাবে চিন্তা 
করা ও নৃতনকে জানার চাহিদা, একটা বিশেষ লক্ষ্য সন্মুখে রেখে কাজ করার 
চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে ATI I 

(at) শিশুর মধ্যে সাফল্য লাভের চাহিদা, কর্তৃত্ব করার চাহিদা জনিত 
যে কর্ম্মপ্রেষণা তাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব, 


পাঠবিবয়ে অধিকতর সাফল্যের প্রয়াস, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে যোগদানের 


Fes আগ্রহ, সদভ্যাস অঞ্জন প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বলাভের চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সাফল্যলাভের 
চাহিদাজনিত যে কর্ণপ্রেষণা_-তাকে শিক্ষক শিক্ষা কাজে পূর্ণমাত্রায় কাজে 


লাগাতে পারেন। 


(এঃ) নবধুবকাঁলে স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মসম্মীনের চাহিদা, আত্ম- 


৩৮ ৰ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা তীক্ষভাবে' 
দেখা দের। শিক্ষকর্দিগকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহদয়তার' 
সঙ্গে আচরণ করতে হয়__তাদের উপর কিছু জোর করে চাপিয়ে ন! দিয়ে' 
তাঁদের স্বাধীন aes চিন্তাকে Gas করে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু 
গ্রহণ বর্জন করার শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন; সমাজ জীবনে চাহিদা, 
পরিতৃপ্তির জন্য এই সময়ে RIA দলগত ও সংগঠনমূলক নানারূপ কর্ম- 
কাণ্ডের প্রবর্তন করবেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক কর্শানরষ্ঠান, 
বিদ্যালয়ে শিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা মূলক বিভিন্ন যৌথ আলোচনা-চক্র, 
প্রাচীর পত্র পরিচালন! প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের চাহিদা! অনেকাংশে 
পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন-চাহিদীকে এইপময়ে শিক্ষিত ও মাজিত করে" 
তুলতে হয়। শিল্প-চ্চা, Stet, fated, সঙ্গীত, বিভিন্ন সদ্গ্রন্থ পাঠ, উপন্যাস, 
পাঠ, ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ উন্নয়ন-মূলক ছোট ছোট কাজ যৌন-- 
শক্তির উদগতিতে সাহায্য করে। 


অনুশীলনী 


1. Write an essay on the basic needs of Children . 
2. How does the fulfilment of the basic needs bring in mental 
health in the school-going children ? 


3, Explain the phenomenon of motivation in the context of 
human basic needs . 


4. Discuss the role of the home & the school in the fulfilment of 
the basic needs of the children for their healthy personality develop- 
ment. 


5. How can you ensure true education making provisions for fulfil 
ment of the basic needs of the children ? 


6, What is a basic need ? Why is it called ‘basic’? need? How 
does it influence human behaviour ? 
health of an individual ? 


7. Delineate the causes of maladjustment with special reference 
to the concept of ‘Basic need’, 


How is it related to the Mental 


৮ 


সপ্তম অধ্যায় 
মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা ও শিক্ষা 


( Mental Hygiene and Education ) 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্য| ও সঙ্গতি সাধন 8 
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার তিনটি উদ্দেশ্ত__মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক 
বৈকল্য প্রতিরোধ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময় ও' 
তাদের পুনর্বাপন। এই তিনটি উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে হলে মানব ar, 
বিশেষ করে তার সহজাত চাহিদা ও Alster সদ্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ' 
গ্রয়োজন | কেবল মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের 
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে AI SHAT 
জীবনধারণ ও জীবনে সংগতি সাধন কিভাবে সুষ্ঠু ও যথার্থ করা যায় সেদিকেও 
এদের মনোযোগ দিতে হবে। 
একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার-আচরণ, তার 
বংশান্ুধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক cals ও শক্তি নিচয়ের উপর বিভিন্ন 
পারিবেশিক প্রভাবের TA l একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি সাধনের 
ক্ষমতা তার জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এই সৰ শক্তির বিকাশকালে শিশুটি 
কি প্রকার পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। 
এই পারিবেশিক প্রভাব সুস্থ ধারায় হবে কি অনুস্থ ধারায় হবে তা নির্ভর করে 
পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর। বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্বাবধানে” 
শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ, সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন | 


শিক্ষা! ও সঙ্গতিসাধন 8 

শিক্ষণ (learning ) ও শিক্ষা ( Education ) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার 
করা হত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে 
কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা আরও ব্যপক । সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা | 
শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন ‘আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। RT 
ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমস্ত দৈহিক ও মানস শক্তির সম্পূর্ণ ও St 
বিকাশ অর্থাৎ সুষম ব্যক্তিত্ববিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে 


Se: মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা তীক্ষভাবে' 
দেখা দেয়। শিক্ষকদিগকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহদয়তাঁর- 
সঙ্গে আচরণ করতে হয়__তাদের উপর কিছু জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে' 
তাদের স্বাধীন fert চিন্তাকে উদ্ধ দ্ধ করে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু 
গ্রহণ বর্জন করার শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন) সমাজ জীবনে চাহিদা 
পরিতৃপ্তি্র জন্য এই সময়ে বিদ্যালয়ে দলগত ও মংগঠনমূলক নানারপ F- 
কাণ্ডের প্রবর্তন করবেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক কর্ধান্ঠান, 
বিদ্যালয়ে শিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা মূলক বিভিন্ন যৌথ আলোচনা-চক্র, 
প্রাচীর পত্র পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের চাহিদা অনেকাংশে 
পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন-চাহিদাকে এইপময়ে শিক্ষিত ও মাজিত করে, 
তুলতে হয়। শিল্প-চ্চা, Stet, Bats, সঙ্গীত, বিভিন্ন সদগ্রন্থ পাঠ, উপন্যাস, 


পাঠ, ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ উন্নয়ন-মূলক ছোট ছোট কাজ caha- 
শক্তির উদগতিতে সাহায্য করে। 


অনুশীলনী 


1. Write an essay on the basic needs of Children , 

2. How does the fulfilment of the ba: 
health in the school-going children ? 

3. Explain the phenomenon of motiv: 
human basic needs . 

4. Discuss the role of the home & 
the basic needs of the children for their 
ment, 


sic needs bring in mental 
ation in the context of 


the school in the fulfilment of 
healthy Personality develop- 


5. How can you ensure true educa: 
ment of the basic needs of the children ? 
6. What is a basic need ? Why is it called 
does it influence human behaviour ? 
health of an individual ? 
7. Delineate the causes of malad 
to the concept of ‘Basic need’, 


tion making provisions for fulfil. 


‘basic’ need ? How 
How is it related to the Mentak 


justment with Special reference 


সপ্তম অধায় 
মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা ও শিক্ষা 


( Mental Hygiene and Education ) 


মানিক স্বাস্হ্যবিদ্য। ও সঙ্গতি সাধন s— 

মানসিক শ্বাস্থ্যবিদ্যার তিনটি উদ্দেশ্ত__মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক 
বৈকল্য প্রতিরোধ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময় ও 
তাদের পুনর্বাসন। এই তিনটি উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে হলে মানব প্রকৃতি, 
বিশেষ করে তার সহজাত চাহিদা ও আকাক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ Bato 
প্রয়োজন | কেবল মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের 
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে না__তরুণদের' 
জীবনধারণ ও জীবনে সংগতি সাধন কিভাবে সুষ্ঠ ও যথার্থ করা যায় সেদিকেও 
এ'দের মনোযোগ দিতে হবে। 

একজন ANAS ব্যক্তির জীবনভঙগী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার-আচরণ, তার 
বংশানুধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও শক্তি নিচয়ের উপর বিভিন্ন 
পারিবেণিক প্রভাবের ফল। একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি সাধনের 
HAS তাঁর জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এই সৰ শক্তির বিকাশকালে শিশুটি 
কি প্রকার পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। 
এই পারিবেশিক প্রভাব qa ধারায় হবে কি অনুস্থ ধারায় হবে তা নির্ভর করে 
পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের Gia বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্বাবধানে” 
শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ, সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন । 


শিক্ষা ও সঙ্গতিসাধন s— 
শিক্ষণ (learning ) ও শিক্ষা ( Education ) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার' 
করা৷ হত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে 
কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা আরও ব্যপক | সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা ৷ 
শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। at 
ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্ত। সমস্ত দৈহিক ও মানস শক্তির সম্পূর্ণ ও জুম: 
বিকাশ অর্থাৎ aay ব্যক্তিত্ববিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের মঙ্গে 


iG মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সার্থক সঙ্গতি সাধনই শিক্ষার 'লক্ষ্য। “শিক্ষা জিনিসটা জীবনের সঙ্গে সংগতি- 
হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।' তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত না করলে খিঙ্গণ 
হয় না। খিক্ষণের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হয় কিন্ত শিক্ষা হয় না । তথ্যকে 
অঙ্গীকৃত করার জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর 
ats পত্রিপাক করা ও তাকে দেহের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করা স্থকঠিন, তেমনি 
মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষেও তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত করা প্রায় অসম্ভব । 
sais শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। আবার মানসিক স্বাস্থ্য 
যা যম ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস, তাঁর জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন | শিক্ষা ভিন্ন 
সুম্য ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। সার্থক: সঙ্গতি: সাধনের মধ্য দিয়ে TAT ব ব্যক্তিত্বের 
প্রতিফলন দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে। মানপিক স্বাস্থ্যের গ্রতিকলনও 
দেখা যায় সার্থক সম সমাজ সঙ্গতির মধ্যে । অতএব শিক্ষা! ও মানসিক স্বাস্থ্য 
পরম্পর পরস্পরের সহযোগী ও ও পরিপূরক। এদিক থেকে শিক্ষাকে অর্থাৎ 


সমগ্র, শিক্ষাধারাকে 3 মানসিক স্বাস্থাবি্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ 
করে দেখা যেতে পারে। 


বর্তমানে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জগ্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্গতি সাধনের একটি 
অবিরাম প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ কর! হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার 
বেশীর ভাগই পরোক্ষভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির/পরিপাঁক 
( maturation ) ও পারিবেশিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত 
হওয়ার ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই একটা বিশেষ সময় আসে যখন 
শিক্ষাকে কেবলমাত্র এইসব পরোক্ষ পারিবেশিক প্রভাব ও উন্দীপকের উপর 
ফেলে রাখা চলে না। একটা স্থনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ধারার প্রয়োজনীয়তা থাকে 
যা শিশু বিদ্যালয় জীবনে পায়। এই প্রত্যক্ষ শিক্ষাধারা। যত স্থনিয়ন্তিত হবে 
যত একদিকে ব্যক্তির প্রকৃতি ও শক্তির ও অন্যদিকে সামাজিক চাহিদার 
পটভূমিতে প্রণীত ও প্রযোজিত হবে ততই স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা হুবে। এই সঙ্গে 
ব্যক্তির উপর পরোক্ষ যেসব পাঁরিবেশিক প্রভাব (গুহ- পরিবেশ, সমাজ- 
পরিবেশ ) সেগুলোও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া Weng, Sl al হলে স্বস্থ ব্যক্তিত্ব 
গঠন সম্ভব নয়। 

মানসিক স্বাস্থযবিদ্ভার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যে 


শিক্ষাধারা প্রবততিত হবে তাতে aare বিষয়গুলি সম্বন্ধে যত্ববান হওয়া 
সমীচীন | 


rae 


i মাননিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিক্ষা ৪১ 
শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে প্রণিধান করা 8 
শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, তার 
চাহিদা (needs ), প্রকৃতি, সামধ্য, প্রেষণা, প্রতিন্ঠাস সম্বন্ধে সম্যক প্রণিধান 
প্রয়োজন। এর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাগত কার্ধাক্রম রচিত ও রূপায়িত 
হওয়া সরীচীন। প্রত্যেক শিক্ষকের এটা একটা অৱশ্য কৰ্তব্য যে তিনি 
শিক্ষার্থীর মানস aR ও ব্যক্তিত্বের সব দিকের সাথে পরিচিত হবেন এবং 
তার শিক্ষাধারাকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন i) 


শিক্ষার্থীর মানস প্র 


করতে হলে মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি সম্বন্ধে জানতে হবে। 


আনব প্রক্কাতি মুল ভিতি ৪ 


(ক) ব্যক্তি স্বাতল্প্য_ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য সুনিশ্চিত রূপে 
বর্তমান। দু'জন ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে এক প্রকারের হয় না। দৈহিক 
দিক থেকে যেমন এই পার্থক্য দেখা যার, মানসিক দিক থেকেও ( যেমন বৃদ্ধি, 
সামর্থ্য, আবেগকে সংযত করার ক্ষমতা, রুচি, প্রতিন্তাস প্রভৃতি দিক থেকে ) 
এই পার্থক্য রয়েছে। 

এ সব পার্থক্য থাকা সত্বেও মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। তার বিশেষ প্রকৃতির একটা শারীরিক গঠন আছে, 
তাঁর শৈশবকালীন ব্যবহারের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধীরে ধীরে 
পরিপন্ধতার ( maturation ) সঙ্গে সঙ্গে, তার মধ্যে কতকগুলি শক্তি ও বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায় যা তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে এবং গোঠীজীবন যাপনে সহায়তা 
করে। শিশুর পরবর্ভীকালের বিকাশধার! নির্ধারিত হয় তার (ক! 
সহজাতণক্তি ; (খ) পরিপন্ধতীর ধারা ও (গর) পীরিবেশিক প্রস্তাবের 


দ্বারা |. 


পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ বয়স ছয় ধরা হয়েছিল এবং এও ধরে নেওয়া হয়েছিল 
যে ছয় বৎসরের সব ছেলেই বিদ্যালয়ে, faster জন্য সমানভাবে প্রস্তুত | 
সময়গত বয়সকেই waa বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্তের মাপকাঠি মনে করা হত। 
কিন্তু বর্তমানে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি 


ems স্বীকার করে নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীর গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলির উৎকর্ষ 


শিক্ষার্থীকে মানসিক স্বাস্থ্যবিগ্ভার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্যকরূপে afata- 


৪২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সাধন ও ব্যক্তিত্বের অনভিপ্রেত সংলক্ষণগুলির দূরীকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে 
যথার্থরূপে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে। 

প্রত্যেকটি শিক্ষকের কর্তব্য (ক) সেইসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য খু'জে দেখা 
যা সকল ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান, (4) বিশেষ বিশেষ গুণাগুণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
কতটা পার্থক্য বর্তমান তার সম্বন্ধে ধারণা করা, (গ) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয়। 

এইসব বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করে যদি শিক্ষা-স্থচী রচিত 
হয় এবং যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করা যায় তা হলেই সে শিক্ষা দ্বার! ব্যক্তি 
ভবিষ্যতে নিজ অনুশীলনে আরও শিক্ষিত হতে পারে ও আত্মকল্যাণকারী ও 
সমাজকল্যাণকারী লক্ষ্যে পৌছতে পারে | 


(খ) পরিপাকের (maturation) প্রভাব__বংখগত গুণাগুণ পরিপাক 
ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করতে থাকে । এর ফলে ব্যক্তিকে কতকগুলি 
বিকাশ-পর্ধ্যায়ের ag দিয়ে যেতে হয় যেমন প্রথম শৈশবকাল, ধীরে ধীরে 
বাল্যাবন্থা, প্রাক বর়ঃসদ্ধিকাল, বয্ঃসদ্ধিকাল, যুবাবস্থা প্রভৃতি । প্রত্যেকটি 
পর্যায়েই দৈহিক, শরীরবৃত্তগত এবং আচরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে_-এই  বিকাশ-পর্ধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামগ্রস্ত রেখে পাঠক্রম 
ও পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহাধ্য ৷ 

প্রত্যেকটি শিশুই, পরিমাণে যাই হোক, অবস্থার পরিবর্তনের নাথে সঙ্গতি 
সাধনের সুপ্ত শক্তি নিয়ে জন্মায় । এই শক্তি নবজাত শিশুর agaaa গঠনের 
মধ্যে নিহিতথাকে। Sta ated নমনীয়ত! ও তীক্ষ সংবেদন-শক্তি তাকে 
TA অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষমতা দিয়ে থাকে । পরিপাক ক্রিয়ার 
ফলে এই aterm যত বিকাশ ঘটতে থাকে-_শিক্ষালাভের ক্ষমতাও তত 
বৃদ্ধি পায়। এই পরিপাক fn আবার দৈহিক স্বাস্থ্য ও পারিবেশিক প্রভাবের 
দ্বার! অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই শিক্ষাধারাকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে 
ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ সম্বন্ধে যত্ববান হতে হবে ও পরিবেশ যাতে BES RETÉ 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


(গ) প্রারিবেশিক প্রভাব-__যে পরিবেশে ব্যক্তি বাস করে ও বড় হয় 
সেটা তার সম্পূর্ণ free পরিবেশ। ছুজন ব্যক্তি আপাত দৃষ্টিতে একই 
পরিবেশের মধ্যে থাকলেও__মনস্তাত্বিক দিক থেকে দুজনের পরিবেশ ভিন্ন। 
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ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্বিক পরিবেশ এক নয়। ভৌগোলিক, জলবাযুগিত,. 
খাছ, পোষাক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর সান্নিধ্য কোন গোষ্ঠীতে প্রায় 
একই প্রকার থাকে । কিন্তু এই আপাত একই প্রকারের পরিবেশ 
বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় ও প্রতিভাত" 
হয়। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র পড়তে আমে। বিদ্যালয়ের 
পরিবেশ আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সকলের নিকট একই প্রকারের। 
কিন্ত আমর! দেখতে পাই এই পরিবেশে কোন ছেলের মধ্যে সার্থক বিকাশ 
হচ্ছে, পাঠ বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে চলছে 
আবার অনেক ছেলের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। এই অপসঙ্গতির কারণ 
গৃহপরিবেশের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে-__গৃহপরিবেশ যদি ভৌতিক 
( physically ) দিক থেকে একই প্রকারের হয় বিদ্যালয় পরিবেশও যদি এক 
প্রকারের হয় তা হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিদ্যালয়ে পার্থক্য দেখা যায়। 


প্রত্যেক বাক্তির জন্মগত শক্তি ও পারিবেশিক শক্তির ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ায় 


পরিবেশ একজন ব্যক্তিকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করবে ও যেভাবে ব্যক্তির নিকট: 
প্রতিভাত হবে, অপর ব্যক্তির বেলায় ঠিক সেরূপটি হবে না। এই দিক 
থেকে পরিবেশটি একান্তভাবে ব্যক্তির fez ও তার সাথে সার্থক সঙ্গতি: 
কিংবা 'পসঙ্গতি সেটাও সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। 

ব্যক্তি যদি অনেক উন্নতমানের গুণাগুণ নিয়ে জন্মায় এবং উন্নত পরিবেশের 
প্রভাবের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে, তা হলে তার জীবনও তত উন্নত ও পূর্ণ 
হবে। কোন ব্যক্তির বংশগত গুণাগুণ যদি উন্নতমানের থাকে তাহলে 
অনুন্নত পরিবেশের মধ্যে থেকেও বংশগত গুণাগুণ "যার মধ্যে কম অথচ 
উন্নত পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার থেকে অধিকত্বর সার্থকতার সঙ্গে 
শিক্ষিত হতে ও সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে । এ ছুটি অবস্থার (বংশগত 
গুণাগুণ ও পারিবেশিক অবস্থা) যে কোন একটি যদি অধিক উন্নত ও. 
শক্তিশালী থাকে, তাহলে সঙ্গতি রক্ষা কিছুটা সার্থক ও কার্ধাকরী হবে, কিন্তু 
যদি বংশগত গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়ই অনুন্নত ও দুর্বল হয় তাহলে শিক্ষা 
ও সঙ্গতি অত্যন্ত দোষদুষ্ট ও দুর্বল থেকে যাবে। 

বংশগত গুরণাঁগুণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। সমাজের: 
সকলেই সুজাত হবে এ বিষয়ে সামাজিক প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ । গত পঞ্চাশ 
বৎসরে, যদিও যৌন-শিক্ষা, সমাজ স্বাস্থ্য, SaR প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের: 
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মাধ্যমে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি করার চেষ্টা চলছে, তবু বংখগতিকে নিয়ন্ত্রণ 


এখনও আমাদের নাগালের বাইরে । পারিবেশিক প্রভাবকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর 
করার দারিত্ব আমাদের এবং এ বিষয়ে তৎপর হলে আমর! যথেষ্ট ফসপ্রন্থ 
উপায় অবলদ্ধন করতে পারি। শিশুদের জন্য উন্নত ও স্বাগ্কর পরিবেশ 
রচনার দায়িত্ব যদিও বিভিন্ন সংস্থা, যেমন গৃহ, বিদ্যালয়, মমাজ-সংস্থা প্রভৃতির 
আছে, তবু বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দায়িত্ব মমধিক। বংশগত গুণাগুণ যেরূপ 
নিয়েই একজন জন্মাক, তার জন্য এমন সুপরিকল্পিত শিক্ষাধারার ব্যবস্থা 
করতে হবে যাতে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিদমূহের সম্পূর্ণ ও স্থযম বিকাশ 
স্বটে এবং তার সন্তাব্য সমাজীকরণ হয় । 


মৌলিক চাহিদা e— 


(ক) দৈহিক চাহিদা-_খাধ, আশ্ৰয়, ea ও আচ্ছাদন (দৈহিক চাহিদা) দেহ 
রক্ষা ও পুষ্টির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় | যতদিন পর্য্যন্ত শিশু এইনব চাহিদা 
পরিপূরণের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে 
ততদিন তাদের একটা প্রধান কর্তব্য শিশুদের চাহিদা পুরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে 
এইসব শিশুরা বড় হয়ে যাতে নিজেরাই আপন প্রচেষ্টায় এইপব চাহিদা মেটাতে 
পারে তার জন্য এদের আত্ম-নির্ভরশীল ও শিক্ষিত করে তোলা | 

শিশুর ato তালিকা এবং তার খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর হতে হবে। তার 
পোষাক পরিচ্ছও যথাযথ হতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তার খাগ্ঠাভ্যাস 
কি প্রকার হবে, কি কি ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরবে, তার গৃহবাবস্থা 
কি প্রকারের হবে সবই অনেকাংশে তার ৈশবাস্থায় জীবন-ধারণের ধরনের 


দার! নির্ধারিত হয়। কাজেই এই সময় পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় 


ব্যক্তিদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। 


(খ) সামাজিক চাছিদা__দৈহিক চাহিদার পূরণের সাথে সাথে সামাজিক 
চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃন্তি বাঞ্চনীয় । জন্ম-ক্ষণ থেকে মৃত্যু পৰ্য্যন্ত 
ব্যক্তি নিয়ত তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করছে__এই চাহিদা aA 
আত্মগত ও দৈহিক চাহিদা থেকে সামাজিক ও আত্মিক পৰ্য্যায় পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত 
হতে পারে। দৈহিক চাহিদার যদি যথাযথ পূরণ না ঘটে তা হলে শিশুর 


মধ্যে অমস্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এর প্রকাশ রাগ ও ভয়ের 
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আকারে দেখা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দৈহিক চাহিদার পূরণের সাথে 
কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক Staats নির্ভর করে অর্থাৎ মানসিক. 
স্বাস্থাও নির্ভর করে। 


ব্যক্তির কর্মপ্রেষণার ( motivation) পিছনে ব্যথা বেদনা, ক্ষুধা ও. 
অন্তান্ত দৈহিক অসমত ও অন্থবিধা দুরীকরণের প্রয়াম থাকে। হতাশা, . 
ব্যর্থতা, দুশ্চিন্তা, একঘেয়েমি এসব থেকে ব্যক্তি সর্বদা দূরে থাকতে চায়। 
ফলে মানবিক আচরণ ও কর্ম প্রয়াস সর্বদাই কোন কিছু অর্জন করা, নৃতন. 
কিছুকে জানা, area লাভ, নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য 
আগ্রহী হয়। 

শিক্ষকদের একটা প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে তারা মানবিক মৌলিক- 
FRAN সম্বন্ধে জানবেন এবং এইসব কর্মপ্রেষণা আত্ম ও সমাজকল্যাণকারী - 
কর্মে নিয়ন্ত্রিত করবেন। যেমন প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোন-না-কোন দিকে - 
সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা কাজ করে। এই ইচ্ছাকে শিশুর সামর্থ্যামুযায়ী 
বিদ্যালয়ের পড়শুনায় সাফল্য অর্জন, খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কাৰ্যক্ৰমে, 
স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভের ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষককে এ 
বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। শিশু যে পরিবারে, গৃহে ও সমাজ-গোষ্ঠীতে গৃহীত 
ও Has, এটা জানার জন্য সে অধীর ভাবে BAF থাকে | এই পারিবারিক 
ও সমাজ স্বীকৃতি সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । পিতা- 


' মাতা এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের যত্বাধীনে যেসব 


শিশু আছে তাদের যেন দৈহিক, সামাজিক ও আধিক চাহিদার পুরণ ঘট 
ও এ সব বিষয়ে তারা নিরাপদ বোধ করে। শিক্ষার্থীর পাঠক্রম ও 
বিদ্যালয়ের কাধ্যক্রম তার মৌলিক চাহিদা ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে 
তৈরী করতে হবে। এ ছাড়া সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্ম-সংস্থাল শিক্ষার্থীর জন্য 
করতে হবে ( vocational guidance ) এবং সেই কর্মে যথাযথ যোগ্যতা 
লাভের জন্য তাকে শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে) 

শিশুর মধ্যে নৃতনকে জানাব যে স্বতঃক্ফুর্ত ইচ্ছা আছে তাকে যথার্থভাবে 
কাজে লাগাতে হবে| নৃতন TY, নৃতন শব্দ, বিদ্যালয় কর্মস্ুচীতে মাঝে মাঝে 
হবায়-গ্রাহী-পরিবর্তন শিশুর কর্মোৎসাহকে বুদ্ধি করে ও পাঠ বিষয় ও শিক্ষা 


পর্বকে বৈচিত্রময় করে তোলে | 


“Bu মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও শিক্ষাকে যথার্থ করার জন্য শিশুর মধ্যে 
গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ সম্পর্কে একটা! নিরাপত্তা বোধের স্থ্ট করতে হবে। 
এই সব মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর শিশুর মানপিক স্বাস্থ্য 
নির্ভর করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ নানাভাবে falas হয় যদি এইনব মৌলিক 
চাহিদার পুরণ ন! ঘটে। এদের অভাবে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার অন্তদ্রন্দের 
we হয়৷, যে অন্তদ্বন্থ শিশুর মানস-শক্তির অপচয় ঘটায় ও মানসিক 
স্যাস্থ্য EA FCI | 


পরিবার ও সগাজ-পরিবেশের প্রস্তাব ৪ 
ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে দামাজিক পরিবেশের প্রভাবের ভূমিকা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুকাল AGS কোন ব্যক্তি এই সমাজ 
পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না ও কোন ব্যক্তি সমাজে দার্থক ভাবে 
সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারবে কিনা তা, অনেকাংশে এই সমাজ-প্রভাব 
নির্ধারণ করে। সমাজ পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের IFTS হতে 
পারে, আবার agas হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পথে নানারূপ গ্রতিবন্ধ zie করে। , 
শৈশবকালে গৃহ-পরিবেশে য়ে দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-ধারণ প্রথা ও অভ্যাস 
বর্তমান থাকে তার দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যত বড় হতে 
থাকে, গৃহ্পরিবেশের দ্বার! প্রভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, 
গোষ্ঠী, বিভিন্ন সমাজ সংস্থা, পত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, প্রভৃতির দ্বারাও 
"প্রভাবিত হতে থাকে | শিশুর ব্যক্তিত্বগঠন ও মানপিক স্বাস্থ্যের Vw AISI 
এই সকল পারিবেশিক শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে স্থিরীকৃত হয় । বয়ঃ- 
সদ্ধিকালে ও বয়ঃ প্রাপ্তিকালে পরিচয়-পরিসর আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় বিস্তৃত 
'হুয়_বঝ়ঃসদ্ধিকালে যৌনচেতনার উন্মেষ হয়, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক 
ভাবাদর্শ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। কোন বিকাশ পর্যায়ে যদি এই সব 
পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যে কোন বিচ্যুতি বা অস্বাভাবিকতা দেখ! দেয় তা হলে 
তার পরবর্তী বিকাশ পর্যায়েও এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ও ব্যক্তিত্ব ও মানসিক 
স্বাস্থ্যের সুষমতা ও RI বিপর্যস্ত হয়। কাজেই যথার্থ শিক্ষা ও মানসিক 
স্বাস্থ্যের জন্য কেবল বিগ্ভালয় নয় গৃহ ও সমাজ পারিবেশিক প্রভাবকে যথাসম্ভব 
-সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভা ও শিক্ষা ৪৭ 


পারিবারিক পাৱবেশ, মানসিক VIB ও শিক্ষা ৪ 

মানবিক শিক্ষণের (learning) মধ্যে বুদ্ধির দিক ছাড়াও পরিপাকের ও 
প্রক্ষোভের দিক আছে। এ তিনটি দিক কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত 
হবে ও কাজ করবে সেটা নির্ভর করে কি বয়স ও কি পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা 
কার্য সমাধা হচ্ছে । একটি শিশু তখনই হাটতে শেখে যখন তার মধ্যে শরীর 
বৃন্তগত পরিপাক হয়েছে । শৈশবকালীন প্রতিটি প্রয়াসের নাথে পিতামাতার 
উৎসাহ ও প্রশংসা, তাদের নিন্দা বা ভীতি প্রদর্শন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
প্রতিন্যাস (attitude) কোন-না-কোন ভাবে শিশুর আবেগগত (emotional) 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল অভিজ্ঞতা যে কেবল শিশুর বর্তমান প্রয়াস 
কর্মকেই প্রভাবিত করে তা নয়, পরবর্তী জীবনের প্রয়াস ও সাফল্য সম্বন্ধেও 
মনোভাব স্থ্টি করে। বয়ঃসদ্ধিকালের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষায় বুদ্ধি ও 
গ্রক্ষোভের পরিপাকের ক্রিয়া কাজ করে__সে শিক্ষা পু'থিগত জ্ঞানার্জনই হউক 
বা সামাজিক শিক্ষাই হউক, কৃত্যই (formal) হউক আর অরুত্যই (informal) 
হউক। প্রতিটি শিক্ষণ (learning) কাৰ্ধ্যের মধ্যেই বুদ্ধির দিক যতই থাক, 
তার মধ্যে গ্রক্ষোভের একটা ক্রিয়া ও তাৎপর্ধ্য থাকবেই এবং প্রক্ষোভের 
দিকটাই শৈশবকালীন শিক্ষায় বেশী কাজ করে। 

তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধির দিক বড়দের শিক্ষণ- 
প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম থাকে । অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বুদ্ধি কার্যকরী 
হয় ও অভিজ্ঞতা . অর্জনে ও সমস্তার সমাধানে বুদ্ধি অধিক পরিমাণে কাজ 
করে। বয়ঃপ্রান্তিকালে বুদ্ধির ও বিমূর্ত যুক্তি ক্রিয়া অধিক পরিমাণে আরম্ভ হয়। 
এই সময়েও প্রক্ষো ও অনুভুতি সঞ্জাত পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রতিন্তাস ও মূল্যবোধ 
a ব্যক্তিত্বের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত থাকে) বুদ্ধি ও year চিন্তাভাবনাকে 
প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। 

মনস্তাত্বিক এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় পরিবারিক পরিবেশের প্রভাব 
ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অন্ধাবন করতে হবে এবং বি্ালয়ের শিক্ষারন্তের পূর্বেই 
পাবিবারিক শিক্ষা যে কত গভীরভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কাজ করে তা 
যাচাই ক'রে দেখতে হবে। 


(ক) মাতার প্রভাব £₹_ 
শিশু মার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, জন্মক্ষণ থেকেই তার দৈহিক ও 


৪৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


মানসিক চাহিদাগুলি মা ভিন্ন সে সংগ্রহ করিতে পারে না এবং শিশুর শিক্ষণ 
aig প্রথম মাকে কেন্দ্র করেই STIs হয়। খাদ্য, উষ্ণতা, ately, 
সবই সে মার কাছ থেকে পায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নিরাপত্তা বোধ 
atm | এ মৌলিক চাহিদার যে কোন একটির অভাব শিশুর মধ্যে নিরাশ্রয়তা, 
ভগ্ন ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। জীবনের প্রত্যন্ত প্রভাতে শিশু জৈবিক 
উদ্দীপক fane অন্যান্য উদ্দীপকে সাড়া দিতে আর্ত করে, দিনের অত্যন্ত নিয়মিত. 
ঘটনাসমূহে, মা'র ASA আসা, মা'র তার সম্পর্কে আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গী, 
আদর করার ভঙ্গী, শিশুর মনোরাজ্যে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং 
মা'র আচরণ ধারা শিশুর মধ্যে হয় নিরাপত্তা বোধ, নয় নিরাশ্রয়তা ও হতাশার 
ভাব নিয়ে আমে। খুব অস্পষ্টভাবে হলেও মা'র ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া শিশুর 
মানস ভূমিতে আনাগোনা করতে থাকে । মা'র সাথে শিশুর সম্পর্কধার। 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সুস্থ, অনস্থধারা নির্ণয় করে। 


(খ) পিতার প্রভাব s— 

এক বৎসর পর থেকেই, শিশু ধীরে ধীরে মা'র সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম৷ 
নির্ভরশীল হতে থাকে এবং এই সময় থেকে পিতার সংসর্গ ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে. 
থাকে। কোন কোন পরিবারে পিতা সর্বময় কর্তা। পিতার ব্যক্তিত্ব, 
শিশুর মানস-লোকে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 


সার্বিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব ₹ 

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্দের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক 
্বাস্থ্যহীনতা, কু-শিক্ষা ও অপমক্গতির ( maladjustment ) কারণ অনুস্থ 
গৃহ পরিবেশ ॥ পিতামাতার উদাসীন fata আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে 
falas করে। যেসব পিতামাতা অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ 
করে, সন্তান সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে এবং সর্বদা তার দোষ-ক্রুটি: 
খুঁজে বেড়ায়, তারা শিশুর মধ্যে গভীর হতাশা ও দ্বন্দের উদ্রেক করে ও ফলে 
নানারূপ অপদঙ্গতি মূলক আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়। দুর্বল ও 
অতিপ্রশ্রয়কারী পিতামাতাও সন্তানকে তার খেয়ালখুণীমত চলতে দেয়, 
সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে রাখে, সকল কল্পিত কষ্ট থেকে তাকে দুরে রাখতে 
চার এবং এইভাবে সন্তানকে পর-নির্ভরশীল করে তুলে। স্বভাবতই সে 
পিতামাতার নির্দেশ মত চলে না এবং মে যখন শৈশবাবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকালে 


মানসিক স্বাস্থযবিদ্ভা ও শিক্ষা ৪৯ 


পৌঁছায় তখন তার অপসঙ্গতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে, কেননা তখন তার 
পক্ষে আর আত্ম-নির্ভরশীল, আত্ম-বিশ্বাসী ও দায়িতবজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া সম্ভব 
হয় না। অপরদিকে যেসব পিতামাতা অত্যন্ত কর্তৃত্বাভিলাষী, তাদের সন্তানদের 
মধ্যে অধিক লজ্জা ও ভীরুতা দেখা দেয় এবং তারাও পরনির্তরশীল ও আত্ম_ 
বিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে। 

যথাযথ গৃহ পরিবেশ শিশুকে AAR শাসনের মধ্যে রেখেও স্বাধীনতা' 
দেয়, ca স্বাধীনতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় ৷ 
গৃহ-পরিরেশে খেলাধুলা ও অত্যান্ত নির্মল আনন্দময় কর্ম-কাণ্ডের অবতীরনা 
হলে শিশু এতে যোগ দিয়ে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে ওঠে 
ii ছেলেদের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে শেখে । যে গৃহে পিতা- 
মাতার মধ্যে অহরহ কলহ, অস্থিরতা বর্তমান, সেই সব দীর্ণ গৃহপরিবেশ শিশুর 
মানসিক বিকাশকে দীর্ঘ করে। এই পরিবেশে শিশু শান্ত ও স্বাভাবিক 
জীবন যাপনের কোন প্রকার সুযোগই পায় না। 

পিতা-মাতাই শিশুর একমাত্র আশ স্বরূপ এবং ব্যাপক অর্থে প্রথম শিক্ষা 
দাতা । তাদের শিক্ষাদান সোচ্চার না হলেও অলক্ষ্যে শিশুকে নানাভাবে 
শিক্ষিত করে তুলে। পিতামাতার সৌহার্্যপর্ণ সম্পর্ক, তাদের Weer 
আচার-আচরণ, সন্তান প্রতিপালনে N সব কিছুই শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী, আচার- 
আচরণ ও সঙ্গতি রক্ষার ধারা নিরূপণ করে। কাজেই শিক্ষার প্রথম থে. 
আবাসস্থল গৃহ তাকে RI আবহাওয়ায় সর্বদা কুস্থমিত রাখতে হবে। 
মানসিক agan সুস্থ গৃহ পরিবেশ রচনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় প্রণয়ন 
ও তার প্রয়োগে সাহয্য করতে পারে | মানসিক স্বাস্থ্বিদ্ার দৃষ্টিকোণ থেকে 
যাতে পিতামাতা শিশুকে বুঝতে শেখে, তার সমস্তাবলী পৰ্য্যবেক্ষণ করতে 
পাবে ও শিশুর বিকাশোপযোগী-পরিবেশ রচনা করতে পারে তার জন্য 
লিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্বিদ্তার প্রচার, 
ও gata হওয়া সমীচীন। 


বিদ্যালয়, মানসিক VST ও শিক্ষা b~- 
বর্তমানে বিদ্ধালয়গুলি কেবল পু'থিগত বিদ্যাদানের যান্ত্রিক কেন্দ্র নয় 
আধুনিক বিদ্যালয় ছোট খাট সমাজ বিশেষ, যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ 


. ও সমাজীকরণ হয়ে থাকে। একটি শিশুর সুস্থ বিকাশ কল্পে মে সব মৌলিক 
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“ge মাননিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


চাহিদার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন তার Raby গৃহ-পরিবেশে পাওয়া যায় না 
বিদ্যালয়ে এই সব চাহিদার অনেক পরিতৃপ্তি ঘটে-_-এই কারণে আমরা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র নির্দেশ দান (instructicn ) পর্ধ্যায়ে 
ফেলতে পারি না তদুপরি বিদ্যালয়ের কাজ কখনই কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ 
বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা নয প্রত্যেকটি শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রক্ষোভ- 
টিত একটা দিক থাকে | পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষা্ী 
ara, সংকাজে উৎনাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার ও খারাপ কাজ থেকে বিরত 
থাকার জন্য শান্তি-এ সবই শিক্ষার্থীর মনে প্রতিক্রিয়া ঘটার__মনোরাজ্যে 
পরিবর্তন আনে এবং পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণ, বৈকল্য ( অপসঙ্গতি ) প্রতিরোধ ও অপ্সঙ্গতিমূলক আচরণ প্রকাশ 
পেলে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ T হলে তার নিরাময়ের জন্য মানপিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
সম্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিগ্যালয়ে গ্রহণ করা৷ সমীচীন। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কিন্ত শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
প্রত্যেক গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে শিক্ষা হচ্ছে একটি গ্রগতিশীল শক্তি 
যা ব্যক্তিকে অভিপ্রেত অর্থাৎ আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণকারী জীবন যাপনে 
প্রস্তুত করে। মোটামুটিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ চারটি (ক) আত্মশক্তির 
সম্যক ও aan বিকাশ (খ) সুস্থ মানবিক সম্পর্ক (গ) আধিক স্বাবলথন 
(ঘ) নাগরিক হিসাবে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সামর্থ্য । 
শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারাকে 
রচিত ও রূপায়িত করতে হবে। 
(১) পাঠক্রম 8 
পাঠক্রম যদি মনগড়া ও শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও BSAA দিকে লক্ষ্য না 
রেখে করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী পাঠে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করে না 
পাঠবিষয়ের সাথে একাত্মীকরণ হয় না, ফলে তার সমস্ত উৎসাহ, Gays শক্তি 
পাঠ্য বিষয় ছেড়ে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে__দীরে ধীরে বিদ্যালয় সম্পর্কে 
তার একটা বিরূপ মনোভাব a হয়, পরোক্ষভাবে মানসিক ITS A হয়। 
মানসিক স্বাস্থ্য সম্মত পাঠক্রম প্রনয়ণে নিম্নলিখিত raea দিকে 
দুষ্ট রাখতে হবে 
(ক) শিক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক দর্শন 


í 


a 


মানসিক স্বাস্থাবিদ্যা ও শিক্ষা ৫১ 


খে) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধ স্বচ্ছ ধারণা 

(গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সন্ধে সম্যক্‌ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান 

(ঘ) সমকালীন জীবনের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা 

(ঙ) প্রচলিত পাঠক্রমের বিচার বিশ্লেষণ ও তা থেকে নৃতন সৃষ্টিধ্মী 
পাঠচয়ন ও উদ্ভাবন। 

এ ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে মাধ্যমিক 
ভরের এবং মাধ্যমিক স্তরের সাথে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একটা সপ্রাণ 
যোগাযোগ থাকে। সর্বস্তরের পাঠক্রম যেন পরষ্পর পরম্পরের সহযোগী ও পরি- 
EF হয়, যাতে পরিণামে শিক্ষার্থীর মধ্যে সাবিক বিকাশ ঘটে ও শিক্ষার্থী 
ব্যবহারিকজীবনে সেই জ্ঞান যথাযথ রূপে কাজে লাগাতে পারে। পাঠক্রম যেন 
কঠিন কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে বৈচিত্র্য ও বহুমূখীতা সর্বস্তরের 


১ পাঠক্রমে থাকা সমীচীন যাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার বিশেষ বিশেষ শক্তি সামর্থ্য 


ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ বিষয় গ্রহণ করতে পারে | 


াপণরী-ব্দ্যালর ৪__ 

নার্সারী বিদ্যালয়ে সব শিশুই পড়ার স্থযোগ পায় না। কিন্ত নার্সারী 
বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট 
সহায়তা করে। এই স্তরের পাঠক্রম বা শিক্ষাধারায় মানসিক স্বাস্থাবিদ্ঠার 
অনেক প্রয়োজনীয় zat সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাযথ সন্দেহ পরিদর্শন ও 
নির্দেশনার মধ্য দিয়ে খেলাধুলা ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস শিশুকে Bits 
করে_এর মধ্য দিয়ে সে যে gÉ মুক্তির স্বাদ পায় ও গোষ্ঠী-জীবনের 
পরিচিতি লাভ করে তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ gatat হয়। এ থেকে 
আত্ম-কেন্দ্রিকতা RIRS হয় ও সমাজ-জীবন যাপনের হাতে খড়িও হয়ে যায়। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠক্রম ৪ 

এই স্তরে শিশু সেইসব মূল ক্রিয়ার অনুশীলন করবে যা ভবিষ্ততে তার 
শিক্ষাগত পাঠক্রম আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে। গোষ্ঠী জীবন যাপনের 
মুল স্থত্রগুলির সাথেও সে পরিচিত হতে থাকবে, দৈহিক চাহিদা সম্পর্কে 
সচেতন হতে এবং পরিশেষে সে এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করতে 


শিখবে যা তার বর্তমান ও as সমাজ জীবন যাপনে সহায়তা কয়ে ৷ 


৫২ মানপিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


এই সময়ে শিশু অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে) 


নিয়ন্ত্রিত করে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছানো! দরকার । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 


পাঠক্রমে এমন সব বিষয় থাকবে যা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেখা 
যায়__যেমন লিখন, পঠন ও গণন। পাঠ বিষয় যতটা সম্ভব সহজ সরল ও, 


বস্তুগত করতে হবে। 


যেহেতু শিক্ষণের উপাদানের আয়ত্তীকরণ পরবর্তাঁ শিক্ষণ-পর্ধ্যায়ের জন্য, 


প্রয়োজন, পঠন, লিখন ও গণনা শিক্ষা প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের মৌলিক দায়িত্ব | 
বিষয় পাঠে যদি শিক্ষার্থীর অধিক সময় লাগে, গণনায় যদি ক্রমাগত ভূন হতে 
থাকে, লেখা যদি অস্পষ্ট ও অগোছালে! হয়, তাহলে পরবর্তীকালের শিক্ষণ 
নানাভাবে ব্যাহত হয় | শিক্ষার্থী পরবর্তী কালের পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি 
রেখে চলতে পারে না, পরিণামে নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও 
পরবর্তীকালের শিক্ষা জীবনে অপসঙ্গতি দেখা যায়। 


সহজ সরল গল্পবহুল পাঠ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও 
নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, কর্ম-কেন্দ্রিক স্থষ্টিধ্মী পাঠক্রম, 


খেলাধুলার প্রবর্তন করা৷ এই পর্ধ্যায়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন | 


মাধ্যগিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ৫ 


শৈশবকালে পারিবারিক প্রভাব যেমন গভীর ও ব্যপক, বয়ঃসন্ধিকালে: 


বিদ্যালয়ের প্রভাবও তেমনি গভীর । শিক্ষার্থীর বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার 
শরীরবৃত্ত ও পরিপাক ক্রিয়ার fre থেকে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তার 
সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত হয়__শিক্ষার্থীর এইসব 
পরিবর্তনের সাথে AEs রেখে মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত করতে 


হবে। এই ভাবে শিক্ষার্থীর সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সে নিজেকে সমাজের, 


একজন অংশীদার ও কর্মী হিসাবে ভাবতে শেখে | এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর 


পাঠক্রমের মধ্যে ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রমও সন্নিবেশিত, 


হবে। এ ছাড়া পাঠক্রম নমনীয় e বহুমুখী হবে । অনুবন্ধ প্রণালীও গ্রহণ 


করতে হুবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ের' 


অন্তনিহিত মৌলিক সম্পর্ক শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত. করতে 


হবে। এ ছাড়া সমাজ সম্পর্কযুক্ত, স্বাস্থ্য ও অবসর যাপনের বিভিন্ন শিক্ষা-- 


মূলক কাঁধ্যক্রম পাঠক্রমের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে | 


s+ 
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শিক্ষণ-পদ্ধতি 8 
শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সামন্তন্ত রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমিক 


“বিকাশধারানুযারী যে মানস বৈশিষ্ট্য তার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম 
“নির্ধারিত হবে, শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর সঙ্গে AIII রেখে নিরূপিত হবে। 


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, বিষয় বস্তুর সাবিক উপস্থাপন ও পরে 
“বিষয়বস্তুর বিশদ বিশ্লেষণ সমীচীন। মূর্ত জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত 


ধারণায় যেতে হবে। সরল থেকে ধীরে ধীরে জটিল ভাব উপস্থাপন, 


শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ক্রমে অজানা জ্ঞান-বলয়ে গমন, সহজ 


"উদাহরণ থেকে সাধারণ সত্যে উপস্থিতি প্রভৃতি বৈশিষ্টযগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ 
‘পদ্ধতিতে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় । 


এ ছাড়া শিক্ষা দান একটি ataa প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষকের আন্তরিকতা, 


‘বিষয় জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা-দানকে 


প্রাণবন্ত করে। বস্তুতঃ শিক্ষক প্রাণবান al হলে শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনই 
প্রাণবন্ত হয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠার সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে এমন 
একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গীর উন্মেষ ঘটাতে পারে ঘা শিক্ষককে শ্রেণীতে প্রশ্নকরাঃ 
“শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আহরণ, তাদের পাঠ-বিষয়ে ও শ্রেণী কক্ষের 
agin কাজে আর্ট করা ও অনভিযোজিত শিশুকে পুনর্বাসন করা এমব বিষয়ে 
বিজ্ঞান সম্মত উপায় গ্রহণে সমর্থ করতে পারে। 


এণিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক 8. 


মেক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। STATS 
হিসাবে শিক্ষক ও জ্ঞান গ্রহীতা হিমাবে শিক্ষার্থী এ সম্পর্ক পূর্বে প্রচলিত 
foal এ সম্পর্ক বিজ্ঞান সম্মত নয়। জীবনাভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
মাধ্যমে গ্রহণ করে না- শিক্ষার্থী জীবন ও জনতাকে নিজে দেখে ও অনুধাবন 
করার প্রয়াস করে-_সেই প্রয়াসকে শিক্ষক বন্ধুর মত পাশে থেকে সার্থক 
করতে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষক হবেন বন্ধু_শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
হবে আস্তরিক গ্রীতিপূর্ণ ও সৌহার্দাময়। শিক্ষক হল শিক্ষার্থীর সহযোগী- 
জীবন পথের পথিরুত। শিক্ষকের CHR Afs শিশুর মধ্যে নিরাপত্তা বোধ 
নিয়ে আসে-_ভালবাসার দ্বারা তার মানসিক চাহিদার ARES ঘটে। 
মানপিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ ছু'টিই একান্তভাবে অপরিহার্য । বিদ্যালয়, 


৫৪ _ মানসিক স্বাস্থ্যবি্যা 


ও পাঠ বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত, 
হয়। সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মকরণ ঘটে, যার ফলে' 
বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা TAAR হয়। 

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যদি ফাটল থেকে যায়, তাঁহলে প্রতিটি" 
শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ae শক্তি সামর্থ্য থাকে তা অনাবিদ্কৃত থেকে যেতে পারে, 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথভাবে হতে পারেনা, ফলে সমস্ত শিক্ষা 
পর্বই প্রাণহীন তথ্য সামগ্রী জর্জর নিগ্ষল প্রয়াসে পরিসমাপ্ত হয়। oy 
তাই নয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক প্রগাঢ় না হলে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত 
সমস্যা, কোনপ্রকার অবদমিত অপনসঙ্গতি অনাবিদ্ধত থেকে যায়, ফলে 
শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয় ও পরিণামে শিক্ষাগত যোগ্যতা হাস 
পায় এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা false হয় | 

চেতনভাবেই হোক আর অবচেতন ভাবেই হোক, শিক্ষার্থী বউদের, 
aama করে থাকে । শিক্ষার্থীর সাথে যাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
থাকে ও যাদের উপর শিক্ষার্থী তার মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য 

ভররশীল থাকে, তাদেরকেই শিক্ষার্থী অধিকভাবে অন্থকরণ করার প্রয়াস 
করে। শিক্ষকের আচরণ, বচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আবার শিক্ষার্থী গভীর 
ভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, 
কর্মপ্রয়াম সব বিষয় সম্পর্কে একটা অস্থকরণযোগ্য জীবনাদর্শ গড়ে তোলার 
দায়িত্ব শিক্ষকের । শিশু-শিক্ষার্থীর বিকাশে তার পারিবারিক প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী কাজ করে, বিশেষ করে নিরাপত্তা বোধের দিক থেকে | বয়ঃসন্ধিকালে 
পিতামাতার প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নবযুব| পারিবারিক নির্ভরশীলতা 
থেকে ক্রমে যুক্তি প্রয়াসী হয়। অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
পূর্বে তত প্রগাচ ছিল না, তাদের সম্বন্ধে নবধুবকুবতী (adolescent) অনুরাগ 
RS করতে থাকে-_বিগ্ালয়ের প্রভাব এই সময়ে অনেক পরিমাণে বুদ্ধিপায় 
--এই নময়ে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। শিক্ষকের নহানভূতিপুর্ণ 
RIE আচরণ, বয়ঃসন্ষিকালের মানসিক সমন্তার সমাধানে সাহায্য করে। 


বিদ্যালয়ের FATI $= 
শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্জাত। শান্তি, ভয়, নিন্দা, স্তুতি এইসব 
কত্রিম পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর মানসিক স্বাস্থাবিদ্ধা, 
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som সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের অবতারণা করেছে এবং পূর্বের ধারণাকে 
পরিবর্তিত করেছে; আমরা এখন আর বিশ্বাস করি না যে শিশু খারাপ 
হয়েই জন্মায়_খারাপ নীচ প্রবৃত্তির ছারা সে চালিত হয়__শীসন ও তথা- 
কথিত কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে শিশুকে ভাল করতে হয়। প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও তার ক্রিয়া কর্ম সম্বন্ধে মনস্তাত্বিক সত্যাদি, বর্তমানে 
শৃঙ্খলা, শান্তি এবং বিপথগামী শিশুকে নিয়মানুবর্তী করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
ধারণার প্রবর্তন করেছে। 

প্রতিটি শিশু স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল ও গতিশীল | অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা এবং এতে সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে একটা দ্বন্দের সৃষ্টি 
করে__এর সমাধান অবশ্য সে নিজেই করার চেষ্টা করে। সে কোন না কোন 
দিকে নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে চায়, এতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও ঘটে ৷ 
অনেক সময় নিজেকে কোন বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত করার ইচ্ছা এত 
অস্বাভাবিকরূপে প্রবল হয় যে, অন্তের রুচি, ইচ্ছা এবং অধিকার সম্বন্ধে একেবারে 
অচেতন হয়ে পড়ে। নিজেকে সার্থক করার ইচ্ছ| যদি অপরের স্বীকৃতির অপেক্ষা 
না রাখে তা হলে নানারপ উচ্ছ্খল আচরণ দেখা দেয়। দলীয় স্বীকৃতি 
অপেক্ষা শিক্ষকের স্বীকৃতি এ বিষয়ে অনেক বেশী কার্যকরী | 

অন্তর্জাত প্রেষণা শক্তিগুলি শিশুর ব্যবহারের উত্স-__কাঁজেই এই প্রেষণা 
শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে প্রয়োজন | বিগ্ভালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় কতগুলি 
প্রেষণাশক্তির উদগতি সাধন করা সমীচীন । এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর abet, 
age s সদাচরণ আসে। A 

শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিপুরণ al হলে শিশুর প্রাক্ষেভিক 
জীবনে আন্দোলনের 22 হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারপ অপসঙ্গ তিমূলক 
আচরণ দেখা দেয় ও এর দ্বারা বি্ভালয়ের শৃঙ্খলা বিদ্িত হয়। 

পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্ান্ত অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের ধৈর্ঘ্য, সহদয় 
ভাব ও তাদের BA ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবৌধ আনয়ণে 
অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। 

সহপাঠক্রমিক কাৰ্য্যক্ৰম ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সর্ববাঙ্গীন বিকাশ ও মানসিক 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যথেষ্ট কাজ TA l 

মোটের উপর, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অথই হল শিক্ষার্থীদের মানসিক 


স্বাস্থ্য সংরক্ষণ | 


av মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
fa পরিমাপণ s— 
মানসিক স্বাস্থ্য সম্মত শিক্ষাদানের উদেশ্য হল সুস্থ ও সার্থক জীবন যাপনের 
ভন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তনিহিত শক্তি নিচয় আছে তার সম্যক বিকাশ 
সাধনে সাহায্য করা এবং অপসঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকলে তাকে গোড়া 
থেকেই দূর করা । এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
মনোবিদের প্রধান কাজ হল একদিকে শিক্ষার্থীদের মানস সম্পদ সম্পর্কে ও 
অন্যদিকে ক্ষতিকারী মানসশক্তি সম্বন্ধে জানা | 
শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে ও অন্যান্য দিকে উন্নতি অবনতির একটা সঠিক চিত্র 
মাঝে মাঝে গ্রহণ করতে হবে_ শিক্ষার্থীর বিকাশোস্মুখ ব্যক্তিত্বের উপর চারি- 
দিকের পারিবেশিক প্রভাব কতটুকু ও কিভাবে কাজ করছে সে সম্বন্ধেও যাচাই 
করে দেখতে হবে। 


মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, শিক্ষার্থীর শক্তির যথার্থ বিকাশ ও প্রয়োগের 
জন্য বিদ্যালয়ে এই পরিমাপন অপরিহার্য 1 


নিদে শান $= 
শিক্ষাকে ফলপ্রস্থ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরপে জানতে হয় এবং 
শিক্ষার্থীর শক্তি সামর্থ্য, রুচি অনুযায়ী তাকে উপযোগী শিক্ষাধারা ও পাঠ 
বিষয়ে পরিচালিত করতে হয়। যেকোন নির্দেশনা কার্ধ্যেরই দুটি পর্যায় আছে 
(ক) ভবিষ্যকথন (Prediction) (খ) নিয়ন্ত্রণ (control) | ভবিয্যকথনের জন্য 
) শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে জানতে হয়__মনন্তাতিক অভীক্ষা, জীবন পঞ্জী প্রভৃতি 
থেকে শিক্ষার্থীকে জানা হয়_তার ভিত্তিতে সেকি হবে, তাঁর শক্তি কোন 
দিকে ৰা দুর্বনত| কোন দিকে এ সব জেনে তার মানস সম্পদ ও দুর্বলতার 
‘পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় (control) | 
বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারূপ অপদঙ্গতিমূলক আচরণ 
দেখা যায়। এই আচরণ কখনো আক্রমণধর্মী ( যেমন মারধর করা, ঝগড়া 
বিবাদ করা, স্কুল পালানো, চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, অবাধ্য 
হওয়া ) কখনো অবামিত (যেমন অত্যধিক ভয়, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, 
নিদ্রাহীনতা) অবস্থায় থাকে। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষকও মনশ্চিকিৎসক, মানসিক 
স্বাসথযবিষ্ভার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোড়া থেকেই এই সব/সংলেক্ষণ 
(ymptom) আবিষ্কার করবে, বংশগত ও পারিবেশিক প্রভাব সমূহ বিচার 


< 


নর 


me 


-education. 


মানসিক agha ও শিক্ষা ৫৭ 


বিশ্লেষণ করে পারিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গতি ও 


পুনর্বাসনে সাহায্য করতে পারে। 
বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধার! বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে 


পারি যে মানগিক স্বাস্থ্যবিদ্ভা ও শিক্ষা পরস্পর Aza Te | প্রকৃত শিক্ষার 
জন্য মানসিক স্বাস্থ্য feats বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত শিক্ষাধার! রচিত 


ও প্রযোজিত হওয়া অপরিহার্য | 


অনুশীলনী 


1. Dofine the scope of Mental Hygiene. “The problems of Hygione 


-are allied closely with those of Education”. Discuss. 


2. What is Mental Hygiene ? Discuss its importance and usofule 


ness in the field of Education. 


3. Delineate the importance of Mental Hygiene in tho field of 


4. Develop the idea that an acquaintance with the basic principles 


of Mental Hygiene is indispensable for the teacher. 

5. Indicate the responsibility of school in preserving the Mental 
Health of the children. 

6. Discuss the importace of the hom 
of the children, 

7, “Education is a continious process of individual adjustment from 
pirth to death”—Discuss the scope of Mental Hygiene with particular 
reference to the above statemant. 

8. What suggestions from the Mental Hygie 
have to offer for motivating learning ? 

9, Formulate an educational progra: 
-consideration the basic principles of Mental Hygiene. 

10. Discuss procedures you would use to increase officioncy-adjust- 
ment of the children in your school. 

11, How is Mental Hygiene related to 


ein preserving the Mental health 


ne point of view do you 


mme for your school taking in 


Education ? 


অষ্টম অধ্যায় 
নবযুবকাল ও তার AAT! 


( Adolescence and its Problems ) 


‘Adolescence’ শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ । এর অর্থ “বৃদ্ধি-পাওয়াঃ | 
মানবজীবনের বিকাশ-পর্ধ্যায়ের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। এই বিকাশ 
পর্ধ্যায়টি একটি অস্তবর্তাকাল__বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ বয়ঃপ্রাপ্তি 
সম্পূর্ণ হয় নি এমন সময়। প্রভাত কালের সমাপন হয়েছে কিন্তু দ্বিপ্রহর 
হয় নি। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নৃতনকে আলিঙ্গন করার যে প্রাণচঞ্চল 
অনিশ্চিত প্রয়া-_এইটিই যেন আমরা নবযুবকালে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় এই সময়ে নবযুবক “শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এপাকায় প্রথম 
পা বাঁড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে, মনো- 
akae সে Stata খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু 
করিয়াছে তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার 
প্রথম ats করিয়াছে । শরীর মনের এই বয়ঃসদ্ধিকালটিই বেদনাকাতরতাঁয় 
ভরা। এই সময়েই Santa অপমান মর্মে গিয়া বিধিয়৷ থাকে । এবং আদ্াস- 
মাত্র গ্রীতি জীবনকে স্থধাময় করিয়া তোলে |” 

এ সময়ে দেহ-মনে একটা আলোড়ন ঘটে। অনিশ্চয়তা স্পর্শকাতরতায় 
Sal এ সময়টা বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা পরিকীর্ণ জীবনের একটি 
বিশেষ স্মরণীয় কাল। মানসিক ভারসাম্য এ সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে নৃতনভাবে 
নৃতন পরিমণ্ডলে পুনরায় সৃষ্টি হয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান 


করতে atal ATS! দেখা দেয়। কবি Keats এক জায়গায় বলেছেন 
“The imagination of a young boy is healthy and the mature 
imagination of a man is healthy, but there is a space of life 
in between, in which the soul is in a ferment, the character 
undecided, the way of life uncertain.” 


নবযুবকাজের পরিবর্তন 8 
দৈহিক বিকাশের চরম পৰ্য্যায় এই নবযুবকালে পরিলক্ষিত হয়। 
পিটুইটারি গ্রন্থির (যা মন্তিফের তলদেশে অবস্থিত থাকে ) কার্ধ্যকারিত৷ বৃদ্ধির 


WF 


নবযুবকাল ও তার সমস্তা ৫৯" 


ফলে এই সময়ে দেহ বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই নালিবিহীন গ্রন্থির রস 
শরীরের কোষ ও কোষ তন্ত্রের বিকাশ ও বুদ্ধি ঘটায় এবং অন্যান্য নালিবিহীন 
গ্রন্থি ( Endocrene glands ) যেমন থাইরয়েড, afgata ও গোনাড ( ala 
গ্রন্থি ) প্রভৃতির কার্ধমাত্রা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, এর ফলে শারীরিক বিকাশ 
ও বৃদ্ধি মাত্রা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসরণের ফলে 
হাড়, দাত এবং মধ্যবর্তী ataa ( Central nervous system ) বিকাশ 
বৃদ্ধিও বহুগুণিত হয়। যৌন গ্রন্থির কার্ধকারিতার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের 
বেলাতেই যৌন ইন্দিয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকার যৌনগত 
বৈশিষ্ট্যের ( Secondary sexual character ) প্রতিফলন ঘটে | 
মানজিক পরিবর্তন s— 

মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (emotional) যে সব পরিবর্তন নবযুবক 
যুবতীদের মধ্যে ARP হয় তার অনেকটাই এই সব জৈবিক পরিবর্তনের ফল- 
eat) সামাজিক ও ager প্রত্যাশা ও অন্ুশাসনের দ্বারাও ( Social 
& cultural norms ) কিয়দংশে এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন ঘটে। 
নবযুবক তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি ও নূতন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। 
বয়ঃপ্রান্তির সীমানায় পৌছাবার জন্যে তার মধ্যে নানা প্রকার প্রয়াস দেখা 
যায়। শৈশবকালীন পরনির্তরতা থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য মে সচেষ্ট 
হতে থাকে; কিন্ত তার যেসব জৈবিক ও মানসিক চাহিদা আছে সেগুলির 
পরিপূরণের জন্য তখনও তাকে পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। একদিকে 
স্বাবলহ্ী হওয়ার প্রয়াস অন্যদিকে পরনির্ভরতা তাকে যন্ত্রণা বিধ্বস্ত করে 
তোলে। সে জানতে চায় তার আপন পরিচয় এবং ভবিষ্যতে কি হবে এই 
চিন্তা তাঁকে আকুল করে তোলে । তার মানস-বিকাশ এমন একটা পর্ধ্যায়ে 
পৌঁছে যখন মে উন্মত বিমূর্ত চিন্তাও করতে শেখে। 

শৈশবকাঁলে শিশুর নিকট সমস্ত জগত যেন অপরিচিত। এই অপরিচিতি 
থেকে শিশু ধীরে ধীরে তার চারপাশের মানুষ, পরিবার ও সমাজের সাথে 
পরিচিত হতে থাকে৷ শৈশবকালে দৈহিক-মানসিক দিক থেকে কোন 
প্রকার সংহতি থাঁকে না। সব কিছু এলোমেলো | বাল্যকালে এই এলোমেলো 
ভাব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে একটা! স্থিতি আসে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনও 
স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়ে আসে। নবযুবকাল আগমণের সঙ্গে সঙ্গে এই 
স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়__সমস্ত দেহে মনে আবার একটা আন্দোলন ও 


৬০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


আলোড়নের স্বষ্টি হয়। জগত ও জীবনকে সে আবার নৃতন করে দেখতে ও 
বুঝতে শেখে। নূৃতনভাবে আবার পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে যুঝতে হয়। 
পারিবেশিক শক্তির প্রবলতার কাছে তার সঙ্গতি রক্ষার শক্তি অপ্রতুল মনে 
‘হয় ফলে একটা! যন্ত্রণাকাতর মানসিকতার উদ্ভব হয়। ফ্রয়েড, আন্নেষ্টজোনস্‌ 
নবযুবকালকে শৈশবের পুনরাগমন বলে-মনে করেন। শারীরিক ও মানসিক 


এই সব পরিবর্তনের পটভূমিতে নবযুবক যুবতীদের ATT সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে হবে। 


অবযুবকাজের সমস্যা £$_ 


(১) দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বান্থ্যজনিত সমস্ত! £__ 
দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হঠাৎ তরান্বিত হওয়ার ফলে সঙ্গতি-বিধানে নানারূপ 
ARI) দেখা দেয়। দৈহিক বিকাশ এই সময়ে সমানুপাতিক হয় না। একজন 
পবযুরকের হাত, পা নাক বা কান শরীরের অন্যান্য অংশের অনুপাতে অনেক 
বড় মনে হতে পারে, এর ফলে তার মধ্যে একটা লজ্জা ও অপমানকর অনুভূতি 
তাকে সর্বদা তাড়িত করতে পারে। সে দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে 
এবং তার সমবয়সীদের মধ্যে যাদের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক 
তাদের ANG একটা ক্ষোভ ও F4 অনুভব করে। এই সময়ে এ সব বিষয় 
নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ REA ও বিরক্ত করতে পারে। এর ফলে 
এই সময়ে কেউ কেউ নিজেকে অন্যের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়, আবার কেউ 
Ae বিরক্তিকারীকে আক্রমণ করে এবং এদের সব বিষয়েই একটা আক্রমণ- 

| ay প্রতিন্তাম ( attitude ) BF হয়। 

বিদ্যালয়ে যদি একটা দয়াদ্র ও সদিচ্ছামূলক পরিবেশ বর্তমান থাকে এবং 
শিক্ষার্থীদের যদি এটা বুঝানো! যায় যে এইরকম দৈহিক পরিবর্তন এই সময়ে 


একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা তাহলে এই সময়ের অনেক ATI তিরো হিত 
করা যায়। 


+ 


এই সময়ে গ্রদ্থিরপ নিঃসরণের জন্য যে পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে যৌন- 
গ্রন্থির কার্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার জন্য প্রাক্ষোভিক যে আন্দোলনের সৃষ্ট হয় 
তার ফলে একটা মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয় ও সঙ্গতিবিধানে নানাপ্রকার 
AII) দেখা দেয়। এই অবস্থায় সর্গতিবিধানের জন্য নববযুক যুবতীদের সাধ্যমত 
“নিজেদের চেষ্টা করা উচিত-_শিক্ষক, পিতামাতা ও aata অভিভাবক স্থানীয় 


5 ™ 


নবযুবকাল ও তার AIT ৬১. 


বাক্তিদেরও এ সমস্তা সহানুভূতির সাথে বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত). 
গ্রন্থি-ক্রিয়ার অন্বাভাবিকতাজনিত যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, 
ত! রোধ করা যায় যদি প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সাবধানতা অৰলম্বন কর] হয় | 


(২) মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্তা ই 
১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নবধুবক শিক্ষার্থীকে অনেক বিষয়বস্ত 
থেকে বিশেষ কতকগুলি বেছে নিতে হয়। এই সময়ে সে নিজেই সঠিকভাবে 
বুঝতে পারে না কোন দিকে তার প্রবণতা, এবং সামর্থ্য বয়েছে। একদিকে 
তার নিজের সম্বন্ধে অশ্বচ্ছ ধারণা অন্যদিকে পিতামাতার ইচ্ছা ও অভিরুচি, তার 
সহপাঠীদের রুচি ও প্রবণতা এবং অন্যান্ত অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের এক: 
এক প্রকারের মতামত শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করে ফেলে । এ ছাড়া এ সময়ে 
উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা-নির্দেশনা 
( Educational guidance ) একান্তভাবে প্রয়োজন। অনুন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন; 
ছেলেদের যদিও বিদ্যালয়ে পড়তে হয়, এদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রমের প্রবর্তনা: 
সমীচীন কেননা উচ্চবুদ্ধি ও স্বাভাবিক বুদ্ধিমন্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সমতা- 
রেখে এর! চলতে পারে না এবং পরিণামে শিক্ষা! ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসে। এই: 
ব্যর্থতাবোধ থেকে তার মধ্যে এমন মনোভাব ও অভ্যাস স্থট্টি হয় যা থেকে 
তার মধ্যে বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার সমস্তামূলক আচরণ দেখা দেয় এবং' 
পরবর্তী জীবনেও নানারূপ অসঙ্গতি আবে । © 

এ সময়ে উন্নত বুদ্ধিদম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের পিতামাতা, শিক্ষক, কখনও: 
কখনও আপন অবিজ্ঞোচিত অতি অভিলাসের জন্য নানারপ সমস্তার 
AJAA হয়। নেতৃত্ব করার ও সার্থকতা লাভের ক্ষমতা থাকার জন্য তাকে 
তার সমকক্ষ সহপাঠীদের সঙ্গে কেবল পাঠ-বিষয়েই নয় অন্তান্য সমাজ-কর্মেও- 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়__এই প্রতিযোগিতা 
এত কঠোর এবং এত শক্তি ক্ষয়কারী হতে পারে যে তার বিকাশোনুখ স্ায়ুতন্রের- 
পক্ষে তা সহ করা কঠিন হয়ে ওঠে । ' পাঠ বিষয়ে প্রতিযোগীকে পরাজিত করার 
জন্য পাঠ-অনুলীলনেই বিদ্যালয়ের সর্ব সময় ও পরে গৃহের অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে | ওয়াইল বলেন ২ 

এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিমূহের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্য বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে- 
মেয়েরা নানাভাবে ভুগতে পারে এদের বিশৃঙ্খল কাজের জন্য WARF- 


-৬২ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


waste RES হতে পারে। থাইবোয়েড গ্রন্থি যদি তার কর্মে অতিমাত্রিক 
হয়, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, কোপন স্বভাবতা ( irritability ), হঠাৎ 
ক্রোধ, অধিক স্পর্শকাতরতা৷ দেখা দেয়__এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা আর্তব- 
ক্ষয়ের সময় বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নিরৎসাহতা, শক্তি স্বল্লতা, একঘেয়ে 
ভাব দেখা যায় যখন থাইরোয়েডের কর্ম মাত্রা কমে যায়। পিটুইটারি 
গ্রন্থির বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্যও নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। 
প্যারাথাইরোএড, গ্রন্থির স্বল্প কর্ণের ফলে, অস্থিরতা, অমনোযোগিতা ইত্যাদি 
দেখা দেয়। আবার এডিনাল গ্রন্থির বিশৃঙ্খল কাধ্যকারিতার জন্য উত্তেজনা, 
বাগত Sta, বিরুত যৌন বিকাশ হতে পানে | 
| যোৌন গ্রন্থিরাজির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ তীক্ষভাবে যৌন ইচ্ছার উদ্রেক 
করে। ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব 
করে। যৌন গ্রন্থির € লিঙ্গের অকর্মকারিতা হেতু ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত পৃথিবী 
i A একট। বীতশ্রদ্ধভাব ও চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। 


| নব যুবক-যুবতীদের এই সময়ে কতকগুলি রোগাক্রান্তির সমূহ ভয় থাকে 
যেমন হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ, ম্যানেনজাইটিন প্রভৃতি । অপুষ্টি, অতিমাত্রিক 
I শরীর বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক ক্ষীণ মাত্রায় বৃদ্ধি প্রভৃতিও এদের মধ্যে স্বাভাবিক 
ly সঙ্গতি বিধানে প্রতিবন্ধ স্থষ্টি করে, কেননা শারীরিক fee বিকাশ-বৃদ্ধি কিংবা 
1 অবাঞ্ছিত অবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজ প্রতিযোজনে fag আনে। যে সকল 
| যুৱক, শারীরিকশক্তিহীনতার ww কিংবা age জন্ত স্বাভাবিক ও সুস্থ 
O NETA সাথে তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না, তাদের 
MG নানারূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই কারণে দৈহিক স্বাস্থ্য সন্ধে সতর্কতা 
এবং নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য শিক্ষা এসময়ে Rataa গ্রবন্তিত হওয়া সমীচীন | 
| কাজেই উন্নত ও অনুন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন নব যুবক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকালে 


নির্দেশনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । এই সময়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নিৰ্দেশনা 
উভয়েরই প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় | 


গ্রক্ষোভঘটিত অমস্যাবলী 2_. 


প্রক্ষোভধটিত অপনর্গতি জীবনের বিকাশ পর্ধ্যায়ের একটা] বিচ্ছিন্ন 
"অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রক্ষোভঘটিত বিশৃঙ্খলার 


নবযুবকাল ও তার সমস্তা we 


কারণ ব্যক্তির স্নায়ু ও গ্রন্থি তন্ত্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নিহিত 
খাকে। এই see ও গ্রন্থিতন্রের বিকৃত ক্রিয়া কলাপ আরম্ভ হয় পরিবেশিক 
উদ্দীপকের ছারা, যে উদ্দীপকের ছারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয় এবং যে উদ্দীপক 
খারায় সাড়া দিতে দিতে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিন্তাস ও অভ্যাসের È হয়। 

নবযুবাকালে ব্যক্তি Ge শারীরিক গঠনের পরিবর্তন হয় শরীরবৃত্তগত 
ক্রিয়াকলাপ এবং মানসিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা পরিধি বৃদ্ধির ছারা বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত হয়। বাল্যকালীন আচরণ ও অভ্যাস তাকে আর সন্থষ্ট 
করতে পারে না। সে অত্যন্ত আত্মঘচেতন হয়ে ওঠে, নৃতন নৃতন পবিবেশের 
সন্মুখে তার অনিশ্চয়তা তাকে নিজের সাড়া সম্বন্ধে ও তার চারিদিকের ব্যক্তিবর্গ 
ALG অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তোলে । তার বয়ঃপ্রাপ্ততার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য তার যে সংগ্রাম তা তার মধ্য প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার we করে। 

শিক্ষকদের ও অন্যান্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একট! প্রধান কাজ হল 
প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার সংলক্ষণগুলো আবিষ্কার করা। এই সময়ে অন্তর্জাত 
আলোড়ন বিভিন্ন ছেলে মেয়েদের মধো বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। RA, 
উদাপীনতা, বিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া প্রভৃতি মংলক্ষনের 
মধ্য দিয়ে প্রক্ষোভিক অপসঙ্গতি প্রকাশ পায়। কখনও কখনও শিক্ষকের 
বিরুদ্ধাচারণ করা, বদমেজাজ, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মিথ্যা কথা 
বলা, চুরি করা, বিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট করা, প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়েও 
ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়। 

যদিও একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ নবযুবকের মধ্যে কখনও কখনও অস্বাভাবিক 
আচরণ দেখা যায়, কিন্ত এই ধরণের মারাত্মক অপদঙ্গতিমূলক সংলক্ষণ সম্দ্ধে 
বড়দের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই প্রকারের আচরণ ও মানলিক বিপধ্যয়ের 
কারণ তাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। নবধুবকদের সম্বন্ধে যদি 
সহানুভূতিশীল ও সেহাত্র হওয়া যায় এবং তাদের সমস্তা যদি মানসিক স্বাস্থ্য- 
বিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অবলোকন করা যায় ও প্রথম থেকেই এর সমাধানে 
সাহায্য করা যায় তা হলে অনেক সমস্যার বিমুক্তি ঘটতে পারে। কোন কোন 
শিক্ষক এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কখনই ক্রোধের বিস্ফোরণ দেখতে 
পান না আবার কেউ কেউ প্রতিনিয়তই অভিযোগ করেন যে তাকে ছাত্ররা 
মানছে না বা নানারপ অস্বাভাবিক ও অশোভন আচরণ শ্রেণীকক্ষে করছে। 
এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্ররা নয়, শিক্ষক নিজের শ্রেণীকক্ষে 


B মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


যে পরিবেশের অবতারণা করা দরকার তা করতে সক্ষম হন না। RTT 
স্বভাবতই কিছু পরিমাণে যন্ত্রণা বিধ্বস্ত থাকবে আর সেই কারণেই তাদের জন্য, 
এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে য| হবে প্রশান্ত ও যার মধ্যে একট! কার্ধ্যকরী 
নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে | বিদ্যালয়ে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য স্থনিয়ন্ত্রিত 
কাজ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়__এই কাজ ও খেলাধুলার . 
মধ্য দিয়ে যদি কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবেগর্জনিত অস্থিরতাও দেখা দেয় 
তাহলে তা প্রশমিত হতে পারে 

যাদের মধ্যে গৃহ পরিবেশের ARI ও অস্থিরতার জন্য কিংবা দৈহিক 
অনুস্থতাঁর জন্য প্রক্ষোভিক বিশৃঙ্খল দেখা দিয়েছে, যার ফলে পাঠ বিষয়ে 
অবনতি, জীবিকার পথ বেছে নিতে অক্ষমতা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সঙ্গতি 
বিধানে নানারপ সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এমন সব ছেলেমেয়েদের জন্য যথাযথ 
নির্দেশনার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও. 
কর্ম-পরিচালকবুনদ সুস্থব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যে বিদ্যালয়ের পাঠ-ক্ৰমিক ও সহ- 
পাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড এমন ভাবে প্রণীত ও প্রবতিত যে নবযুবকদল এতে 
নিজেদের সার্থক করে তোপার যথার্থ সুযোগ পায় এবং যেখানে প্রতিটি 
শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকদের সহান্ুভূৃতিপূর্ণ 
ও বিজ্ঞানসন্মত সাহায্য পায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক অন্ুস্থতা 
ও অপসঙ্গতি কম দেখা দেয়। এ বিষয়ে ATAT অবশ্যই গৃহ ও অন্যান্য, 
লমাজ-দংস্থার সাহায্য নিতে হবে। এ ছাড়া এদের জন্য যৌন-শিক্ষার 
ব্যবস্থাও করা দরকার | যৌন কৌতুহলের স্বাস্থ্যসম্মত নিবৃত্তির উপর মানসিক 
স্বাস্থ্য নির্ভরণীল। বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নবযুবক-যুবতীদের 
এ বিষয়ে আলোকিত করা৷ যেতে পারে | 


নবযুবকাত ও তার চাহিদা (Adolescence and its needs) 8 
নবযুৱকালে দৈহিক ও মানসিক যে বিকাশ ঘটে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
শরীর ও মনের কতকগুলি নূতন চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহ্দাগুলির 
পরিতৃপ্তি al হলে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়, মানসিক স্বাস্থ্য FA হয়, ফলে 
নানাবিধ অপসঙ্গতির উদ্ভব ঘটে। 
এই চাহিদাগুলিকে মোটামুটি আমর! দুভাগে ভাগ করতে পারি__(ক) 
শারিরীক চাহিদা (৭) মানসিক vt fen | 


নবযুবকাল ও তার ATT ve 


দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি যে হারে এই সময়ে হয়ে থাকে তার সঙ্গে সমতা। 
রেখে চলতে গিয়ে নবধুবকযুবতী অধিকতর zy ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা. 
SR করে। এই খাদ্যের চাহিদা ঠিকভাবে পরিতৃপ্ত না হলে এই acy: 
qaas নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। এছাড়া Terry, রোদ ও 
প্রকৃতির afar দান পর্ধাপ্তভাবে প্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধূলা, অবাধ ও: 
ATMS দৈহিক সক্রিয়তা ব্যক্তির এই সময়ে প্রয়োজন | 


মানসিক চাহিদা $= r 


(১) আত্মঅবগতির চাঁছিদ। $= 

দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধির তীক্ষতাহেতু ব্যক্তির মধ্যে একটা নূতন শিহরণ ও চাঞ্চল্য” 
আসে-__-একটা অতৃপ্তি ও অস্থির ভাব তাকে উদ্বেল করে তোলে । সে 
নিজেকে অধিকভাবে জানতে চায়। তার জন্-বৃত্তান্ত, তার শক্তি-সামর্থ্য, 
পরিবার ও সমাজে তার স্থান এ সব বিষয়ে জানার জন্য সে আগ্রহী হয়ে ওঠে । 
এই আত্ম-অবগতির চাহিদা পিতামাতা ও শিক্ষকের দ্বারা যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত. 
হওয়া উচিত। 


(২) স্বাবলম্বনের চাহিদা s— 

শিশু জন্মক্ষণ থেকে তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে! 
মাতাপিতার উপর নির্ভরশীল থাকে। সমস্ত বিষয়েই সে পিতামাতার মতামতের, 
উপর নির্ভর করে। নবযুবকালে তার মধ্যে এক নৃতন পরিবর্তন আসে । দৈহিক" 
দিক থেকে তার বিকাশ একটা এমন পর্ধ্যায়ে পৌছে যখন সে নিজেকে তার 
চারদিকের ILAS ব্যক্তিদের সমকক্ষ মনে করতে আরম্ভ করে। এতদিনের 
পরনির্ভরশীলতা থেকে সে মুক্তি আকাজ্জা করে। সে সব বিষয়েই আত্মনির্ভর। 
হতে চায়। এই স্বাবলম্বনের চাহিদা যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত, 
এই সময়ে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে তাকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিয়ে, 
তার মতামতকে মর্ধ্যাদা দিয়ে, ব্যক্তি হিসাবে তাকে যথার্থ সন্মান দেখিয়ে, 
তার এই মানসিক চাহিদার পরিপূরণ করা উচিত। 


(৩) আত্ম-সল্মানের চাহিদা £_ 

এই সময়ে আত্ম-সম্মানবোধ যুবকষুবতীদের মধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ হয়। নিজের, 

সম্বন্ধে নিজের মূল্যায়নের প্রয়াস আরম্ভ হয়। সামান্য আঘাত বা অপমান 
৫ 


-৬৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


তাদের মর্ম-পীড়ার কারণ হয়। পবিবারে ও সমাজে তার অস্তিত্বের যে একটা 
প্রয়োজনীয়তা আছে এ সম্বন্ধে সে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। এই সময়ে দৈহিক 
শান্তি বা সকলের সম্মুখে হেয়কারী কথা বা মতামত তাকে বিদ্রোহী করে 
তোলে। এই আত্ম-সম্মানের চাহিদা যযার্থভাবে পরিপূরণের মধ্য দিয়েই 
ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হতে পারে। 


(8) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা, $_ 

নবযুবকযুবতীরা তাদের আচার আচরণ ও বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে 
সর্বদা নিজেদিগকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিদ্যালয়ে পাঠ বিষয়ে, 
খেলাধুলা, Fae? প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 


করতে চায়। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির উপর স্থষম ব্যক্তিত্ব গঠন বহুলাংশে 
নির্ভর করে। 


(৫) আজানাকে জানার চাহিদ] s— 

বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্কিগুলির বিকাশ এই সময়ে একটা পরিণতিতে 
এসে পৌছে। নবধষুবকযুবতীদের কৌতুহল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সে 
'জীবন ও জগতকে নূতন Coy নিয়ে জানতে চায়। প্রকৃতির ঘটনা প্রবাহকে 
তারা আর কেবল যান্তিক প্রক্রিয়া মনে করে না__এই ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে 
যে সত্য নিয়ত ক্রিয়াশীল তাকে জানতে চায়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি তাকে NF করে। এই অজানাকে জানার প্রয়াস ও উদ্ঘম 


এদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এর যথার্থ প্রয়োগ এদের 
শিক্ষাগত জীবনকে সার্ক করতে পারে। 


(৬) স্বাধীনতার চাহিদ। $= 

বাল্যকালীন শাসনের সীমানা ছেড়ে নবযুবকযুবতীরা স্বাধীনভাবে চলতে 
চায়। নিজের সম্বন্ধে নিজেরাই ভাবতে শেখে, সকল বিষয়ে নিজের মতের দ্বারা 
চালিত হওয়ার একটা! প্রবল ইচ্ছা এদের মধ্যে দেখা যায়। কোন কাজের 
দ্বায়িত্ব পেলে তারা খুশী হয়, পরিবারের বিভিন্ন সমস্ত। সম্পর্কে মতামত দিতে 
পারলে আনন্দ পায়। 

অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই স্বাধীনতাকে কখনও স্পর্ধা, কখনও 
উচ্ছ বলত! মনে করেন। AEC মনের এই ইচ্ছার যথার্থ মূল্যায়ন 


s 


নবযুবকাল ও তার AAT] ৬৭ 


এরা করতে পারেন না, ফলে শৃঙ্খলাজনিত নানাপ্রকার সমস্ত র উদ্ভব হয়। 
এই স্বাধীনতার চাহিদ্রাকে সহানুভূতির সঙ্গে স্থনিয়ন্তিত করতে পারলে 
-ব্যক্তিত্ববিকাশ যথার্থ রূপে হতে পারে। 


এপ) যৌন-চাহিদা $= 


যৌন-অঙ্গ ও যৌন-গ্রস্থির বিকাশ ও পূর্ণতার ফলে নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে 
“যৌন চেতনার উদ্ভব হয়। ভালবাসার আকাঙ্ষ! এদের পেয়ে বসে। ছেলেরা 
সঙ্গিনী এবং মেয়েরা সঙ্গী খোজে। যৌন কৌতুহলও এই সময় বিশেষ - 
ভাবে দেখা দেয়ণ যৌন জীবনের বিভিন্ন দিক জানার জন্য তাদের মধ্যে একটা 
-প্রবল কৌতুহলের উদ্রেক হয়। 

এই সময়ে খেলাধুলা, শিল্প-চর্চা ও অন্যান্য সমাজ সংগঠণমূলক কাজের মধ্য 
“দিয়ে যৌন শক্তির উদগতি সাধন (sublimation) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একাত্ত- 


ভাবে প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত যৌন জীবন সন্ধে শিক্ষাদানও 
seta .. সি 


(৮) সমাজশসংসর্গের চাহিদা ৪ 


বাল্যকালীন পরিবার-পরিচন্ন-পরিসর থেকে নবযুবকযুবতীর! বৃহত্তর সমাজ- 
সংসর্গের চাহিদা অনুভব করে। অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচিত হতে, সমাজের 
বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেকে পররিস্থাপন করার জন্য তাদের মধ্যে আকুলতা 
“দেখা দেয়। 

বিদ্যালয়ের নানাবিধ সংগঠনমূলক যৌথ কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজ- 
‘সেবামূলক কাজ কর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নবযুবক-যুবতীদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি 
ঘটানো যায়। বস্তুতঃ সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষার এই সময়টাই যথার্থ কাল। 


(৯) নৈতিক চাহিদা s— 


_ ও শিশুর মধ্যে উচিত অনুচিত বোধ থাকে না। আত্ম সুখের জন্য তার কর্ম 


প্রয়াস নিয়োজিত হয়। ভালমন্দ বিচার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের 
অনুশাসন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈতিক মান তার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে থাকে A I 

_ নবযুবকালে বুদ্ধি-পরিপাক ক্রিয়ার সমাপনে যুবকযুবতীর! যুক্তিগ্রাহ বিমূর্ত 
চিন্তা করতে পারে। বৃহত্তর সমাজ ও আত্মিক কল্যাণের পটভূমিতে তাঁর 
ভালমন্দ বিচার করার প্রয়াস আর্ত হয়। আপন নৈতিক মানের মাপকাঠিতে 
তাঁরা নিজের ও অন্যের কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে | 


৬৮ মানসিক arafa 


এই নৈতিক বোধ পরিমিত না হলে মানসিক স্বাস্থ্য হু হয়। নৈতিক" 
মান যদি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয় ত! হলে স্বাভাবিক কাজেও তীক্ষ 
অপরাধবোধ নানারপ মানসিক ছন্দের উদ্ভব ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য Ta করে। 


(১০) আদর্শের চাহিদা £_ 

নবযুবকযুবতীর! এই. সময়ে বীর পুজার একটা চাহিদা অনুভব করে, কোন 
ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর মতাদর্শে চলার একটা প্রবণতা এদের 
মধ্যে দেখা দেয় | সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক, ধর্মদর্শন বিষয়ক প্রশ্নাদি তার 


মধ্যে আন্দোলনের স্থষ্ট করে। বিহ্বনভাবে সে একটা জীবনাদর্শের চাহিদা 
অন্তভব করে। 
সুস্থ জীবনাদর্শ গড়ে উঠার জন্য গৃহ পরিবেশে ও বিদ্যালয়ে একটা Te পরিবেশ 


রচনা কর! দরকার । এ ছাড়া পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবক স্থানীয় 
ব্যক্তিদের মধ্যে যদি সদাদর্শ থাকে তা হলে তাদের জীবন দর্শন ও জীবনভঙ্গী 
নব যুবকঘুবতীদের সুস্থ জীবনাদর্শ গঠনে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে | 


| অনুশীলনী 


1. Show your acquaintance with some of the common behaviour- 
| problems of adolescent students. How would you tackle them ? 


| 2. Discuss some of the basic problems of adolescence. Indicate your 
| own ideas regarding the guidance of the adolescent. 


3. Give a brief account of some problems of maladjustment of adole. 
scent students to their academic and social surroundings. 


t 4. State problems of adolescence. Why aro the symptom d 
| abnormalities tirst observed in the adalesgant ? yey ০০5 


5. Richy describe the importance of keeping the Mental Health of . 


the adolescent sound. 


6. Indicate the measures you would adopt for keepi t 
Health of an adolescent sound. E gine sete, Men tale 


7. Mention the chief characteristics of i 
i ana (5 procedure you would gine 121 
রাতে... 
7 ented ইতি oe the emotional disturbances that you experi- 
| be Pe scr and নিস you can observe between childhood 


( 


11. Discuss the needs of the adolescent, How can they be satisfied ? 


Why is adolescence called the period of ‘stress in? 
eis তিনি get rid of this stressed condition ? el On 


০ রি 


নবম অধ্যায় = ০7/7০ 


যৌন শিক্ষা 


( Sex Education ) 


“যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা s— 


ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যৌন জীবনের 
সুস্থতা অন্তস্থতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে! যৌন-জীবন কেবলমাত্র 


বংশ রক্ষার সঙ্গেই জড়িত নয়__যৌন শক্তি আধুনিক মন:সমীক্ষণের মতান্থসারে 
,যৌন-মানস-শক্তি ( Psycho-sexual-energy ) বা জীবন শক্তি; সমস্ত 


ক” প্রবাহের অলক্ষ্য উৎস। এই যৌন শক্তির উদগমন ও রূপান্তরণের 


মধ্যেই ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সৌন্দর্য নির্ভরশীল | 


শিল্প-চর্চা, সাহিত্য-গ্রীতি, সমাজ সেবা, সঙ্গীত, দর্শন ও ধর্মাচরণ দবই অনেকাংশে 
যৌন শক্তির উদগতির মধ্য দিয়ে ঘটে । জীবনে শিল্প বা জীবনকে শিল্পায়িত 


করা কখনই সম্ভব নয় যদি যৌন জীবনের মধ্যে শৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা 
না থাকে। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র যৌন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যৌন শক্তির 


যে সার্থক ব্যবহার হয় তার মধ্য দিয়েই সুস্থ জীবন যাপনের ভিত্তি স্থাপিত হয় 
ও যথাৰ্থ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। প্রাক্ষোভিক ( emotional ) জীবনের 
সঙ্গে যৌন-জীবনের একটা নিগুঢ সন্বদ্ধ আছে। ব্যক্তিত্ব গঠনে যৌন জীবনের 


QRS অসুস্থতা বহুলাংশে দায়ী । 


যৌন জীবনের বিরতি মানসিক বিকৃতি নিয়ে আসে_ ne জীবন 
ধারার মধ্যে একটা অস্বাস্থ্য ও Refs আনে। যৌন বিক্কৃতি ব্যক্তি- 


জীবন ও সমাজ জীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খসা বিদ্িত করে। একদিকে যথার্থ 


শিক্ষ! দ্বার! স্বস্থ BORG উন্মেষ ন! ঘটলে ও অন্যদিকে যৌন জীবনের সুস্থতা ও 
অন্স্থভার নির্ণায়কগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান al থাকলে, ব্যক্তির মধ্যে যৌন 
fasts নিয়ে আদতে পারে যা তার মধ্যে কালে নান! প্রকার মানসিক বৈকল্য 


নিয়ে আসবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের HA করবে। 


বিভিন্ন বিকাশ-স্তর ও যৌন-জীবনের বৈশিষ্ট্য 3 
যৌন-জীবনের স্থস্থতা অসুস্থতার উপর সমাজ জীবনের স্বাস্থ্য TAY নির্ভর 


৭০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ঠা 


aca সমাজে যৌন শৃঙ্খলা না থাকলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন কাঠামো 
ভেঙ্গে পড়ে। fags কুচি, বিরত জীবন ধারণ সমাজ সংহতিকে বিনষ্ট করে। 
নবযুবকালৈর প্রধান বিকাশ ARB হল তার যৌন বিকাশ । এই 
বিকাশকে যদি স্থনিয়ত্িত ধারায় পরিচালিত না করা যায় তা হলে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ qa হয়__মানসিক স্বাস্থ্যের বিপৰ্য্যয় ঘটে। ডঃ জোনসের' 
মডে ব্যক্তির এই সময়ে তার শৈশবকালীন যৌন-ইতিহানের পুনরাবৃত্তি 
ঘটে। বাল্যকালীন সময়ের ANT ( later childhood period ) অবদমিত 
যে সব যৌনম্পৃহা থাকে সেগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই 
সময়ে এই সব যৌন ইচ্ছা আর অবদমিত অবস্থায় থাকে না__পিতামাতা ভিন্ন 
অন্যান্য আগন্তক ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই সব অবদমিত যৌনেচ্ছা প্রধাবিত হয়। 
এই পুনরাবৃত্তি তিনটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে । প্রথম স্তরে থাকে 
আত্মরতি (auto eroticism )| নবযুবকালে 2-419 ( self-love ) দেখা 
দেয় যখন WS যুবতীর! গোপনে স্বীয় অন্গচর্চাপ্রনাধনে মনোযোগ দিয়ে 
থাকে | তার পরের পর্যায়ে দেখা ata সমলিঙ্গকাম ( Homosexual )। 
নবযুবকরা যুবকদের সঙ্গে, যুবতীর যুবতীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব 
স্থাপন করতে চায়, যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কামভাবও থাকে | এই সময়ে কাম- 
শক্তি আত্মগত তৃপ্তি ছেড়ে, বহিরাভিমুখী হতে থাকে। অবশেষে ইতর-রতির 
(heterosexuality) পৰ্য্যায় আরম্ভ হয় এবং এই স্তরের কার্য্যকাঁরিতা 
ও তার বৈশিষ্ট্য সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ওঠে। যুবকরা যুবতীদের 
প্রতি ও যুবতীর! যুবকদের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ GSI করে | 
যৌন-বিকাশের এই তিনটি পর্ধ্যায় পরপর না এসে এক সঙ্গে বর্তমান থাকতে: 
পারে। এই সময়ে শিক্ষকের একটা গ্রধান কর্তব্য যে তিনি শিক্ষার্থীদের যৌন 
জীবনের Geter যে যন্ত্রণা ও অস্থিরত| দেখা দেয় তাকে অনুধাবন করবেন 
এবং এই সময়কার যৌন জীবনের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তার মধ্যে যে কোন 
Ref বা অস্বাভাবিকতা নেই, সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। আত্মরতি ও 
সমলিঙ্দতা এই সময়ে বর্তমান থাকলেও যে পেটা বিকৃতি নয়_্বাভাবিক 
বিকাশেরই পরিণতি এটা নবযুবকযুবতীদের মম্যকরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। 
এই সময়ে নবধুবকযুবতীদের সাথে বয়ঃপ্রাপ্তদের আচরণ যদি নির্দয় হয় ত? 
হ'লে নবযুবকযুবতীদের মধ্যে একট! দিশেহারা] ও যন্ত্রণা-কাতিরভাব দেখা যায়” 
এতে মানসিক ভারসাম্য RAES হয় । 


৮ 


K 


যৌন শিক্ষা. a> 


নবযুবকালে যৌনতা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে যৌন-শক্তি 
জীবনের চারিদিক পরিপ্লাবিত করে-__এই শক্তিকে ষথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারলে জীবন সুন্দর ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে । নবযুবকালের শিক্ষার একটা মূল 
লক্ষ্য হল এই শক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ । পূর্বে এইসব নবযুবকদের কঠিন দৈহিক 
কাজ ও খেলাধুলার মধ্যে মগ্ন রাখা হত। এর দ্বারা যৌনতার কিছু স্বাস্থ্যকর 
নিয়ন্র হয় ঘটে কিন্তু এরূপ দৈহিক শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ৫কবল 
নবযুবকের যৌন উদ্বেসতা দূর হয় না। যৌনশক্তি মানসশক্তি বিশেষ, 
খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে যৌনশক্তির উদগমন ঘটে তার কারণ হল যে 
খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মানস শক্তির একটা স্বাস্থ্যকর প্রকাশ ঘটে থাকে। : 
খৌনজ অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ হল বিভিন্ন হুষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে 
যৌন-শক্তির উদগতি সাধন | 

এ প্রসঙ্গে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করতে, 
পারবে al | লজ্জা ও কুসংস্কার যৌন বিষয়ে সর্বদা পিতামাতাকে ও বড়দের 
faa করে রাখে এবং এই নীরবতায় নবযুবকযুবতীরা অন্ধভাবে তাদের যৌন- 
কৌতুহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে এবং নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর Tsa থেকে 
এই সব জ্ঞান আহরণ করে পরিণামে নিজেদের ক্ষতি করে। নবযুবকযুবতীদের 
জীবন সম্বন্ধে অনেক জানতে হবে। যৌন বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান আহরণ 
করতে হলে শরীর স্থান ও শরীরবৃত্তিক (Physiological ) জ্ঞান নবযুবক 
যুবতীদের পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে চয়ণ করতে হবে। বিকৃত কথাবার্তা, 
যৌন চিত্র ও অসাধু সাহিত্য প্রভৃতি থেকে যে যৌন-জ্ঞান হয়ে থাকে তা 
সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর ও বিকৃত__এই অস্বাস্থ্যকর যৌন জ্ঞান থেকে পরবর্তী 
জীবনেও যুক্ত হওয়া কঠিন। সম্পূর্ণ বিশ্বাভাজন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে 
একান্তে খৌনবিষয়ক জ্ঞান আহৃত হওয়া সমীচীন এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত 
ধর়িতা নয়, যথাসময়ে পরিফার খোলাধুলি আলাপ আলোচনা হওয়াই 
স্বাস্থ্যসম্মত | ই 

যৌন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান সহজ কোন বিষয় নয় এ বিষয়ে সকলেই 
একমত-_কিন্ত ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে এর যে স্থদুর aaa প্রভাব 
তার দিকে লক্ষ্য রেখে, যে কোন বিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে 
জ্ঞানদান কঠিন নয়। এই সময়ে নব যুবকযুরতীদের মধ্যে সংশয়, NRA 
উদ্রেক হয়, এর! এই সময়ে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকে এ থেকে 
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যুক্তি দিতে পারে জ্ঞানী ও সহানুভূতিশীল কতিপয় ব্যক্তি ধাদের যৌন বিষয়ে 

বিজ্ঞাননিষ্ট জ্ঞানদানের ক্ষমতা রয়েছে । অনেক যুবকষুবতীই এই সময়ে তাদের 

“দেহে ও মনে কি পরিবর্তন হচ্ছে এ সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারে না, ফলে একটা 

~z e আচ্ছন্নভাবের দ্বারা আবিষ্ট থাকে__কথনো নিজেদের বিরুত বা 

‘Cae মনে করে যৌন বিষয়ক জ্ঞানদানে কোন্‌ পদ্ধতি অবলদ্ধন করা 
হোল সেটা বড় কথা নয়_জ্ঞানদীতীর সহানুভূতি ও খোলামন এ বিষয়ে যথার্থ 
উপকার করতে পারে। নব যুবক-যুবতীদের কাছে এ ভাবনাটাও অনেকটা 
স্বস্তির কারণ যে তাদের মত যন্ত্রণা মনোকষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে অপনঙ্গতি তাদের 
সমবয়সী প্রায় সকলের মধ্যেই আছে এবং একজন সহৃদয় বয়স্ক ব্যক্তি তাদের এ 
যন্ত্রণা ও দুঃখ বোঝার চেষ্টা করছে। 


যৌন-শিক্ষা বলতে বস্তুত কি বোঝায় ?£__ 
যৌন শিক্ষা, aaa সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও নির্দিষ্ট নেই, ফলে 
যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অনেক বিরোধ ও অস্থচ্ছ ধারণ! বর্তমান। কারে! 
কাছে এটা হচ্ছে শিশুদের নিকট স্ত্রী ও পুরুষ যৌন অঙ্গের বৃত্তান্ত সহ জন্ম-চক্র 
বিবৃত করা। কারো নিকট আবার যৌন শিক্ষা হল বালক-বাঁলিকা হিসাবে 
বিকাশ বৃদ্ধির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান__কারো নিকট নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের 
বিকাশ এবং এই বিকাশ নবযুবক-যুবতী ও স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কি ভাবে 
পরিবর্তন আনে, প্রাক-বিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের সমস্যার সঙ্গে কিভাবে 
সঙ্গতি রক্ষা করা যায়, এসব সমন্তার উপায় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানদানই 

যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য 

যৌন শিক্ষা কেবলমাত্র মৌখিক জ্ঞানদান নয়, যৌন শিক্ষায় শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদানগ হয়ে থাকে-__শিক্ষকের 
নিজের যৌন .বিবয়ক যে ধারণ ও অভিজ্ঞতা! শিক্ষার্থীর মধ্যে তার নিরুচ্চার 
সঞ্চরণ হয়। যৌন জীবনকে স্বাস্থাকর ও কল্যাণকর করে তুলতে হলে কি 
করা উচিত, যৌনবিষয়ে ze Poa অবতারণা! যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্া। 
এইদ্িক থেকে যৌন শিক্ষা একটা ক্রমাগত ভাষিক ( verbal ) ও অভাৰিক 
(non-verbal ) ভাব দান, a শিক্ষার্থীর চেতন ও অবচেতন মনে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ভাবে পরিবর্তন আনে। যৌন জীবনের সাথে আবেগগত জীবনের 
একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, ফলে যৌন জীবনের Fats বা অনাস্থা আবেগগত 


যৌন শিক্ষা ৭৩ 


জীবনের স্থস্থতা হানি করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ব্যাহত করে । সেইজন্য সংযম 
রক্ষা, দৈহিক স্বাস্থোর সংরক্ষণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী শৈশবকালীন 
“পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে যথাযথ ভাবে মেলামেশা করা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, 
পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সন্ন্ধে স্বাস্থ্যকর মনোভঙ্গী কৃষ্টি 
করতে পারে এমন সব বিষয়বস্তু যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। 

মোটামুটি ভাবে যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে__ 

(১) যৌন সম্বন্ধে শরীরগত (anatomical ) ও শরীরবৃত্তগত ( physio- 
‘logical ) জ্ঞান। 

(২) যৌন সম্পর্কে এবং তাকে কেন্দ্র করে CANT AND) উদ্ভূত হতে 
পারে, সে সম্বন্ধে BB দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ সাধন। 


‘যৌন বিষয়ে শিক্ষা-দাত] s— 

প্রত্যেক শিশুই যখন বড় হতে থাকে তার যৌন শিক্ষা কোন al কোন ভাবে 
ঘটে। শিশুর এ শিক্ষার aay কি? কার কাছ থেকে এ শিক্ষা আর্ত হয? 
এ. শিশু তার পিতামাতার এ বিষয়ে জ্ঞান ও AITAI (attitude ) 
দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এছাড়া শিশুর ও নব যুবক-যুবতীদের 
সাথে যেসব ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তাদের, নারী ও পুরুষদের কাজকর্ম ও আচরণের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাব ও জ্ঞান শিশু ও নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়। অনেকে যৌন বিষয়কে জীবনের আর সব বিষয় থেকে আলাদাভাবে 
দেখে এবং অবচেতন মানসে যৌন বিষয়ে একটা ভয় থাকে-_-এই ভয় অঙ্থচ্চারিত 
ভাবে নবযুবকদের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়__এ ভাবে যৌন বিষয়ে একটা 
অন্বাস্থাকর ভয় ও শঙ্কা নব যুবক-যুবতীদের আছন্ন করে ফেলে ও যৌন বিষয়ে 
অনুস্থ গ্রতিন্তাসের সৃষ্টি হয়। 


যেন বিষয়ে সুস্থ মনোভলী গঠনের SD জ্ঞানের প্রকার s— 
যৌন বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে জ্ঞান প্রদত্ত হচ্ছে, 
সেটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা জ্ঞান দানের পদ্ধতি, 
কেবলমাত্র জ্ঞান অপেক্ষা যৌন বিষয়ে প্রতিন্যাস সৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী | 
এটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে তাঁর পিতামাতা যৌন বিষয়ে 
সুস্থ জানের অধিকারী হবেন এবং শৈশবে ও নবযুবকালে যৌন কৌতুছলকে 
স্বাস্থাকর তথ্য পরিবেশন করে ARGA করবেন। 


৭৪ মাননিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


শিশু পরিবারে ঘনিষ্ট আত্মীয়ন্বজনের পোষাক পরিচ্ছদ পরা, আানকরা 
প্রভৃতি দেখে ও তার মধ্য দিয়ে যৌন পার্থক্য নির্ণর করতে শেখে । সে 
নিজে কোন দলভুক্ত সেটাও বোঝার চেষ্টা করে। তিন বৎসর বয়সের 
কাছাকাছি সময়ে, শিশু নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিম্ময়বোধ করে এবং সে যে 
নিজে ভাল করে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া ও খেতে শেখার আগে মাতৃগর্ভেই 
বড় হয়েছে এ জেনে পরিতৃপ্তি বোধ করে। কোন প্রাণীর জন্ম বৃত্তান্ত দেখে 
শিশুর এ বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে | 

পাচ ছয় বৎসর বয়সে শিশু জানতে চায় মাতৃ জঠর থেকে সে কিভাবে 
এ পৃথিবীতে এসেছে এবং তার জন্ম Tacs তার পিতার ভূমিকাই বা কি। এই 
সময়ে পিতামাতা এবং শিশুর ঘনিষ্ট শিক্ষক শিশুকে এ বিষয়ে সহজ ভাষায় 
আলোকিত করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। 

পিতামাতা ও শিক্ষকদের নবযুবকালের আগমনে নবযুবকযুবতীদের 
দেহে, মনে ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে সে সন্ধে সচেতন 
থাকতে হবে। বিশেষ করে, তাদের জানতে হবে যে, মেয়েরা ছেলেদের 
ছু তিন ব্সর পূর্বেই নবযুবকালে পৌছে যায় এবং ছেলেদের থেকে সবদিক 
দিয়েই মেয়েরা সম্ভবত বেশী পরিপন্কতা ats করবে, যে সময়ে মেয়েদের 
নবযুবকালীন বিকাশধারা fat হবে, ছেলেদের বিকাশধারা তখনই 
Hest হবে এবং মেয়েদের বিকাশ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরও কয়েক 
বৎসর ধরে ছেলেদের এই |S বিকাশ চলতে থাকবে, পরিণামে ছেলের! 
মেয়েদের চেয়ে আরুতিতে প্রায়ই বড় হয়ে থাকে । যেসব মেয়েরা সকাল সকাল 
To গতিতে GANS হয় এবং যেসব ছেলের! একটু বেশী বয়সে বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা উচিত কেননা এই 
অ্থাভাবিকতা তাদের নাবীত্ব বা পৌরষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসামন্ন্তপূর্ণ 
ও অসুস্থ ধারণার উদ্রেক ঘটাতে পারে। 

TANI ছেলে ও মেয়েদের এ সত্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে ছেলেদের 
ও মেয়েদের মধ্যে যৌনচেতনা এক সময়ে আসে না; সাধারণত মেয়েদের 
যৌনচেতনা কিছুটা বিলম্বে আনে এবং এই চেতনা কিছুটা qe, ছেলেদের 
যৌনচেতনা সেখানে কিছু পূর্বেই দেখা দেয় এবং এ চেতনা যৌনলিঙ্গের উপর 
বেশী নিবদ্ধ থাকে। এই সময়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে নবযুবকালীন 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের তাৎপর্য্য fee এইসব পরিবর্তনকে 


যৌন শিক্ষা ae 


কিভাবে স্থস্থধারায় নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে নিছক যৌনাকাজ্ঞাকে 

প্রেমাকাজ্ষা বলে ভুল করে এই সময়ে নব যুবকযুবতীরা৷ কিভাবে না বুঝে AW 
বিবাহাদি ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা পরিণামে অস্থাস্থ্য ও অশান্তি নিয়ে আসে এ 
বিষয়ে নব যুবকযুব্তীদের বুঝিয়ে দেওয়া! সমীচীন। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে 
অন্ধ কামার্ততা, রপজ আকর্ষণ এবং পরিণত প্রেমাকাজ্ষার মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়__বিবাহিত জীবন সার্থক করে তুলতে হলে প্রথম থেকেই কামজ ইচ্ছাকে 
কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করা সমীচীন মে বিষয়েও শিক্ষাদান প্রয়োজন | 
বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন সমন্তা ও তার সাথে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও সংহত 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিভাবে মুখোমুখী হওয়া যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ ভূমিকা কি, 
তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ ও তাকে উন্নত করার উপায় 
সম্পর্কেও শিক্ষাদান যৌন-শিক্ষা-স্থচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন | 


INEI ও পারিবারিক পারিবেশ ৪ 

যৌন বিষয়ে সন্তানদের মধ্যে সুস্থ aRt সৃষ্টির জন্য, পিতামীতার' 
নিজেদের যৌন বিষয়ে সুস্থ মাঁনমিকতা থাকা প্রয়োজন। পিতামাতার 
শৈশবকালীন ও নবযুবকালীন অভিজ্ঞতা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, যৌন বিষয়ে 
aff তাদের একটা অবচেতন স্বণা ও লজ্জা! থাকে, যদি তাদের যৌনজ্ঞানের: 
উৎস বিক্বৃত হয়, তাহলে এইসব বিরতি বয়:প্রাপ্তকালে তাদের মানসিকতার 
মধ্যে যৌনবিষয়ে অন্থস্থ ও বিরুত প্রতিন্াসের ee করে_-এবং পরবর্তীকালে 
পিতামাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এই বিকৃত গ্রভিগ্ঠাস সংক্রামিত 
হয়। কাজেই প্রথমতঃ পিতামাতার কর্তব্য হবে যৌন বিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের 
অধিকারী Zea | 

যৌন শব্দটির যথার্থ তাৎ্প্ধ্য উপলব্ধি করতে হবে। অধিকাংশ ব্যক্তিই ‘লিঙ্গ’ 
wad কেবল শরীরবৃত্ত ও শরীরস্থানের পটভূমিতে বিচার করে থাকে। নারী ও. 
পুরুষের পার্থক্য নির্ণায়ক হিসাবে লিঙ্গকে দেখে থাকে ৷ কিন্তু লিঙ্গ বা যৌনের, 
অর্থ যে আরও ব্যাপক এ বিষয়ে পিতামাতাঁকে সমূহ সচেতন হতে হবে। 

নারী পুরুষের ভালবাসা ও প্রেমের উৎপত্তি যৌন বিকাশ থেকেই হয় এবং 
এ থেকেই পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি। সমস্ত পারিবারিক শাস্তি ও 
সুস্থতা নির্ভর করে পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর_-এমনিতর 
পরিবেশই বিকাশোন্ুখ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, 


দি মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কাজেই পারিবারিক পরিবেশের একটা প্রধানতম নিৰ্ণায়ক হল স্বামী-গ্রীর 
সম্পর্কে সম্পর্ক নির্ভর করে সুস্থ যৌন জীবনের উপর । এই দিক থেকে যৌন 
জীবনের কার্যকারিতা সুদূর প্রসারী। 
যৌনজ প্রেম ও ভালবাসা থেকেই শিল্প 28, কাবা, সঙ্গীত, ছবি ও 
ৃত্যকলার RR । এ ছাড়া অনেক মহৎ কাজের উৎদও এই যৌন-শক্তি। 
বিজ্ঞানচর্চা, ধর্মাচরণ এ সমস্ত কিছুর TA যৌনশক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও 
উদগমন কাজ করে। 
আবার যৌন শক্তির অপচিতি ও অপব্যবহার কিভাবে জীবনে অস্থথ ও 
অশান্তি নিয়ে আসে; যৌন বিষয়ে অজ্ঞানতা, বিকৃত জ্ঞান, বা যৌন বিষয়কে 
জীবনের আর সব দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা, এই সব অবৈজ্ঞানিক 
Wer থেকেই যৌন জীবনে নানা প্রকার বিকৃতি আসে-_ ব্যক্তি যৌন বিষয়ে 
হয় ব্যভিচারী হয়ে ওঠে, নয় যৌন শক্তির অতি অবদমনের ফলে নানাবিধ 
মানসিক রোগের উদ্রেক ঘটায়। যৌন শক্তির সাধিক তাৎপর্য সহজ সরল ভাষায় 
সন্তানদের বুঝিয়ে দেওয়া পিতামাতার একটা কর্তব্য । কিন্ত অনেক পিতামাতাই 
যৌন বিষয়ে তাদের সন্তানদের সঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হতে চান না, অথচ 
এ'রাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানা প্রকার অশ্লীল গল্প ও যৌন বিষয়ে নানাগ্রকার 
আলাপ আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন al | 
বিষয়ে একটা অপরাধবোধ ও লজ্জা জড়িত ভাব থাকে-__অবচেতন মানসের 
এইরূপ বিরুতভাব পিতামাতার শৈশবকালীন পারিবেশিক প্রভাবের ফল) 
কাজেই পিতামাতার প্রথম কাজ যৌন বিষয়ে নিজেদের মনোভঙ্গীকে স্বাস্থ্যকর 
করা_-এ জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া, তাদের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করে পিতামাতাদের জ্ঞান সঞ্চয় করা সমীচীন | 
এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিশুর যৌন শিক্ষা, একট! একক yal 
'শয়। তার যৌন বিষয়ে afaa, পরবর্তীজীবনে যৌন বিষয়ে সংযম শিক্ষা 
কেবল যৌন শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় না__তার বিকাশ পর্বে যে সব পারিবেশিক 
শক্তি কাজ করে, তাঁর সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুর যৌন জীবনকে 
প্রভাবিত করে। কাজেই যৌন শিক্ষার সঙ্গে পারিবারিক সমগ্র পরিবেশকেই 
পৰ্য্যালোচনা করে দেখতে হবে। | 
(ক) পারিবারিক সম্পর্ক যদি কোন পরিবারে শিশু দেখে যে পিতা 
মাতাকে কেবলমাত্র পরিচারিকারূপে বা দানীরূপে ব্যবহার করে এবং 


অবচেতন মনে এদের যৌন 


পিতার 


যৌন শিক্ষা ৭৭- 


যে কোন প্রকার নির্দেশ মাতাকে একবাক্যে পালন করতে হয়, যদি সে দেখে 
যে সব বিষয়েই বোনদের প্রতি ভাইদের তুলনায় বিরূপ ব্যবহার করা হয়, তা 
হলে তাদের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধ হয়ে যায় যে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র 
পুরুষদের স্থবিধা ও আরামের জন্য । এরূপ ধারণা নিশ্চিতরূপে শিশুদের পরবর্তী 
যৌনজীবনে সুস্থতা আনে না। এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যেও পুরুষজাতি 
সম্পর্কে একটা ক্ষোভের ভাব জন্মে__পুরুঘদের যে কোন উপায়ে বশে রাখা ও 


AAA পেলেই অপমানিত করার একটা প্রবণতা পরবর্তী জীবনে এদের মধ্যে > 


দেখা যায়। 

প্রত্যেক গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। ছেলে- 
মেয়েরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবে । পিতামাতা যদি নিশ্চিতরূপে 
ছেলে কিংবা মেয়ে এককভাবে পছন্দ করেন এবং সংসারে যাদের কেবল মেয়ে 


হয়েছে তাঁর! ছেলের জন্য ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন, অথবা যাদের কেবল ছেলে. 


আছে তার! মেয়েদের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন, এমনি সব ক্ষেত্রে মেয়ের! 
পিতামাতার ভালবাসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছেলেদের মত হয়ে 


উঠতে চেষ্টা করে, আবার ছেলেরা বাবা মার মন পাওয়ার জন্য যতট| সম্ভব : 


মেয়েদের মত আচার আচরণ করতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এর পরিণাম 
দেখা দেয় স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের বিপর্ধ্যয়ের মধ্য দিয়ে এবং কখনো! 
কখনো বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতেই এরা নানারূপ ভয় পায়। 


(খ) সংযম শিক্ষা _যৌন-সংযম সম্ভব হয় না, যদি শিশুদের মধ্যে অন্ত - 


বিষয়ে সংযম শেখানো না হয়। যে শিশুকে পিতামাতা সর্বদা আহ্লাদ দেয় 


এবং সে যা চায় তাই দিয়ে থাকে-_দেরকম শিশুর পক্ষে যৌন-তাড়নের: 


মত প্রবল তাড়নাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আত্ম-সংযম অভ্যাস করা সম্ভব ay | 
পিতামাতার অত্যন্ত আদর পেয়ে পেয়ে যে সব শিশু পরবর্তী জীবনে 
যৌন-উচ্ছ বলত! দেখাতে থাকে তাদের ALA পিতামাতা শেষকালে কঠোর 
শান্তির ব্যবস্থা করে। শিশুদের সর্বদাই সহিষ্ণু হতে, অপরের স্থখ-স্থুবিধা সম্বন্ধে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং. প্রয়োজন হলে তার জন্যে আত্ম-স্ুখ বিসর্জন দিতে 
শেখাতে হবে। পরার্থে আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা তাদের যৌন বিষয়েও এমন 
একটা মনোভঙ্গীর R করবে যা যৌন-জীবন ও বিবাহিত সম্পর্ককে পরবর্তী- 
কালে RMI ও সুষম করে তুলবে | 


(গ) আনন্দানুষ্ঠীন-_যৌন বিষয়ে মাত্ৰাধিক ও অকাল চিন্তা থেকে- 


“a0 মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বিরত করার: জন্য শিশুকে সর্বদা তার আত্ম-শক্তি-বিকাশমূলক কর্ম-প্রকল্পে 
নিযুক্ত রাখতে হবে; খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দকর ও শিক্ষাকর অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে অবসর যাপনকে মুখরিত করে তুলতে হবে। শিশুর শক্তি যদি 
RRI কর্মের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে নিছক দৈহিক যৌনতার মধ্য 
দিয়ে তার শক্তি অপচিত হতে পাবে না। 
নবধুবকালে যৌন চেতনার উন্মেষ অত্যন্ত AT হয়ে ওঠে । সিনেমায় 
যাওয়াটা এই সময়ে একটা রেওয়াজ | সব চিত্র এই সময়ে নবযুবক যুবতীদের 
উপযোগী নয়__অনেক ছবি এদের মধ্যে যৌন বিকৃতি আনে, কখনও ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে অকাল যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটায়। বড়দের জন্য যে ছবি অত্যন্ত 
ভাল, সেই ছবিই ছোটদের জন্য ভাল নাও হতে পারে। কোন ছেলে বা 
“মেয়ে যদি অল্প বয়স থেকেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যৌনবিষয়ক 
সিনেমা (যাতে অধিককাল ধরে আলিঙ্গন চুম্বন ও অন্যান্য যৌন ক্রিগাদি থাকে ) 
“দেখে, তাহলে এই সব ছেলে মেয়ের মধ্যে অকালে যৌন-চেতনা আন্দোলিত 
হতে থাকে এবং বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক দিক থেকে যৌন সাড়া দিতে আরম্ভ 
করে, এ থেকেই পরে এদের মধ্যে যৌন-্থলন আরম্ভ হয়। কাজেই শিশুদের 
‘উপযোগী নয় এমন কোন চলচ্চিত্র শিশুদের দেখা, সমীচীন নয়। এ বিষয়ে 
শিশু চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়__যার 
মধ্য দিয়ে শিশুরা নির্মল আনন্দ পেতে পারে। 


A) সামাজিক মেলামেশ1 £_ 


বয়প্রান্তির পূর্ব পর্য্যন্ত যখন ছেলেমেয়েরা মেলামেশা! করবে তাদের মধ্যে 
‘কোন প্রকার যৌন পৃথকীকরণ কর! উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে 
“মেলামেশা ও খেলাধুলা করবে। শৈশব ও বাল্যকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে 
SSNS অকৃত্রিম ও auh কিন্ত বন্ধুত্বের সৌন্দর্য ও অরুত্িমত| 
অনেক পরিমাণে স্নান হয় যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির! ছেলেমেয়েদের এই সরল সহজ 
মেলামেশাকে বিক্ৃতভাবে দেখে ও এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের স 


মনেই নানাপ্রকার 
অশালীন ম 


ব্য করেন এবং তাদের মধ্যে যে যৌনগত পার্থক্য রয়েছে সে ae 
সচেতন করে দেয়। এ থেকে তাদের মধ্যে লজ্জা আসে ও পরস্পর মেলামেশার 


শ্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। মোটের উপর শিশুদের যতদিন সম্ভব মনের দিক থেকে 
“শিশুই থাকতে দেওয়া উচিত। 


যৌন শিক্ষা ৭৯ 


একটা সময় স্বাভাবিকভাবেই আসবে যখন ছেলেমেয়েরা যৌন-চেতনা 
অনুভব করবে__কিন্তু এই চেতনা যাতে কোন প্রকারেই অকালে না আসে, 
সেদিকে পিতামাতা! ও বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 
শৈশবকালে ছেলেরা ছেলেবন্ধু, ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পেতে চায়, কিন্তু ছেলেদের 
মেয়েদের সাথে মেশা, আবার মেয়েদের ছেলেদের সাথে সহজ সরলভাবে মেশার 
সুযোগও থাকা চাই। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে সর্ব পর্ধ্যায়েই ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে যদি স্বাস্থ্যকর মেলামেশা না থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে সঙ্গতি বিধানে 
নানাপ্রকার অস্থবিধার স্থাষ্ট হতে পারে। 


(ঙ) দৈহিক ag ₹_ 
শিশুদের দৈহিক প্রযত্ব প্রয়োজন । তাদের স্থষম পুষ্টিকর খাছ দিতে হবে 
- এঁৰং অধিক আহারে যাতে অভ্যন্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শয্যা! 
যেন খুব কোমল বা খুব কঠোর না হয়। সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরও 
বিনা কাজে ছেলেমেয়েদের বিছানায় থাকতে দেওয়া! উচিত হবে না। খেলাধুলা 
ও দৈহিক কাজ-কর্মে উৎসাহ দিতে হবে কেনন! এর দ্বারা ছেলেমেয়েদের অসুস্থ 
যৌন-কল্পনা আসতে পারবে না। খেলাধুলা ও শরীর চর্চা যেন মাত্রাধিক না হয় 
ও এ যেন জোর করে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়-_অনেক ছেলে 
মেয়ে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা অপেক্ষা অন্য স্থ্রশীল কাজে বেশী আনন্দ পায়। 


বিদ্যালয় ও যৌনাশিক্ষা $_ 

অনেক বিগ্যালয়ই যৌন-শিক্ষা বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে 
এই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বিদ্যালয় যৌন-শিক্ষার স্থান নয়। কোন 
কোন কিওার গার্টেন স্কুলে সিভোনাই গ্রুয়েনবার্জের মানব জন্মের বৃত্তান্ত 
গল্পাকারে শিশুদের সামনে পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রথম ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানব জীবনের আরম্তকাল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও 
তাদের পিতামাতাদের এক সঙ্গে দেখানো হয়, এতে পিতামাতা তাদের 
সন্তানদের ভাব ও জ্ঞানের অংশীদার হতে উৎসাহিত বোধ করে। কোন 
কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ট অধ্যায়ে ‘লি বড় হচ্ছে" এই মর্মে সিনেমা দেখানো! 
হয়_-এতে থাকে মেয়েদের রজঃ Ws ঘটনা এবং এর সঙ্গে দেখানো হয় “মানব 
বিকাশ? সংক্রান্ত চলচ্চিত্র, যার মধ্যে মানব উৎপাদনের বিবরণ থাকে। এটা 


৮০ : মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


ক্রমশঃই, অনুভব করা গেছে যে, শিশুদের জুনিয়ার হাইস্কুল স্তরে পৌছাবার 


পূর্বেই অর্থাৎ যৌনচেতনা আসার পূর্বেই ও যৌন বিষয়ে সজ্ঞান কৌতুহল 
প্রকাশের পূর্বেই, এই সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা সমীচীন | 
স্বমেহন প্রভৃতি বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও বিচার বিবেচনার ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে । এ ছাড়! বালবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখিয়ে ও 
এ FRR যথাযথ আলোচনা করেও এ সময়কার যৌন-সমন্তার নানাবিধ 
সমাধানের পথ দেখানো যায়। সার্থক ও অসার্থক বিবাহিত জীবনের জন্য 
কি কি গুণ-দোষ কত পরিমাণে দায়ী এ সব বিষয়েও পুস্তকাদি ছাত্রছাত্রীদের 
* হাতের কাছে এনে দিতে হবে। এছাড়া রজঃসথষ্টির বৃত্তান্ত, মেয়েদের দৈহিক 
পরিবর্তন ও এর সঙ্গে মাতৃত্বের সম্বন্ধ এসব বিষয়েও ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে 
atanta প্রয়োজন, যাতে এইসব ঘটনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকর দৃষ্টিকোণ 
থেকে ছাত্ররা বিচার করতে শেখে। 
যৌন-িক্ষা মূলতঃ স্বস্থ বিবাহিত জীবনের প্স্তুতিপর্ব এবং নারী-পুরুষের, 
সম্পর্কের মধ্যে একটা নীতি ও শালীনতা বজায় রেখে চলার শিক্ষা। এই 
উদ্দেশ্যকে ক্ূপায়িত করার জন্য ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস, 
কবিতা ও নাটক প্রভৃতি বিষয় থেকে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্র ছাত্রীর 
মানস-লৌক উন্নত ও পরিশীলিত করতে পারেন ১ শ্রেণীর ছাত্ররা যখন যৌন-শিক্ষা 
সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করবেন তখন মহৎ লেখকদের সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ সমাজনীতি, 
শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের মননে তাদের সমন্তাকে বিশ্লেষিত করে দেখাবেন ।, 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এমন উন্নত ও afie হবে যে সেই 
পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে একটা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির উন্মেষ ঘটাবে। বৃহত্তর 
পটভূমিতে নরনারী সম্পর্কের মধ্যে নিশ্বা্পরতা, সত্যাচার, মহৎ অনুভূতি 
আনয়নই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য। কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ ঘৌনবিষয়ক জ্ঞানদানই 
বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য নয়, কাজেই বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার পাঠক্রম 
একদিক যেমন যৌন-বিষয়ে শরীরবৃত্তগত পরিবর্তন ও তার কারণ, যৌন বিকার 
ও তার কুফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান হবে-_অন্যদিকে মানবিক সম্পর্কের 
মধ্যে যে প্রেম প্রীতি ও Aas আছে সে সম্পর্কেও ছা 


অদের সচেতন, 
করে তুলতে হবে। . ছেলেদের মেয়েদের: প্রতি এবং মেয়েদের 
ছেলেদের প্রতি RAR প্রীতিপূর্ণ মনোভঙ্গীর সৃষ্টি ও পরবর্তাকালে 


দাম্পত্যজীবনকে নুনদর ও মহিমামতিত করার অন্ত স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য 


ae 


যৌন শিক্ষা ৮৯ 


সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে UI! এছাড়া খেলাধূলা, Pass, 
সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস, ভ্রমণ ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাদির যথাযথ 
ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে। এ সব বিষয়ে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা 
সাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ পাবে-_যৌনশক্তির সার্থক উদগতি সম্ভব 
হবে। 


অনুশীলনী. 


1. Write an essay on Sex Education. 

2. Discuss the place of sex education in the school curriculum. How 
should it be imparted to the childron ? 

3: Critically., discuss the importance of sex education in the life of the 
adolescent, Formulate a comprehensive programme of sex education for 
the adolescent, 

4. Write with your own comments about the uses and the abuses of 
sex-education. 


দশম অধ্যায় 
সমস্তামুলক আচরণ ও ভুক্রিয়তা 


( Problom Behaviour and Delinquency ) 


জমন্তামুলক আচরাণের স্বরূপ £ 

ছাত্র উচ্ছঙ্খলতা এখন একটা বহু আলোচিত সমস্ত৷ । বিদ্যালয়ে ছাত্র 
নিয়ম শৃঙ্খলা আর আগের মত মানছে না, এ রকম একটা অভিযোগ প্রায়ই 
শোনা যায়_তা ছাড়া পরীক্ষার হলে চেয়ার-টেবিল ভাঙ্গাচোরা, এরকমের 
ঘটমা axa আমরা সকলেই অবহিত। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিদ্‌ ও অন্যান্য 
বিয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ছাত্র উচ্ছ লতার সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে 
বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াস করছেন। এ রকম উচ্ছঙ্খল আচরণ ছাত্রর] 
কেন করে? এর যথার্থ কারণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা 
হচ্ছে। ছত্রেদের আচরণ যদি বিদ্যালয় ও সমাজ প্রেক্ষিতে উচ্ছ খল হয়ে 
ওঠে ত হলে নিশ্চয়ই সেটা বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে একটা সমস্যা, কেননা 
কতিপয় ছাত্রের এরূপ আচরণ শ্রেণী-কক্ষের, বৃহত্তরভাবে সমগ্র বিদ্যালয়ের 
স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে; WAS যদি কোন ছেলের আচার আচরণ 
অস্বাভাবিক ও বিকৃত প্রস্কতির হয় তা হলে সাৰিক গৃহ পরিবেশের সুস্থতা ও 
শান্তি AAS হয় | কাজেই এ দিক থেকে সাধারণভাবে Seay আচরণকেই 
সমস্তামূলক (problem behaviour) আচরণ বলা যেতে পারে। তাছাড়া 
এসব আচরণ পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট একটা গভীর সমন্তারূপে 
দেখা দেয়। 


মনন্তীত্বিক ব্যাথ্যা ৪ 
কিন্তু মনস্তাত্বিক বিচারে, সমন্তামূলক আচরণ হল একটি পরিণতি, কারণ 


আচরণকারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় হয়নি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
বিভিন্ন পর্যায়ের কোন না কোন স্তরে তার কোন না কোন প্রকার জটিলত। বা 
সমন্তার উদ্ভব হয়েছিল এবং এর পরিণতি হিসাবেই উচ্ছঙ্খল বা৷ সমস্তামূলক 
আচরণ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। কাজেই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে, সমন্তামূলক |! 


i ——_ ne 


সমস্তামূলক আচরণ ও ছুক্রিয়তা vo 


আচরণ হল, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাঁশ পর্যায়ে সমাজীকরণের (socialization) 
জন্য যে সব অন্তর্জাত ও ALAS প্রভাব ক্রিয়ারত, তার কোনটির অভাৰ বা 
বিকৃত কাৰ্য্যকলাপ থেকে উদ্ভৃত। ) 

সাধারণ ধারণা হল, উচ্ছ খল আচরণই অসামাজিক আচরণ বা এমন 
একটা fago আচরণ, যা পরিবার ও সমাজের আচরণের যে বিধিবদ্ধধারা, তার 
বহিভূর্ত। wees দিক থেকে এ আচরণকে বলা হবে RAT পূর্ণ 
আচরণ (symptomatic act) বা বিকৃত উপায়ে পরিবার ও সমাজের 
সাথে ata রক্ষা করার প্রয়াসপূর্ণ আচরণ (pseudo-adjustive 


_ 5০91 দৈহিক রোগ হলে যেরূপ রোগীর মধ্যে কতকগুলি রোগের সংলক্ষণ 


বা অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়, যেমন, দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিক 
কূপে বুদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকারের বিকার দেখা দেয়, অনেক সময় 
আবোল তাবোল বকে, ঠিক সেই রকম, মানসিক কোন প্রকার বিকৃতি হলে, 
ব্যক্তি নানাগ্রকার fare আচরণ করে (symptoms) | মানসিক বিকৃতি 
বা অন্ুস্থতাই সমস্তামূলক আচরণ এবং দুক্রিয়তার কারণ। যে ব্যক্তি 
এরূপ আচরণ করে, তার নিজের কাছেও কিন্তু এপ আচরণ একট! AAT | 
তার সমস্যা হল যে, তার ব্যক্তিত্ব সুস্থধারায় বিকাশ লাভ করছে না_বাইবের 
অবাঞ্ছিত প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি অবাঞ্ছিত চেহারা 
নিয়ে এসেছে, যে সে তা দিয়ে যথার্থভাবে পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে 
নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সে নানা কৌশল অবলম্বন করে 
অস্বাভাবিক পথে সমাজ-পরিবার-পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্ত রক্ষা করার চেষ্টা 
করেও ব্যর্থতাও হতাশার সন্মুখীন হচ্ছে (Pseudo-adjustive behaviour) \?, 
এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্তামূলক আচরণ আমরা কোন্‌ কোন্‌ আচরণকে 
বলবো ? Ges আচরণই কি কেবল সমস্তামূলক আচরণ? যে সব ছেলে 
মেয়ের! সমন্তামুলক আচরণ করে থাকে তাদের আমরা বিপথগামী ছেলে মেয়ে 
* বলতে পারি । যাদের মধ্যে বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, তারাও একদিক থেকে 
সমন্তাকারী শিশু-__কেনন! বুদ্ধির স্বল্পতা! হেতু তারা এমন সব আচার আচরণ 
করে থাকে, যাকে আমর! সমন্যামূলক আচরণ বলতে পারি | কিন্তু বস্তুতঃ এসব 


#3) ‘Tho complaint behaviour or problem behaviour er symptom 
is the expression of tho underlying problem and represents an unaece ca. 
ple or inadequate solution to difficulties in adjustment’—Loutitt, C দা 
Clinical psychology of Exceptional Children. 2 Ge Mas 


vs : মানবিক aya 


ছেলেমেয়েদের আমবা। পশ্চাদগাসী (Backward or subnormal) শিশুই বলে 

থাকি, বিপথগামী (problem) শিশু বলি না যাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, বিশেষ 

কবে প্রন্দোভগত বিকাশ (emotional development) ও সমাজগত বিকাশ 

(social development) বিকৃত ধারায় হয়েছে অর্থাৎ যার! অস্ুন্থ ও few 

ব্যক্তি WAR (abnormal, তাঁদেরকেই আমর! বিপথগামী Fie (problem 

children) বলে থাকি | 

পিতামাতা, শিক্ষক ও মনশ্চিকিৎসকগণ সমস্তামূলক আচরণের স্বরূপ 

এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিশুদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে 

" দৈনন্দিন যোগাযোগ রক্ম। করে যাদের চলতে হয়, যেমন পিতামাতা, অভিভাবক 
ও শিক্ষিক, তারা মনে করেন যে, সেই আচরণকেই সমস্তামূলক আচরণ বলা 

হবে, যে আচরণ তাদের কর্তৃত্ব, নির্ধারিত আদর্শ ও কর্ণতালিকাকে অগ্রাথ 
করে খেয়াল খুশী মত চলে। কিন্তু মনশ্চিকিৎপক, ধারা শিশুর দৈনন্দিন 
জীবনযাপনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়, তাদের কাছে উপরোক্ত প্রকারের 
আচরণ ভিন্ন আরও কতকগুলি আচরণ আছে, সমস্তামূলক আচরণ হিসাবে 
যার অনিষ্টকারিতা ও বিপজ্জনকতা আরও অধিক । এদের মতে, অত্যধিক 
বশংবদভাব, বা. নৃতন কোন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, 
অস্বাভাবিক ভয় ও দুশ্চিন্তা, সবসময় জড়সড় হয়ে থাকা প্রভৃতি আচরণ সমস্ত. 


মূলক আচরণের ATCA পড়ে। 


সমন্তামূলক আচরণের প্রকার £_ 

বিপথগামী শিশুদের বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ ( clastifica- 
tions) করার চেষ্টা করেছেন। সিরিল atë ( Burt, C. ) এদের প্রধানত দু'টি 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (১) আক্রমণধর্মী সমস্তামূলক শিশু (Aggressive type) 
(২) চাপা ও অত্যধিক শঙ্কাপরায়ণ (Repressed type) সমস্তামূলক শিশু। 
আক্রমণর্ধী বিপথগামিতা সাধারণত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাদের 
প্রতি একট! নেতিবাচক মনোভাব ( Negativiem ), যে সকল নিয়মশৃঙ্খলা 
পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বর্তমান, সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা (Obstinacy), 
সম্পত্তি ও মূল্যবান জিনিষপত্র ভাঙ্গাচোরা (destructiveness), মারধরকরা 
(aseault ), চুরি করা (Stealing), না বলে কয়ে বিদ্যালয় বা বাড়ী থেকে 
পালিয়ে যাওয়া ( Truancy ), সহপাঠীদের সাথে সর্বদা ঝগড়াবিবাদ করা 


M 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্কিয়তা : ৮৫ 


( quarrelling ), বিকৃত যৌন আচরণ ( sex offences) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ পায়। 

চাপা ও শঙ্ষাপরায়ণ সমস্তামূলক (repressed type) আচরণের suge 
হল অত্যধিক ভয় (excessive fear), দুশ্চিন্তা পয়ায়ণত| ( excessive 
anxiety), বিছানায় প্রস্রাব করা (Enuresis), অনিদ্রা (Insomnia), অত্যধিক 
বশংবদ( submissive) হয়ে যাওয়া, নৃতন কোন পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়া 


(withdrawal ), পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা ( Absentmindedness ) 
ABS | ক 


সমস7ামুঅক AGA 8 দুক্তিয়তার WHS S— 
এই সব সমস্যামূলক ও বিপথগামী আচরণের সাথে arasta (delin- 


quency ) ara কি? AIAS আচরণকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 
তা থেকে বলা যেতে পারে cA, QI সমস্তামূলক আচরণেরই একট! দিক | 
আক্রমণধর্মী সমন্তামূদক আচরণগুলি যখন আইনের আওতায় আসে এবং 
দেশজ আইনের চক্ষে Mealy বলে সাব্যস্ত হয় তখনই আমরা সেইসব 
আচরণকে fq আচরণ ( delinquency ) বলে আখ্যায়িত করি। তা হলে 
তরুণকালীন সেইসব অস্বাভাবিক আচরণকেই ga আচরণ বলা যায়, 
যা যথার্থভাবে AR হয় ( overt ) এবং যে সব আচরণ সামাজিক দিক 
থেকে বিধি aes, সামাজিক শান্তি ও সমতা নষ্টকারী এবং তদুপরি 
দেশের বিধিবদ্ধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে নির্দিষ্ট । বস্তুতঃ শৈশবে 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ-স্তরে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধ এসে ব্যক্তিত্বের বিকাশকে 
বিকৃত ও Ag করে রাখে, তাহ'লে নানাপ্রকার অপসঙ্গতি মুলক আচরণের 
উদ্ভব ঘটে-_এইসব অপসর্গতি দূরীকরণের জন্য যদি প্রথমাবস্থাতেই মনোযোগ না 
দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ও অনুস্থতা এমন হয় যে, 
এইসব ছোটখাট অপমঙ্গতি থেকেই নানাপ্রকার Sy আচরণ ( delinquent 
behaviour ) দেখা দেয় 

মনস্তাত্বিক দিক থেকে সমস্যামূলক আচরণের সাথে দুক্িয় আচরণের কোন 


তফাৎ নেই-_সাধারণভাবে, অপরাধমূলক আচরণ সমস্যামূলক আচরণেরই 


একটা দিক । কেবলমাত্র দেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ছুক্রিয় শিশুদের 
অন্তান্য সমস্তামূলক আচরণকারী শিশুদের থেকে আলাদা করে দেখা হয়। 


) 


৮৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্যা 


SHG Gerd আচরণ s— 

দুক্কিয়ত৷ (delinquency) শব্দটির ata আমরা বুঝি কর্তব্যকর্মে 
অবহেলা বা কোন প্রকার afer কাজ_কিন্ত এ শব্দটির একটি 
বিশেষ তাৎ্পর্ধ আছে। এর দ্বারা আমরা কেবল শিশু ও তরুণদের 
(৭-২১ বৎসর ) “আইনে দণ্ডনীয়” ছুক্রিয় কর্মকেই বুঝি। একজন বয়স্ক GES 
কারীকে আমরা! delinquent বলে বুঝি না। ছুক্রিয়তার (Juvenile delin- 
quency ) সম্পূর্ণ সমস্তাটি উদ্ভূত হয়েছে এই জন্য যে, সামাজিক ও ব্যবহারিক 
দিকে থেকে অল্পবয়স্ক দুক্কতকারীদের সাথে একটা বিশেষ মনোভঙ্গী নিয়ে চনতে 
হয় ; শান্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার একট! 
প্রচেষ্টাও চলতে থাকে | 

মনশ্চিকিৎসকের নিকট শৈশবকালীন ga আচরণের একটা বিশেষ 
BAT আছে। মনঃসমীক্ষকদের মতে ভবিষ্যতের অপরাধপরায়ণতার কারণ 
শৈশবকালেই নিহিত থাকে__সাত বৎসরের পূর্বে যে অসামাজিক আচরণ 
শিশুর মধ্যে দেখা যায়, সেটা আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বা বিচার্ধ্য নয়, কিন্ত 
মনশ্চিকিৎসকের নিকট এ রকম আচরণের সাথে দণ্ডনীয় আচরণের চরিত্রগত 
কোন পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে ৭ বৎসর থেকে ২১ বৎমর বয়স্ক 
যেকোন অসামাজিক আচরণকারী ও আইনভঙ্গকারীকেই দুষ্কৃতকারী 
(delinquent ) বলে আখ্যায়িত করা হয়। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে দেখ। 
গেছে যে, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক পরিপক্ততা 
( maturation ) সীমায় পৌছুবার বয়স ২১-২২। সেইজন্যই এইসব অপ্ৰাপ্ত 
বয়স্ক দুদ্বৃতকারীদের একটা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় এবং এদের বিশেষ 
প্রযত্ব সহকারে দেখাশোনা করতে হয়। কোন কিশোর অপরাধীকেই সংশোধন- 
কারী বিদ্যালয়ে (Reformatory school) রাখা হয় না, যেই মাত্র 
তার বয়স আঠার বৎসরে পৌছে। কিন্তু কিশোর অপরাধীদের বন্দী 
আগারে, ১৫ থেকে ২১ বৎসরের অনেক দুক্ধতকারী আছে 
পুনর্বাসন ও প্রশাসনের দিক থেকে ্ববিধা হয় বলেই নিছক ওদের এখানে 
রাখা হয়। 

সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক ও 
অনামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় এবং সাত থেকে বারো বৎসর রয়স 
age শিশুরা যদি অসামাজিক আচরণ করে, তা হলে তাদের 
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বাড়ীতে রেখেই, শিশু নির্দেশনা চিকিৎ্সালয়ের ( child guidance clinic ) 
সাহায্য নিয়ে শুধরে নেবার চেষ্টা করা হয়। এই ছুই বয়সের ছেলেমেয়েদের 
গোষ্ঠীকেই সাধারণভাবে Problem children বা সমস্তামলক আচরণকারী 
শিশু বল! হয়। ৭--১৫ বৎসর বয়স্ক দুক্ধতকারী তরুণদের নির্দিষ্ট 
বিচারালয়ে ( Juvenile Courts ) বিচার করা হয় এবং শান্তি হিসাবে এদের 
সংশোধনাগারে ( reformatories ) প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১৬টি 
সংশোধনাগার (Reformatory Schools) আছে 1 সংশোধনাগার থেকে ছাড়া 
পাবার পর ছেলেদের পরবর্তী প্রযত্রের জন্য কতকগুলি সংস্থাও আছে। ১৫ বৎসর 
থেকে ২১ বৎসরের ছুক্কতকারীরা, সাধারণতঃ আইনের বিচারে প্রাপ্তবয়স্ক 
দুস্কতকারীদের অপেক্ষা কোন বিশেষ ব্যবহার পায় না__এরাও কারাগারে 
প্রেরিত হয়ে থাকে । কারাগার কর্তৃপক্ষ অবশ্য যদি প্রয়োজন বোধ করেন 
তাহলে এইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক দুক্কতকারীদের বিশেষভাবে পরিচালিত কারাগারে 
(Juvenile Jails ) পাঠিয়ে দিতে পারেন | 


চিকিওসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুক্তিয়ত! ৪ 

অনেক মনশ্চিকিৎসকের মতে ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন পরিবেশের 
মধোই oferta কারণ নিহিত থাকে । সামাজিক, নীতিবোধ ও অর্থ নৈতিক 
সম্পর্কযুক্ত সকলপ্রকার প্রভাবই একসঙ্গে ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, এই প্রভাব যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাবী 
ক্রিয়ার বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসক ও শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয় 
সমন্তাকারী বিপথগামী শিশুদের এই ভাবেই বিচার করে থাকে। এই বিচারলক্ধ 
সত্যের উপর ভিত্তি করেই মনশ্চিকিৎসকগণ সমাজ কর্মীর সাহায্য নিয়ে পিতা- 
মাতাকে যথার্থভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চান। এ'রা সন্তান প্রযত্বে পিতামাতার 
মধ্যে সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সাথে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া সমীচীন 
ও শিশুর অন্তান্ত মৌলিক চাহিদা কি ও এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্ত 
কি ভাবে ঘটানো যায়, এ সম্বন্ধে পিতামাতাকে তথ্য পরিবেশন করেন ও শিক্ষিত 
করে তুলেন। এর দ্বারা পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকে Bua ও হুস্থভাবে রচনা 
করতে পারেন, যে পরিবেশ বস্তুতঃই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্াকে অটুট ও 
RP রাখবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শৈশবকালে শিশু যে মানসিক আঘাত পেয়েছে, 
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তাকে দূর করার জন্য এ'র| মানসিক চিকিৎসা করবেন। অন্যান্য মাননিক 
বিকৃতির মত দুক্কিয়াতেও এ প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল ভাবে দেখা দেয় যে, বংশধার! 
(Heredity) ও পারিবেশিক প্রভাব (Environment), এর কোনটা grata 
জন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। দুপক্ষেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে, 
এবং বংশ ধারার প্রভাবের উপর জোর দেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী | 
areal রোধে বংশধারার প্রভাবের উপর আমাদের হাত খুবই কম, সেজন্য 
aal থেকে কোন ছেলেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমর খুবই হতাশ বোধ 
করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা জানি পারিবেশিক প্রভাব ও বংশধারার প্রভাব 
এরা উভয়েই ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে। এবং কে দুক্ষিয়া করবে আর কে 
করবে না, সেটাও এই ছুই শক্তিই সমন্বিত ভাবে নিরূপণ করে। কাজেই 
বংশধারার প্রভাব রোধ করতে না পারলেও, পারিবেশিক গ্রভাবকে বহুল 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিত্বকে অনেকটা সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা ঘায়। 
সম্পূর্ণ সুস্থ বংশধার! নিয়ে জন্মেও কোন ছেলে যদি চোর গুণ্ডাদের মধ্যে গিয়ে 
থাকে ও লালিত হয়, তাহলে তার মধ্যেদুক্রিয়া দেখা দিতে পারে__কিন্ত যেহেতু 
এ ক্ষেত্রে দুক্ষিয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে পারিবেশিক__সেইহেতু ছেলেটিকে এরূপ 
পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যদি উন্নত ও সুস্থ পরিবেশে কিছুকাল রাখ! যায়, তা 
হলে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটির grata প্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়ে 
সুস্থতা ফিরে আনতে পারে | কিন্তু যেখানে এর কারণ সম্পূর্ণভাবে বংশধারাজনিত, 
সেখানে দুক্ধতকারীকে We করে তোলা অপেক্ষারত কঠিন__মনশ্চিকিৎমক 
ও সমাজ কমীর্দের ( Social worker ) আন্তরিকতা ও নিপুণ চিকিৎসা-জ্ঞান 
সহকারে পরিচর্যা ও Awe এরকম দুন্কৃতকারীকে সমাজ-নির্ধারিত আচরণ 
পথে ফিরিয়ে আনতে পারে__অনেকটা সুস্থ করে তুলতে পারে | 
এক প্রকারের দুক্ধতকারী আছে, যারা জন্মের সঙ্গে এমন একট! বিকৃতি 
(দেহগত কোন বিকৃত গঠন) নিয়ে জন্মায় যে, এই গাঠনিক বিকৃতি থেকে, 
তাদের দেহগত কার্ধকারিতায় (মস্তিষ্কের কোন অংশের বিকৃতকাজ ও নালী- 
বিহীন গ্রন্থির রসক্ষয়ে বিকৃতির জন্য ) বিকৃতি দেখা! দেয়, মানসিক সুস্থতা RAS 
হয় ও এদের মধ্যে নানাপ্রকার দুক্রিয়া দেখা দেয়। কখনো কখনো যথাযথ 
চিকিৎসার দ্বারা এরূপ গাঠনিক বিরুতিকে রোধ করা যায়। এপিলেপটিক 
অবস্থার সাথে, কোন কোন প্রকারের দুক্রিয়ার একটা সম্বন্ধ দেখতে 
পাওয়া ঘায়। প্রায়ই এপিলেপ্টিক আক্রমণের পর, যে একটা উদল্রান্ত 
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আছন্নকারী সময় আসে, তখনই এপিলেপসি আক্রান্ত ছেলে ছুক্রিয়া করে 
থাকে । এ সময়টা কেটে গেলে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় | Electroence- 
Phelography (মস্তিকর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মী চিত্রলিপি ) এ বিষয়ে 


নানাবিধ গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে। 


এরকম একজন অল্পবয়স্ক GOFIA ছেলে ছিল, যে বাল্যকাল থেকেই 
রাত্রিবেলা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে আচ্ছন্নভাবে উঠে বাইরে বেরিয়ে 
পড়তো | ঘরে যদি তালা দেওয়া থাকতো, তা হলে সে দরজা ভেঙ্গে ফেলে 
বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। কেউ aff এসে এ সময়ে বাধা দিত, 
তাহলে তাকে মারধর পর্য্যন্ত করত। এ রকম অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, 
তার আচ্ছন্নভাব কেটে যেতো ও মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসতো । 
বংশধারার মধ্যে তার কতকগুলো বিরতি ছিল-_তার মা ছিল উন্মাদ, তাঁর 
এক কাঁকাঁও ছিল অত্যন্ত বদ্মেজীজের লোক । দুষ্কতকাঁরীর এক ভাইও 
অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল। 

আর একটি তেরো বৎসরের ছেলে। সে মাঝে মাঝে বাবাঁমা'র ও 
সহপাঠীদের টাকা পয়সা চুরি করত এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে টিকেট না কেটে 
কোন দুর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠে পডত। রেল কর্তৃপক্ষের বা গাড়ীর 
কোন লোক যদি তার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে বা তার গতিবিধি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
করত তাহলে দে নানারকম বানানো গল্প বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। 
কিছুদিন বাইরে ঘুরে সে বাড়ীতে একটা অন্থশোচনার ভার নিয়ে ফিরত। 
এই ছেলেটিরও আচ্ছন্নাবস্থা (Fugue) এক নাগারে কিছুদিন থাকতো | 
এপিলেপসির চিকিৎসা করে ছেলেটির আচ্ছন্নাবস্থার রোগ ও ছুক্কিয়তা একই 
সঙ্গে চলে ATT | 

আরো একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে আচ্ছন্নবস্থায় ( Fugue) বিভ্রান্তভাবে 
বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ত এবং বেরিয়ে এক টানা অনেকটা পথ চলত-_ 
চলতে চলতে পথে যতরকমের অপদাচরণ সম্ভব করতে থাকত। কয়েক ঘণ্টী 
পর হঠাৎ যেন দে ‘জেগে’ উঠত এবং অবাক হয়ে দেখত যে, সে একটা 
একেবারে অপরিচিত জায়গায় চলে এসেছে। তখন পথের লোকদের 
জিজ্ঞাসা করে বাড়ীর রাস্তা জানার চেষ্টা করত। বাড়ী ফিরে অবশ্য ছেলেটি 
রাস্তার কোন ঘটনার কথা আর বলতে পারত না। রাস্তার লোকজনের 


কাছ থেকে জানা যেত যে, সে রাস্তায় মারধর, চুরি এবং আরও নানা 


০, রা ঠা 


৯০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


প্রকারের নষ্টামি করেছে। এ ক্ষেত্রেও এপিলেপসির চিকিৎসা করে ছেলেটিকে 
সুস্থ করে তোলা হয়। 

এইসব উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দুক্ষিয়তায় ( delin- 
quency ) শরীরবৃত্তগত (Physiolosical) কার্যকারিতা ও গঠনের বিকৃতি 
প্রভূত পরিমাণে দায়ী হতে পারে। 

এ ছাড়া আর এক প্রকারের দুদ্ধতকারী আছে, যাদের মধ্যে নৈতিকবোধ 
( moral sense ) খুব অপুষ্ট বা একেবারে নেই। এদের মধ্যে বুদ্ধি যদিও 
স্বাভাবিক পরিমাণেই থাকে, তবু নৈতিকবোধ অবর্তমান। তবে কারে কারো! 
মতে বুদ্ধির ক্ষীণতা ভিন্ন নৈতিকবোধের অভাব ঘটতে পারে না। প্রায়শঃই 
দেখ! যায় যে, বুদ্ধির কমতির ফলেই এরূপ নৈতিকবোধের অভাব দেখ 
যায়। 

নিয়ে এরূপ একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পনেরো 
বৎসর বয়সের একটি ছেলে। শৈশবে সে অত্যন্ত একগুয়ে ছিল এবং মাঝে 
মাঝে একটা গভীর হতাশার দ্বারাও সে আক্রান্ত হত। সে সব বিষয়েই 
অত্যন্ত নোংরা গ্ররুতির ছিল এবং অস্বাভাবিক রকমের খেতে পারত। তার 
কোনপ্রকার নীতিবোধ ছিল al) সে সহপাঠীদের বই, কলম প্রভৃতি চুরি 
করত) চিঠি ও coe জাল করে একটা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টাও 
সে করেছে। সে বুঝতেই পারত না যে, মে কোন রকম অন্যায় কিছু করছে। 
বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে কিছু কম। 
তার বংশধারা থেকে দেখা যায় যে, তার প্রথম একভাই অপরিণত ও বিকৃত 
দৈহিক গঠন নিয়ে জন্নাবার কিছুকাল পরেই মার! গিয়েছিল। তার আর 
এক ভাই ছিল একজন TIT) তার এক state ছিল মগ্তপায়ী। তার 
ঠাকুবদাদাও ছিল মছ্ধপ এবং ঠাকুরদাদার এক ভাই উন্মাদ ছিল। 

এপিলেপংসি থেকে যে দুক্কিয়ত| তার চিকিৎসা করা যেত, কিন্ত বংশধার! 
জনিত যে নীতিবৌধহীনতা। ও তজ্জনিত যে সব দুক্ষিয়া তাকে চিকিৎসার দ্বার! 
সারিয়ে তোলা যেত না। এহেন দুদ্কৃতকারীদের মধ্যে প্রায়ই বুদ্ধির স্বল্প! 
থাকে এবং এর সঙ্গে বাতুলতার ( Paychosis ) নানারূপ লক্ষণও দেখা যায়। 
মনশ্চিকিৎসার ছারা এদের সারিয়ে তোলা প্রায়ই খুব দুঃসাধ্য হয়, কারণ 
রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের সাথে যেভাবে সহযোগিতা করা দরকার 
তা এরা করে উঠতে পারে না। অন্যান্য সমস্তমূলক শিশু ও কিশোরদের 


না 


সম্যামূলক আচরণ ও ভুক্রিয়তা ay 


ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ঘটে না__তাঁরা মনশ্চিকিৎসাঁর বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে 
সহযোগিতার মনোভাব দেখায় | 


ছুক্রিয়তার সামাজিক দিক £_ 

মনস্তাত্বিক দিক থেকে ছুক্রিয়তা এক প্রকারের রোগ সংলক্ষণ 
(symptom)! মানসিক অনুস্থতার প্রকাশ ঘটে এই সব gry আচরণের 
মধ্য দিয়ে। মানসিক অসুস্থতার মধ্যে উদ্বাযু ও বাতুলতাও পড়ে। কিন্ত 
এদের অস্বাভাবিক আচরণ সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম কাঠামোর মধ্যে ভাল বা! 
মন্দ হিসাবে বিচার করা হয় না। কিন্ত দুক্রিয়তা সর্বদাই সামাজিক মূল্যবোধ 
ও সামাজিক নিয়ম কাহুনে বিচাৰ্য্য । এইসব সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম- 
কান্ুনকে ভেঙ্গে ফেলা ও আক্রমণ করা ছুক্রিয়তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য | 
কাজেই ছুক্রিয়তার সঙ্গে সাজের একটা বিশেষ যোগ আছে। 

বস্তুতঃ ব্যারণের (Barron) মতে . সেই শিশুকে বলা হবে ESTA, যে 
শিশুর সমাজ সঙ্গতি সাধনের ধরণ সমাজ মির্ধিরিত পথ থেকে বিচ্যুত ।১ 


দুক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ₹_ 

greta সমস্তাটিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে, ছুষ্কতকারীদের একটি: 
বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে বুঝা দরকার । গোর্ঠীভুক্তভাবে gasta বৈশিষ্ট্য গুলি 
জানা থাকলে, কোন একজন বিশেষ দুদ্কৃতকারীর সমস্তা আরও গভীরভাবে 
প্রণিধান করা যেতে পারে। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের আরও 
বৈজ্ঞানিক পটভূমিতে পর্ধ্যালোচনা করা যায়__এদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থাও যথাযথভাবে করা যেতে পারে। 

বিভিন্ন মনস্তাত্বিক ও সমাজবিদ দু্ধতকারীদের অনেকগুলি গোষ্ঠীকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এদের মধ্যে 
হিলি (Healy), বাট (Burt) এবং aras (Glueck) এর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এদের মতে দুদ্ধতকারীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল £ (১) শতকর! 
৮০ থেকে do ভাগ ছুক্কৃতকারীদের বুদ্ধি কম। (২) প্রাক্ষোভিক (emotion) 
দিকে থেকে এরা অত্যন্ত অস্থির । (৩) বিদ্যালয় সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত 


এ ১২ ০০০১০০১২১১০ 
21 ‘Delinquent isa child whose pattern of adjustment deviates from 

the code of conduct society is attempting to enforce.”” 
Barron, M. L, The Juyenile in Delinquent Society, 


i 


| 


ay মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বৈরিতাপূর্ণ। (8) এদের মধ্যে সমস্তামূলক আচরণ শৈশবকাল থেকেই 
পরিলক্ষিত হয়। (৫) সামাজিক দিক থেকে দুক্কতকারীরা৷ একেবারে একাকী 
নয় কেননা প্রায়শঃই এর! এদের মত TOBA সাথে একটা গোষ্ঠী ও 
সমাজ কৃষ্টি করে থাকে | (৬) (ক) দুদ্ধতকারীরা প্রায়শঃই নীচ মানের সমাজ ও 
afte স্তর থেকে আগত ও fag নৈতিকমান সম্পন্ন পরিবার থেকে উদ্ভৃত হয়। 
(খে) যে সব পরিবারে পারিবারিক সন্ন্ধ সুস্থ নয় অর্থাৎ পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ অত্যন্ত কুংসিৎরূপ নেয়, পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ প্রভৃতি দেখ! দেয় 
সেই সব পরিবার থেকেই বেশী আসে । (৭) দুক্রিয়তা সেই সব অঞ্চলে বেশী 
করে দেখা যায় যে সব অঞ্চল রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সহংতি 
‘হারিয়ে ফেলেছে। 


'ছুক্রিয়তার গ্রকারভেদ £_ 
জে, এ, হেড ফিল্ড (J-A. Hadfield) gmote চরিত্র বৈশিষ্ট্য 
“SPAT চারভাগে ভাগ করেছেন। 
(ক) নির্দোষ ছুক্রিঘ়তা। (Benign Delinquencies) | 
(খ) মেজাজগত geras (Temperamental Delinquencies) | 
(গ) বাধারণ দুক্রিয়তা (Simple Delinquencies ) | 
(ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুক্ষিয়তা (Reaction Delinquencies) | 


(ক) facata দুক্রিয়তা £_ 


নির্দোষ দুক্ষিয়তা বলতে সেই সব আচরণ বুঝায়, যে গুলোকে সামাজিক 
দিক থেকে দুক্রিয়তা বললেও, মাননিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুক্ষি্নতা বলা চলে 
না) যেমন কোন ছেলে রাস্তায় ফুটবল খেলছে, এখন রাস্তায় ফুটবল খেলে 
পথচারীদের অন্থবিধা 2B করা নিশ্চয়ই সামাজিক দিক থেকে, ও পৌর 
আইনের দিক থেকে আবাঞথনীয়, কিন্ত যে এক্স আচরণ করছে 
সে তো নির্দোষ আনন্দলাভের জন্য করছে, তার মনের দিক থেকে কোন 


প্রকার জটিলতা নেই। কোন ছেলে হয়তো, জাহাজ দেখার জন্য 


বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকা অতিক্রম করেই চলে গেল। এখানে ছেলের 
অসুস্থ মন নয়, তার আকাশচুম্বী মনই তাকে আইন অমান্ত করায়। এটা 


নির্দোষ ছুক্ষিয়তা | 


SS 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত! ne 
(খ। GINAT ZERE ১ 
এর মূল কারণ শরীরবৃত্তগত কার্যকলাপের মধ্যে কোনপ্রকার pifs বা 
Refs যেমন শর্করার ভাগ রক্তে অত্যন্ত কমে গেলে আক্রমণাত্মক 
কার্যকলাপের ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। এছাড়া নালীবিহীন গ্রন্থির 
রস নিঃসরণে যে সমতা থাকা প্রয়োজন, সে সমতা যদি (Endocrene glands) 
কোন বিশেষ একটি গ্রস্থিরসের বিকৃত কার্ধকারিতার জন্য নষ্ট হয়, তা হলেও 
প্রাক্ষাভিক দিক থেকে একটা Baty ও মেজাজের মধ্যে একটা 
অস্থিরতা দেখাদেয়। এই অস্থিরতার মধ্যে শিশু নানা প্রকারের gia কাজ 
করতে পারে। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির মাত্রাধিক কার্ধকারিতার ফলে যে বস 
নিঃসরণ হয় তা শারীরিক দিকে রূক্তরপায়নের মধ্যে (Blood Chemistry) 
কতকগুলি বিকৃত পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এই বিকৃতি মানসিক 
কার্ধকারিতাকেও নিয়ন্ত্রিত করে এক্ষত্রে, ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে 
এবং নানাপ্রকারের_ gral করে ফেলে | এসব ক্ষেত্রে শারীরিক বিকৃতি 
প্রতিরোধ করা৷ গেলে দুক্রিয়তার দূরীকরণ করা যেতে পারে। 


(গ) সাধারণ দুক্তিয়ত| s— 

সাধারণ gras তাকেই বলা হয় যা মূলতঃ পারিবেশিক প্রভাব থেকে 
উদ্ভূত। অতি mR পরিবেশ, ভগ্ন পরিবার (Broken home), fist- 
মাতার মধ্যে মনোমালিন্য, নিয়ত কলহ, এমন কি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কচ্যুতি, 
গৃহে অতি জনবহুলতা, পরিবারের কোন ব্যক্তির অধিক মগ্ভপায়িতা, 
পারিবারিক উচ্ছঙ্খলতা, অতি আদর, অতি শাসন, কুশাসন, উদাসীনতা 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেপুলে মানুষ হলে, যে ছুক্ষিয়তাঁর আবির্ভাব 
ঘটে তাকেই সাধারণ GAG! বলে। 


ঘে) প্রতিক্রিয়াঘূলক দুক্রিয়তা 2 


পিতামাতার কাছ থেকে যদি সন্তান তার প্রাপ্য স্সেহ-প্রযত্ব না পায় এবং 
অন্যায়ভাবে অতিশাসিত ও অত্যাচারিত হয়, তাহলে তার মনের মধ্যে যে 


- ক্ষোভের সঞ্চার হয়, সেই ক্ষোভের গ্রাতিক্রিয়ারপে নানাপ্রকারের বিদ্রোহাত্মক 


আচরণ প্রকাশ পায়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে যে সমস্ত বিধিবদ্ধ 
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আচরণ-ধারা আছে, তাকে ভেঙ্গেচুরে ফেলার নানাপ্রকারের প্রয়াস চলতে 
Ace এ প্রয়ানগুলি, নামাজিক ও দেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, দুক্কিয়তা- 
রূপে অভিহিত 24 | 

পিতামাতী৷ সন্তানের একমাত্র আশ্রয়-_-তার নিরাপত্তাবোধ নির্ভর 
করে পিতামাতার সামগ্রিক সম্পর্কের উপর অর্থাৎ পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে 
যদি সৌহার্দ্য, পরস্পর বোঝাবুঝি ও স্থিরতা থাকে এবং শিশু যদি এটা অনুভব 
করতে পাপে তাহলে সে নিজেকে নিরাপদবোধ করে। অন্যথায় পিতামাতার 
অসুস্থ সম্পর্ব, সন্তানের মধ্যে একটা গভীর নিরাপত্তাবোধহীনতা ও Sais 
দুশ্চিন্তার ভাব নিয়ে আসে। নানাবিধ afra আচরণের মধ্য দিয়ে দুশ্চিন্তা- 
'জনিত যে Adige আবেগ তার প্রকাশ ঘটয়ে, ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা হান্ধা 
করার চেষ্টা FTA | 


সমস7ামুত্রক আচরণ ও দুক্রিয়তার YA কারণ ৪ 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মনস্তাত্বিক দিক থেকে দুক্ষিয়ত| ও 
সমস্তামূলক আচরণ সমধর্মী, কেননা উভয়েরই উৎস ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরুতি ও 
তজ্জনিত মানসিক স্থাস্থ্যহীনতা । একমাত্র দেশজ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে 
কতকগুলি আচরণ ছুক্ষিয়ত৷ বলে চিহ্নিত হয়, কাজেই GIVI ও সমস্তামূলক 
আচরণের কারণ বিশ্লেষণে আমরা একই পটভূমি থেকে আলোচনা করব। 
ুক্রিয়তামাত্রই সমস্তামূলক আচরণ ; কিন্ত সব সমন্তামূলক আচরণই 
ছুক্ষিয়তার পর্য্যায়ে পড়ে না, যদিও ক্ষীণ সমগ্তামূলক আচরণ থেকে দুক্রিয়তার 
“abl | 
প্রধানত: সমন্তামূলক আচরণ এবং দুক্ষিয়তার কারণ বংশগতি ওপারিবেশিক 
ক্রিয়াকলাপের পরিণত ফল। কোন শিশুর আচার আচরণ কি প্রকারের হবে, 
সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কি ভাবে গড়ে উঠছে এবং তার ব্যক্তিত্বের 
জন্মগত উপাদানগুলি স্বাভাবিক কিংবা ee তার উপর। ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ 
ভাবে গড়ে ওঠে তাহলে সুস্থব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে সুস্থ আচরণের মধ্যে, আর 
ব্যক্তিত্ব যদি অনুস্থভাবে গড়ে না ওঠে তাহলে তার আচার আচরণ হবে অগ্রক্কতনথ 
বা বিক্ৃত। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে ব্যক্তি জন্মগতির দিক থেকে 
কতটা স্বাভাবিক অর্থাৎ বংশধারাক্রমে সে স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক গঠন 
নিয়ে জন্মেছে কিনা__এবং শিশু জন্মাবার পর যে সব পারিবেশিক প্রভাবের 


Ne 


= 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা ৯৫ 


মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেটা কতটা তার Rinks বিকাশ বৃদ্ধির 
সহায়ক বা প্রতিবন্ধক, তার উপর | 

T এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, বংশগতি ও পারিবেশিক এই দুটি ব্যক্তিত্ব 
গঠনকারী শক্তির কোন্টি সমস্তামূলক আচরণ ও PHI! সজনে অধিক দায়ী | 
এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যে, বিক্ৃত শারীরিক 
গঠন নিয়ে জন্মালে বা প্রতিকূল শারীরবৃত্ভিক ( Physiological ) ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়া ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালে, শিশুর বিপথগামী 
বা দুককৃতকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে 
শৈশবকাঁলীন পরিবেশ প্রভাবের মধ্যে সামান্যতম ক্রটি বিচ্যুতি বিশেষ গুভাব- 
শালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। কিন্ত এ একই পরিবেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক 
বংশগতি নিয়ে যদি কেউ জন্মায় ও প্ৰতিপালিত হয়, তবে সে শিশুর মধ্যে ATIT- 
মূলক আচরণ বা কোন প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকৃতি দেখা যায় না। গ্লুয়েক 
( Glueck ) প্রমুখ মনোবিদ্গণ সমস্তামূলক আচরণ ও নানাপ্রকার ছুক্িয়তা 
স্থষ্টতে বংশগতি ও পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা করেছেন। তিনি 
দেখিয়েছেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের শতকরা পঞ্চাশজনের পারিবারিক 
ইতিহাসেই নানাপ্রকাঁর দুক্ষিয়তা ও কঠিন অপরাধ সংঘটনের নজির রয়েছে। 
যদিও এ ঘটনা বংশগতির প্রভাবই দুক্ষিয়তার জন্য অধিক দায়ী বলে ইঙ্গিত 
দেয় তবু এ থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কেননা আরও বহু, 
দু্কতকারীর পারিবারিক Beary পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বংশগতি 
ও পারিবেশিক প্রভাব উভয়ই সমদ্বিতভাৰে ছুক্রিয়তা হুজনে প্রভাব বিস্তার করে। 
তবে বার্ট ( Burt ) হিলী ( Healy ) এবং catata (Bronner ) প্রমুখ 
সমাজ্গবিদ্‌ মনন্তাত্বিকগণ দেখেছেন যে, দুক্কতকারীদের (delinquents ) 
মাত্র শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে বংশানুক্ৰমিক বিকৃতি বা অপরাধ-পরায়ণতার 
নজির আছে। ছোট খাটে! সমস্তামূলক আচরণ বা দুক্রিয়তাতে বংশধারার - 
প্রভাব অনেক পরিমাণে কম) যদিও যেসব অপরাধী একটার পর একটা 
কঠিন অপরাধ সমাজে কে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব যথেষ্ট 
পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এসব পরীক্ষালব্ধ সত্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে, পরিবেশ ও বংশগতি ছুটি শক্তিই যদিও একই সঙ্গে 
দুক্রিয়তা ব্| সমস্তামূলক আচরণ সজনে কাজ করে তথাপি পারিবেশিক 
প্রভাবই সমধিক। কাজেই এ বিষয়ে পরিবেশের কি কি প্রভাব কাজ করছে 
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আমর! সেদিকেই বেশী করে আলোকপাত করব। বস্তুতঃ বংশগতি নিয়ন্ত্রণে 
আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্ত পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে আমরা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি, যার ফলে শিশুর আচার 
আচরণ সুস্থ ও সামাজিক হবে। যদি কারও কোন প্রকার নমগ্তামূলক আচরণ 
দেখাও দেয়, তাহলেও সেটা যাতে গুরুতর আঁকার না নিতে পারে তাঁর জন্য 
পূর্ব থেকেই যথোচিতভাবে পারিবেশিক গ্রভাব্শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। 
; সমস্তামুলক আচরণ ও ggota কারণগুলিকে, আলোচনার স্থবিধার 
জন্য, আমর! দুটি ভাগে ভাগ করতেপারি_-যেমন বংশানুক্ৰমিক ও পারিবেশিক | 
এই পারিবেশিক প্রভাবকে আবার gatas: তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়_ যথা 
(ক) পারিবারিক (খ) বিদ্যালয় (গ) সামাজিক | 


বংশানুক্ৰমিক প্রভাব s— 

সাধারণতঃ খুব বড় রকমের জৈবিক কোন বিকৃতি ( বংশগতি থেকে প্রাপ্ত) 
সমন্তামূলক আচরণকারী A দুক্ধতকারীদের মধ্যে APSA যায় al | অবশ্য আমর! 
পূর্বে আলোচন৷ করেছি যে, এপিলেপ্‌সি রোগ যেসব শিশুদের মধ্যে আছে তাদের 
অনেকেই সমস্তামূলক আচরণকারী a1 দুদ্কৃতকারী হয়ে উঠতে পারে । চিকিৎ- 
সার দ্বারা জন্মগতি প্রাপ্ত এই এপিলেপ্সি রোগকে যদি সারিয়ে তোলা যায় 
তাহলে BFS আচরণও শিশুর মধ্য থেকে দূর হয়। তবে কোন প্রকারের, বড়ই 
হোক বা ছোটই হোক, শারীরিক বিকলান্দতা যদি শিশুর মধ্যে বংশধারাক্রমে 
বর্তায় তাহলে শিশুর মনেও তার একট! অন্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়| দেখা দেয়। 
শিশু একট! হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে যন্ত্রণার্লিষ্ট হতে থাকে। 
সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকারের অস্বাভাবিক প্রয়াস ও আচরণ 
করতে থাকে । এই অস্বাভাবিক আচরণগুলো সমস্তামূলক আচরণ হিসেবে 
দেখা mal কখনও কখনও ত! দুক্িয়তারূপেও প্রকাশ পায়। প্রায়ই 
দেখ! যায় যে, দুন্কৃতকানীদের বুদ্ধি ন্বাভাৰিক অপেক্ষা কম থাকে। বুদ্ধি যেহেতু 
বংশগতি ARS, সেহেতু দুক্িয়তায় বংশগতির প্রভাবও এ সব ক্ষেত্রে 
বর্তমান। কোন শিশুর বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক না থাকে, তাহলে মে নিজের 
বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমাজে ভালমন্দ গ্রহণবর্জন করতে পারে না। এরা প্রবৃত্তি 
ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়__কুসংসর্গে পড়ে অল্প প্ররোচনাতেই বিপথে 
চলে যায় । তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক থেকে বেশী 
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থাকলেও দুক্ষিয়তা দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ছুক্রিয়তার অন্য সব 


কারণ অধিক সক্রিয় থাকে । 

বংশগতি ব্যক্তিত্গঠনে, নালী বিহীন গ্রন্থির (Endocrene Glands) ক্রিয়া 
কলাপের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণভাবে কাজ করে। এই সব গ্রন্থিরসের 
কোনটির যদি স্বাভাবিক থেকে কম বা বেশী নিঃসরণ ঘটে তাহলে ব্যক্তিত্বের 
ভারসাম্য RASI যেমন আ্যাডিত্যাল, পিটুইটারি, থাইরয়েড এবং গোনাড- 
প্রভৃতি গ্রন্থির রস নিঃসরণের মধ্যে যদি ates না থাকে এবং এদের কোনটির 
মধ্যে যদি মাত্রাধিক সক্রিয়ত| থাকে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, অতিকর্ম- 
প্রবণতা, আক্রমণাত্মক সক্রিয়তা প্রভৃতি দেখা দেয়। এ থেকে সমস্তামূলক 
আচরণ বা দুক্িয়তা দেখা দিতে পারে। 


পারিবেশিক প্রসাব ৪__ 

(ক) গৃহ ও পরিবার পরিবেশ__ 

পারিবেশিক astas আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে তার ছুটি দিক 
দেখতে পাবো। 

১। ভৌতিক পরিবেশ (Physical environment) | 

২। মনস্তাত্বিক পরিবেশ ( Psychological environment) | 

মূলতঃ মনস্তাত্বিক পরিবেশই আমাদের যথার্থ বিচাৰ্য্য, কেননা ভৌতিক 
পরিবেশ কিভাবে সেই পরিবেশে স্থিত শিশুর মানস ভূমিতে ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়া 
করছে, সেটিই আমাদের লক্ষণীয় বিষয় । 


ভৌতিক গৃহ পরিবেশ ও তৎসন্তে তার মনস্তাত্বিক তাৎপর্য £__ 

১। দারিদ্র্য এবং গৃহে স্থান সংকুলানের অভাব (এক বাড়িতে অনেক 
লোকের গাদাগাদি করে থাকা)। 

21 ঘন ব্সতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত বিশৃঙ্খগ নগর cers 
যে সব স্থানে বেকারী ও অধিক অসাচ্ছন্দ্য রয়েছে, সমাজ জীবনের বাধন যেখানে 
শিথিল এবং নানাপ্রকারের অপরাধ কার্ধ (যেমন চুরি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) 
প্রায়ই যেখানে ঘটে, সেই সব অঞ্চলে দুক্রিয়তার নজির শহরের অন্যান্য অঞ্চল ও 
গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কাজেই এরূপ পরিবেশ যে 
ব্যক্তিত্বের সুস্থভাবে গড়ে ওঠার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকের 'স্বষ্ট করে এব ং 
দুক্রিয়ত! নিয়ে আসে, এরূপ সিদ্ধান্তে আসার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। 
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উপরোক্ত দুটি অবস্থাই ভৌতিক পরিবেশের অবস্থার কথা বলেছে, যে অবস্থা 
দুক্রিয়ত! বা সমস্তামূলক আচরণ Wea সহায়ক । কিন্ত আমরা জানি ভৌতিক 
পরিবেশ মনের ওপরে যখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় তখনই সেট! ব্যক্তিত্বের 
সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দারিদ্য যদি গৃহপরিবেশে বর্তমান থাকে, তাহলে 
ব্যক্তিত্বকে CIT গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত বস্তু একান্তভাবে প্রয়োজন 
( যেমন Baa খান্ত, যথার্থ আশ্রয়, উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অবসর বিনোদনের 
প্রয়োজনীয় সুস্থ উপকরণ প্রভৃতি ) সেগুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় 
aia শিশুর মৌলিক দৈহিক চাহিদাগুলি মেটে না। এর দারা তার 
দৈহিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং স্বভাবতঃই তাঁর মানিক বিকাশ-বৃদ্ধিও #3 
হয়। তাছাড়া এই সমস্ত চাহিদার অপুরণজনিত যে অতৃপ্তি তা থেকে তার 
মধ্যে ক্ষোভ, নিরাপত্তার অভাববোধ ও একটা হতাশার ভাব আসে, তার 
প্রাক্ষোভের মধ্যে নালা প্রকার জটিলতা দেখা দেয় ও পরিবার-সমাজ সম্বন্ধে 
একটা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী তৈরী হয়। 

সমাজ-জীবনের বীধুনি ও শৃঙ্খল! যদি দৃঢ় ন! হয়, SRA সেই সমাজ- 
পরিবেশে যে সব FSA বড় হয়, তাঁদের জীবনকে ঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্য 
cata স্থির আদর্শ বা লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকে না। 

শিশু প্রথম অন্করণের মধ্য দিয়েই শেখে । তার চারিদিকে সমাজ- 
জীবনের মধ্যে যদি sami একটা বিশৃঙ্খলা সে দেখে এবং বয়স্কদের মধ্যে 
চুরি, রাহাজানি এরকম নানাপ্রকারের অদাধু ও অসামীজিক আচরণ দেখে 
তাহলে তারাও সে জিনিসগুলে। অনুকরণ TA l এইসব অস্থির ও নিয়ত 
উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের মানসিক স্থিরতা আসতে পারে না। সর্বদাই 
তাদের মনের মধ্যে একটা নিরাশ্রয়বোধ ও ভয় থাকে । কোন বিষয়েই 
গভীরভাবে মনোনিবেশ তারা৷ করতে পারে না। এইসব কারণে এরূপ 
পরিবেশ তাদের ব্যক্তিত্বকে BRR করে ফেলে, চুক্রিয়তা, ধীরে ধীরে এদের 


মধ্যে দেখা দেয় | + 


qa গুহপরিবেশ ও পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের AC সম্পর্ক 8 

পরিবেশ বলতে আমরা কেবল বাড়ী, ঘর-দোরই বুঝি না, দেই বাড়ীর 
মধ্যে ধারা বাপ করেন তাদের পরম্পরের মম্পর্ককেও বুঝি । মনস্তাত্বিক দিক 
থেকে এ সম্পর্কের মূল্যায়ন, এর সুন্থতা-অস্থস্থত| বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ/” 
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| : 
কেননা এই পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশকে অত্যন্ত শক্তিশালী 
, উপায়ে প্রভাবিত করে-_-তার মানসিক স্বস্থতা-অস্ুস্থতা, তার দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্য- 

বোধ প্রভৃতি এ সম্পর্কের হের-ফের দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় । 

শৈশবকালে মানব শিশু প্রায় সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল 

থাকে। স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত নমনীয় এ সমরটিতে শিশু পিতামাতার ঘনিষ্ট 

সান্নিধ্য পেয়ে থাকে। পিতামাতাই এই সময়ে শিশুর নিকট একমাত্র আদর্শ, 
তাদের আচার-আচরণ, চিন্তাভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী, মোটের উপর তাদের ব্যক্তিত্ব 
শিশুর ব্যক্তিত্ব কি রকমের হবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা বহুলাংশে নির্ণয় 
করে। অতএব গৃহ পরিবেশে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক 
শা হয়, তা হলে এসকল পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকেও সুস্থ ও সুন্দর ভাবে 
রচনা করতে অক্ষম হয়। এবং এই GQ পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত 
হয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিরুত ও রুদ্ধ হয়ে যায়। মনস্তাত্বিক দিক থেকে 
যে সকল মৌল উপাদানের দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তাদের মধ্যে 
আছে (ক) পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি বা অপদঙ্গতি (খ) পিতা- 
মাতার সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী (গ) বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী ও তাদের নীতিবোধ ও অন্যান্য বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়াস-গ্রকার 
এবং (ঘ) ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক | 

পিতামাতা ছুক্রিয়া বা সমস্তামূলক আচরণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে না 
করলেও তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি কোনপ্রকীর অগোচর অনুস্থতা বা 
Reise থাকে, তাহলেও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সমস্তামূলক আচরণ ৰা 
ছুক্ষিমতা দেখ! দিতে পারে। প্রতিকূল গৃহপরিবেশ, বিশেষভাবে অসুস্থ ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন পিতামাতাই, সন্তানের মধ্যে ছুক্রিয়তার R করে |? 
ts ১০৭ ee 


1. “The inadequacy of the home both emotionally and physically 
impairs the mental health ofthe growing children. Thero are many 
factors which make a home inadequate, usually the prime factor is the 
inadequacy of the parent” Ford, D. The delinquent child and the 
community.” | 

“Tt is not or parents to demonstrate specifically delinquent 
tendencies সত their children to delinquency or problem 
2ehaviour, any form of inadequency may result in delinquent behaviour 
n the children.” (Ford, D. ) j 

“lt is emotional instability and inability of parents to make 
effective relationships which are the outstanding cause of ey nee 
এল deprived of a normal home life.” Bowlby, John. Child ০ 
the Growth of love, 
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(ক) পিতামাতাই সন্তানের আশ্রয়্বরপ। পিতামাতার স্নেহ ভালবাস! না 
শিশুর একান্ত কাম্য। এখন পিতামাতার মধ্যে যদি সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি 
পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান না৷ থাকে, যদি তাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে 
অশান্তি, অস্থিরতা, ছেদ, (Temporary separation ) এমন কি বিচ্ছেদ 
(Divorce ) পৰ্যন্ত দেখা দেয় ( Conditions of broken home ) তাহলে' 
দেই গৃহ পরিবেশে শিশু অত্যন্ত faatea ও অনিরাপদ (feeling of 
insecurity ) বোধ করে। এই বোধ থেকে শিশুর মধ্যে যে প্রবল দুশ্চিন্তা, 
উদ্বেগ ও ভয়ের AB হয় সেটা তার মাননিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, 
তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ । এই অবস্থা থেকে 


শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্ততাবোধও দেখা দিতে পারে। | 


পিতামাতা নিজেরাই যদি সর্বদা কলহ ও মনোমালিন্য জর্জরিত থাকেন 
তাহলে তাদের পক্ষে সন্তানের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। সন্তানের 
মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে এরা অত্যন্ত উদাসীন থাকেন ( Indifference ) | 
ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব ষখাথভাবে গড়ে ওঠে না । 


(a) কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত ap ও নির্দয় | 
হয়ে থাকেন ( Rejection & hostile attitude )। এরা সব কিছুই ওপর $ 
থেকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিতে চান। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত যে চাওয়া পাওয়া, তার 
দিকে এদের কোন লক্ষ্য থাকে না। Ta সর্বদাই শিশুকে উপহাস করেন। 
অহেতুক সমালোচনা, পদে পদে বাধা এবং অধিক শাসন শিশুকে 4 
ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করে ফেলে । এ সব ক্ষেত্রেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
স্বাভাবিক ও কুস্থভাবে হতে পারে না-__নানাপ্রকারের সমস্তামূলক আচরণ 

ও দুক্কিয়ত| দেখা দেয় | 


কোন কোন পিতামাতা শিশুদের অত্যন্ত আদর দিয়ে থাকেন। শিশুর। 
খেয়াল খুলীমত যখন যা চায় তখনই তাদের সে সব সাধ তারা পূরণ করার GD 
অভিগ্রমামী হয়ে ওঠেন। শিশু এ থেকে নিজের সম্পর্কে একটা অতি অবাস্তব 
উচ্চ ধারণা পোষণ করে-_যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মে নিজেকে এবং আগ 
সকলকে বিচার করতে SHAS করে। এই. অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী. থেকে তার 
মধ্যে নানাপ্রকারের সমস্তামূলক আচরণ, এমনকি 'দুক্ধিয়ত৷ দেখা দিতে a 


ATTA I 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্কিয়তা ১০১ 

(গ) aaa ব্যক্তিত্বদম্পন্ন পিতামাতার বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
দৃষ্টিভঙ্গী aay ও বিকৃত থাকে । ফলে তাদের প্রতিযোজন (adjustment) 
প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপ ধরে। এই সমস্ত অস্বাভাবিকতা তাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে সর্বদা প্রতিফলিত হয়। শিশুদের কাছে পিতামাতাই 
হল জীবনাদর্শ (ego ideal )। পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও তাদের 
অপ্ররুতম্থ আচার আচরণ শিশুর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে । সে জীবনে 
যথার্থ আদর্শ খু'জে পায় না। এর ফলে শিশুদের আচার আচরণ ও চিন্তা 
ভাবনার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও ছন্নছাড়া ভাব দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যা- 
TAT আচরণ ও ggo দেখা দিতে পারে। পিতামাতার নৈতিক চরিত্র 


P 


M 


। শিশুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পিতামাতার স্বভাব চরিত্র যদি 
A 


সামাজিক ও নৈতিকশীলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত না হয়__যদি তারা 
নিজেরাই দুর্নীতি পরায়ণ হন, তাহলে পারিবারিক জীবনের সংহতি ও 
পবিত্রতা নষ্ট হয়। এরূপ গৃহ পরিবেশে শিশুরা অতি সহজেই ছুক্কৃতকাঁরী 
হয়ে ওঠে। 


মূলতঃ ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে সুস্থতা অন্ুস্থতা fits হয় পিতা- 
শাতার সম্পর্কের etal । পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সুস্থ থাকে এবং 
পরিণামে সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিঙ্গীর মধ্যে যদি একটা হুস্থতা 
S সমতা থাকে; তাহলে ভাই-বোনদের পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কও সুস্থ ও 


é বাভাবিক হয়। কিন্তু শিশুরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে যথার্থ পরিমাণে 


OR ভালবাসা না পায় এবং পিতামাতার মধ্যে পারম্পরিক অসৌহার্দ্য-জনক 
Tq জন্য সর্বদাই গৃহ-পরিবেশের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও উত্তেজনা 
বর্তমান থাকে, তাহলে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক 
UH হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অস্বাস্থাকর আবেগ জটিলতার R হয়, যা থেকে 


পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে নানাপ্রকার সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়ত| 
দেখা দেয়। 


বিগ্যালয়ের প্রভাব £_ 
শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্মম হন, সামান্য অপরাধে অধিক 
শাস্তি, পদে পদে শিক্ষার্থীকে সমালোচন! করেন ও বাধা দেন, শিক্ষার্থীর 


আত্মসম্মানকে অহেতুক ক্ষু করে কথা বলেন বা আচরণ করেন, তাহলে 
শিক্ষার্থীর মনে বিগ্যালয় AWA একটা ক্ষোভ থেকে যায়__এই Age ক্ষোভ 
" একদিন নানাগ্রকার শৃঙ্খলাভদ্বকারী-আচরণের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে, 
এবং শিক্ষকের প্রতি ক্রোধ, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রকাশ 
করে। বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, বিদ্ঠালয়ের জিনিস পত্র ভাঙ্গা, শিক্ষকদের 
অপমান করা এ সব Gael শিক্ষকদের বিরুত ও নির্দয় আচার আচরণ থেকে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিতে পারে। 
শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকে, তার afa- aata 
দিকে যথাযথ নজর না দেন, তা হলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে IAI নানাপ্রকাগ g 
সমন্তা দেখ! দিতে পারে।  ঘেমন শিক্ষক যদি বয়সধর্ম অনুযায়ী বাড়ীর পড়া ] 
করতে ন! দেন, অধিক বাড়ীর AV দেন, যদি তা আবার শিশু বাড়ী থেকে | 
ঠিক মত করে al আনে, তার জন্য অধিক শান্তি দিয়ে থাকেন তাহলে | 
শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমন্তা দেখ! দেয়_পড়াভনায় তার শ্বচেষ্টা, উৎসাহ 
প্রভৃতি তো হ্রাস পায়ই, এছাড়া নিজের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়_এ | 
থেকে পাঠবিষয়ে অনীহা দেগা দেয়, পাঠের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। 
হীনমন্যতাবোধ শিশুর মধ্যে আসে এবং এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য মে নানাপ্রকার 
বিকৃত আচরণ করে থাকে ; যেমন কখনো কখনো নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে 
নেয়__কখনো-বা নিজেকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকার 
অপপ্রয়া অবলম্বন করে থাকে, যা বিগ্ভালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থী $ 
পরীক্ষায় নকল করা, সহপাঠীকে মারধর করা_যারা পড়াশুনায় ভাল করবে 
তাদের কটাক্ষ করা, শিক্ষকদের অপমানিত করা ইত্যাদি আচরণ এর! করে | 
থাকে। শিক্ষক সম্বন্ধে ক্ষোভ AMES হয়ে ওঠে, নানাবিধ সমস্যা, শিশুর মধ্যে 
দেখা দেয়__মোটের ওপর শিক্ষক ঘদি পঠন-পাঠন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন 
‘না হন__মনন্তাত্বিক জ্ঞানের দ্বার! সমৃদ্ধ না হন, তা হলে বিষয় জ্ঞানে শিক্ষক | 
পণ্ডিত হলেও সেই বিষয়কে পড়ানো, তাকে যথাযথভাবে পরিবেশন করার থে | 
! 


| 
১০২ মানসিক স্বাস্থাবিদ্যা K 
| 


কলা-কৌশল, তা শিক্ষক না জানার জন্য তার পড়ানো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন 
উৎসাহ ও প্রাণের সঞ্চার করবে না। এ হেন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠবিষয়ে 
অমনোযোগিতা দেখা দেয় এবং বস ধর্ম অনুযায়ী প্রাণশক্তিকে নানাপ্রকার;, 
ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে নষ্ট করে_ব্যক্তিত্ব যথাযথ ভাবে বিকাশ ate 
করে না। নানাপ্রকার fasts শিশুর ব্যক্তিত্বে দেখা দেয়__সমস্তামূপর্ক 


BAA? 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্রিয়তা ১০৩, 


4 


আচরণ ও gaol অবৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন থেকেও উদ্ভূত 
ATTA I 


বিদ্যালয়-পরিবেশের মৌল উপাদান ও তার প্রভাব s— 

তাহলে দেখা যাচ্ছে গৃহপরিবেশের পরে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে প্রভাব 
সবাধিক কাজ করে, তা হল বিদ্যালয়ের পরিবেশ । বিদ্যালয় পরিবেশ যদি 
সুস্থ ও খোলামেলা না হয়, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও সুন্দর না হয়, তাহ'লে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে তা fase করে ফেলতে পারে__ 
বিগ্ঠালয় সম্বন্ধে তার একটা নেতিবাচক মনোভঙ্গী দেখা দেয়__পড়ীশুনাঁয় 
গভীর অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর বিদ্যালয় শিশুর 
ব্যক্তিত্ব গঠনে স্থনিশ্চিত ভাবে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান। 
গৃহপরিবেশের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করে__দিনের অনেকটা সময়ই শিশুকে বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় এবং 
শিশুর স্পর্শকাতর মন নানাবিধ গ্রভাবশালী মৌলশক্তির সান্নিধ্যে আসে | আমরা 
বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির কথ! একে একে আলোচন! করব। 


(ক) শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ £_ 

গৃহপরিবেশে শিশুরা পায় পিতামাতাকে। এ'রাই শিশুর একান্ত আশ্রয় 
ও ভালবাসার জন। বিদ্যালয়ে পিতামাতার স্থান নিয়ে থাকেন শিক্ষকরা । 
শিক্ষকদের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী, A, নিয়মান্ুবতিতা, পড়ানোর 
বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, বিষয়-জ্ঞান, সবকিছুই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে fre- 


শিক্ষার্থীর মনকে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে। 
শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের নিকট থেকে যথোপযুক্ত ভালবাসা, উৎসাহ at 


পায়, তা হলে শিক্ষক ঘে বিষয় পড়ান, সে সম্পর্কে এবং সামগ্রিক ভাবে 
বিদ্যালয় সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব তার মধ্যে তৈরী হয়। 


(খ। অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম £_ 


শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বিকাশ-পর্য্যায়ের সাথে সমতা রেখে যদি 
পাঠক্রম নির্ধারিত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠবিষয়ে আকুষ্ট হয় না, স্বতঃস্ফুর্ত- 
ভাবে কোন উৎনাহও বোধ করে না।' শিক্ষার্থী হয় পাঠক্রমের অধিক চাপে 


১০৪ মানসিক স্বাস্থাবিদ্যা 


জর্জরিত হয়ে পড়ে, না হয় অত্যান্ত অপ্রতুল পাঠক্রমের জন্য অনেক সময় অন্যভাবে 
অপচিত করার প্রচুর অবসর ও প্রয়াস পায়। সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্য যথোচিত 
পাঠক্রম নির্ধারণ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এর অভাবে শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না এবং নানাপ্রকার AIAS আচরণ 
দেখা দিতে পারে | 


গে) সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অভাব ও অত্যধিক শৃত্খলার 
চাপ s— 

ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের ga ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য 
পড়াশুনার সাথে সাথে বিগ্ভালয়ে খেলাধূলা, শিল্পচর্চা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, 
যোথপ্রয়াসে Rota শিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মোণ্যগের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীর স্জনশীলতার উন্মেষ করা যেতে পারে, এর মধ্য দিয়ে তার যে 
প্রাবৃত্তিক শক্তি রয়েছে তার যথার্থ Aarte হতে পারে মানসশক্তিনিচয় 
সমভাবে বিকশিত হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ 
শিশু-শিক্ষার্থী পায় তা তার মানসিক স্বাস্থোর জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় | শুধু 
তাই নয় এর মধ্য দিয়ে তার মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তিও 
ঘটতে পারে। এ সব কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে ভালবাসতে 
শেখে__বিগ্ভালয়ের সাথে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে ; তাছাড়া শিক্ষার্থী-খিক্ষা্থী, 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়কে 
ভালবাসে তাহলে বিদ্যালয়ের নিয়ম-শূঙ্খলা তারা আপনা-আপনি মেনে চলে 
বিদ্যালয়ের কোন অগৌরব তাদের আহত করে। কাজেই সহপাঠক্রমিক fral- 
কলাপের অবতারণার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়াস কর! হয় 
তাহলে তা অত্যন্ত awryS ও স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা করা যায়। কিন্ত বিদ্যালয়ে 
যদি এ সকল কর্মপ্রয়াসের অভাব থাকে এবং জোর করে নিয়মশৃষ্খল! রক্ষার জন্য 
ওপর থেকে চাপ দেওয়া হয়, অনবরত শান্তির ভয় দেখানো হয়, তাহলে 
শিক্ষার্থীরমধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে a ও ক্রোধের উদ্রেক হয়_বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
একটা নেতি-বাঁচক প্রতিন্যাসের ( negative attitude ) উদ্ভব হয়। এ থেকে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠে অমনোযোগ, অনগ্রসরতা, বিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলাকে 
ভেঙ্গে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা দেঁয়। মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তিজনিত 
যে অবদমিত প্রক্ষোভ SS হতে থাকে, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে জট 


BS it 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা ১০৫ 


‘(complex ) এর হৃষ্ট হয়, তা শিক্ষার্থীর আচার-আচারণকে বিকৃত ও 


সমস্তামূলক করে তুলে। সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিবেশকে gti করে, 
ফলে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকারের সমস্তামূলক আচরণ 
দেখা দেয়। 


(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি faa eats অভাব £_ 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে afee বর্তমান। একের সাথে অপরের অনেক 
বিষয়ে মিল থাকা সত্বেও সাবিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ থাকে । বুদ্ধি, 
মেজাজ, বিশেষ সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা, পরিশ্রম করার শক্তি, অধ্যবসায়, এ 
সব বিষয়ে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে পার্থক্য কম বেশী বর্তমান । এ সকল ব্যক্তি- 
বৈশিষ্ট্য ও aeaa যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি-বৈশিষ্টা 
অন্নযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠক্রম গ্রহণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পাঠক্রম নির্ধারণে 
যদি ভুল হয়ে যায়, যদি যথাযথ প্রযত্ব সহকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা নির্দেশনা 
( Educational guidance ) দেওয়া না হয়, এবং শিক্ষা-নিদে শনার সাথে 
বৃত্তি নিদেখিনা ( Vocational guidance ) দেওয়া না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে তার যথার্থ বিকাশ হয় না, ব্যর্থতা জীবনকে বিষণ্ন 
করে yal হীনমন্ততা ও নিরাপত্তা বোধের অভাব, দুশ্চিন্তাজর্জরতা 
প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন 
অনগ্রসরতা দেখা দেয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা 
R sal ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী হয় নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিতে 
চায়, না হয় শিক্ষার্থী নিজের শক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারছে 
না বলে, অপরের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছে বলে, একটা ক্ষোভ ও রাগ 
অন্থভব করে-_য| নানা প্রকার আক্রমণাত্মক কার্ধ্যের মাধ্যমে মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠে। 


ড) পরীক্ষা পদ্ধতি = 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির উপর বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কার্ধ- 
কারিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরীক্ষা গ্রহণে যদি বিদ্যালয় সতর্কতা 
ও আস্তরিকতা অবলম্বন না করে) পরীক্ষা নিয়ে, পরীক্ষা-পত্র যদি যথাযথ- 
ভাবে দেখা না হয় এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ যথাযথ না হয়, তা 


১০৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষও বিক্ষোভ দেখা দেয়। আবার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন 
যদি পঠন-পাঠনানুগ না হয়, তা হলেও শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও পরীক্ষা 
প্রস্তুতির যথাযোগ্য বিচার করার স্থযোগ পায় না, ফলে নিজের সমন্ধে নিজের 
সঠিক ধারণ! তৈরী হতে পারে না । এর দ্বারা শেষ পরিণতি হিসাবে এমন হতে 
পারে যে, শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক ভাবে পড়াশুনা সম্বন্ধ বীতরাগ হয়ে উঠতে পারে 
_ পরীক্ষা বিষয়ে যদি শিক্ষকগণ স্থুবিবেচনা ও পক্ষপাত হীনতার স্বাক্ষর না 
রাখতে পারেন তাহ'লে পরিণামে শিক্ষার্থীর! শিক্ষকদের সন্ধে শরদ্ধা হারিয়ে 
ফেলে-:একটা ক্ষোভ তাদের ভিতরে ভিতরে জম হতে থাকে । এর ফলেও 
শিক্ষার্থীর মধ্যে নানা প্রকার সমস্তামূলক আচার-আচরণ, যেমন বিদ্যালয় হতে 
পলায়ন (Truancy ) বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা নষ্ট করা, শিক্ষকদের অপমান 
করা, নেতিবাচক মনোভাব ( Negativism ) প্রভৃতি দেখা দেয়। 


(চ) উচ্ছ জ্বল ও অসামাজিক fora পরিবেশ £ 

বিদ্যালয়ে যদি নিয়মশৃঙ্ঘলা ন! থাকে, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম যদি 
অবিন্যন্ত ও এলোমেলে! হয়, শিক্ষকদের ক্লাশে যাওয়া আস! যদি নিয়মশৃঙ্খলার 
দ্বার! পরিশীলিত ন! হয়, চিৎকার হৈ হুলোর যদি সর্বদ1 বিদ্যালয়ে চলতে থাকে 
তা হলে শিক্ষার্থী অশান্ত ও অস্থির পরিবেশের মধ্যে নিয়ত থেকে সমাজীকরণের . 
( Socialization ) সুযোগ ঠিক ভাবে পায় না। যথার্থ বিদ্যালয় পরিবেশ 
সমাজীকরণের একটি প্রধান শক্তি ও হাতিয়ার | 


বৃহত্তর পরিপার্শ্ব s— 

জন্মক্ষণ থেকে প্রথমে শিশু গৃহ-পরিবেশের প্রভাব-শক্তির ছারা প্রভাবিত 
ও নিয়ন্ত্রিত হয়, পরে কিছু বড় হয়ে সে আসে বিদ্যালয়ে, আরও বড় 
হয়ে বিদ্যালয়ের সাথে সাথে পীরিপার্খপ্রভাব দ্বারাও সে যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রভাবিত হয়। পিতামাতা, শিক্ষক ভিন্নও বাইরের ব্যক্তির সাথে তার 
পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ক্রমে অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত 
হয় এবং এইসব ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মনের উপর ছাপ ফেলে 
_ তার দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, সাঁধিকভাবে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত 
করে। দুদ্ধতকারী অসামাজিক কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি শিশু এই সময়ে 
আসে, তাহলে তার কোমল ও স্পর্শকাতর মনে এই সব ব্যক্তির আচার-আচরণ 


ly) ast eel 


| 
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প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে__নানাপ্রকারের আরামপ্রদ অথচ অসামাজিক 
চিন্তায় ও কাজে সে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নবযুবকাঁলে এ রকম 
অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ব্যক্তিত্বকে অসামাজিক ও বিকৃত করে তুলতে পারে। | 
এ ছাড়া পারিপার্খব অবস্থার মধ্যে যদি অনেক খুনী, চোর প্রভৃতি 
west ব্যক্তি থাকে ও একটা স্থির সুসমঞ্রন ও zy জীবনাদর্শ না৷ 
থাকে, যদি এতে আননা-আহ্নাদ প্রকাশের কোন সুযোগ না 
তা হলে শিশু এরকম পরিবেশে থেকে বিহ্বল ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কেননা! 
বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাকে যেরকম ভাবে চলতে উপদেশ দেওয়া হয 
তার চোখের সামনে সে তার কোন প্রকার foes দেখতে পায় না। জীবনে; 
তার কোন প্রতিফলনই দেখা যায় না। প্রচারিত আশ ও জীবনে 
তার saa, এর মধ্যে যত পার্থক্য থাকে, ততই শিশুর মনে দন্দ, 
দুশ্চিন্ত। ও উদ্বেগের ee হয়। সে কেমন ভাবে চলবে, কী ভাবে ভাববে) 
তার কিছুই ঠিক করতে পারে না। qad জীবন fta সে নিজেকে| 
ভাগিয়ে দেয়। যুদ্ধ, মহামারী, রাজনৈতিক উত্থান-পতন কালে এ রকমের 
অবস্থা প্রবল হয়ে ওঠে। এরকম অবস্থাই মানসিক দিক থেকে fated, 
গৃহ-পরিবেশের ( Broken Home €ondition ) অবতারণা করে। | 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট ca, প্রতিকূল পারিবেশিক Be 
জন্য দুক্িয়তা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, কারণ প্রতিকূল পরিবেশ শিশু 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে পঙ্গু করে ফেলে । দেহিক কারণেই হোক বা মানসি 
কারণেই হোক, বিপথগামী শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্ততা বোধ, নিরাপত্তা; 
হীনতা এবং পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত 
হওয়ার মনোভাব কাজ করে। মৌলিক চাহিদা অপৃত্তিজনিত এ 
পিতামাতার যথোচিত ভালবাসা না পাওয়ার জন্য যে গভীর ea 
ও হতাশার ভাব মনের মধ্যে কাজ করে, তা থেকে শিশুর মধ্যে একট 
গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরা প্রক্ষোভের দিক থেকে অপরিণত, 
থেকে যায়। আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রায়শঃই পিতামাতা, বিদ্যালয় ও সমাজের 
উপর প্রতিফলিত হয়। এরা বাইরে যে সব অপরাধপরায়ণ ব্যক্তি থাকে 
তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে, অপামাজিক ব্যক্তিদের সাথে 
মেলামেশা করতে ভালবাদে। যখন যা মনে হয় তাই করে ফেলে, বিবেক? 


নির্দেশ মানার মত মানসিক সংহতি এদের মধ্যে VP হয় না। 


| 


Hn. a | | 
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দ্ুক্তিরতা ও সমস্যাসুলক আচরণ উত্তবের কারণ ৪ 
বংশধারা ও পরিবেশের উপাদান 
( সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হল ) 


_বংশান্মুক্ৰমিক £_ 

(ক) অস্বাস্থ্যকর বংশধারা-_অর্থাৎ যে বংশে পাগল, খুনী, দুশ্চরিত্র, 
বুদ্ধিহীন, ব্যক্তিও এ্যাপিলেপসি প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখ! যায়। 

(খ) বুদ্ধির স্বল্পতা-_সাধারণ হুদ্কৃতকারীদের মধ্যে WIS ৮৫-৯০ এর মধ্যে 
থাকে--১০০ gaa থাকে না, তবে তিনভাগের দুই ভাগ দুদ্তকারীর বুদ্ধিই 
“স্বাভাবিক বা স্বাভাবিক থেকে বেশী | 

(গ) ভাষাজ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কম, ফলে বিদ্যালয়ের পাঠোন্নতি AS হয়। 

(ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও শক্তির 
অহেতুক প্রাবল্য দেখা যায়_যা থেকে আক্রমণধ্মীতা, অধিক-কর্ম SeT, 

অস্থিরতা উদ্ভূত হয়। 
| শ্ুহ-্পরিবেশ s— 
| (ক) দারিদ্র্য ও এক বাড়ীতে অনেক লোকের গাদাগাদি করে বাস। 
(খ) বাবা মা, ও বড় ভাইবোনদের মধ্যে দুক্চিয়তা ও বড় রকমের অপরাধ 
'পরাঁয়ণতার নজির | 
(গ) St গৃহ-পরিবেএ ( Broken Home )-_পিতামাতার মৃত্যু, তাদের 
| মধ্যে নিত্যকলহ এমন কি বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া; 
1 পিতা-মাতার cre ভালবাসা থেকে সন্তানের বঞ্চিত হওয়া__সবই ভগ্ন-গৃহ 
পরিবেশের বৈশিষ্ট্য | 


| 1. A ‘delinquent’ environment consists of three main elements : & 
‘home in which parents are unsuccessful economically, are of not more 
average native ability, are of undesirable personal habits, and are of 
questionable morality, who are ineffective in discipline, unable to 
‘furnish emotional security, and inclined to reject their delinquent child 
‘both before and after his misdeeds ; |a neighbourhood that is devised for 
adults, quite without safeguards for children, largely without safe outlets 
for emotional and social life, and full of unsatisfactory models and 
conflicting standards ; anda school that tries to make scholars out of 
nonacademic material and sometimes furnishes teachers who are too 
rejective in their attitudes, When all three elements are affecting the 
d at the same timo, a delinquent is lkely to be 


‘same unstable chili 
produced. —Cole, Luella—Psychology of Adolescence. 
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(ঘ নিরাপত্তার অভাব বোধ, গৃহ সর্বদা অস্থিরতা ও উত্তেজনা, 
পিতামাতার প্রাক্ষোভিক জীবনের ( emotional life ) ভারসাম্যহীনতা | 

(ও) গৃহ-পরিবেশে যথাযথ ও ধারাবাহিক নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব। 

(চ) পিতামাতা কর্তৃক সন্তান-প্রযত্রে অবহেলা, সন্তানকে মনের দিক 
থেকে প্রত্যাখ্যান বা সন্তান সম্পর্কে উদাসীনতা | | 


(২) বিদ্যালয়-্পরিবেগ e— 

(ক) বিদ্যালয়ের কাজকর্মে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব-__সব কিছুতেই উদ্দীপন! 
ও ARTI অভাব | 

(খ) বিদ্যালয়কে ভাল না লাগ৷ ৷ 

(গ) বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই পালিয়ে যাওয়া । 

(ঘ) শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব প্রকাশ; 
করা, শিক্ষার্থীর সাথে নির্দয় আচরণ, সব সময় তাদের উপরে কতৃত্ব করার আগ্রহী। | 
হয়ে থাকা | | 


বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ £__ | 
(ক) সমাজ-পরিবেশে অনেক অপরাধী, খুনীর আদর্শ বর্তমান। l 
(খ) সমাজ-সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে শিশুদের ay ও রক্ষার কোন, 
ব্যবস্থা না থাকা। ন 
(গ) শৈশবের ও নবযুবকালের শক্তির যথার্থ ও স্বাস্থাকর প্রবাহের বাবস্থা), 
না থাকা। 
(ঘ) সমাজে নীচমানের আত্মিক অনুশাসন বর্তমান বা কারো মধ্যে! 
উচ্চমানের ও কারে! মধ্যে নীচমানের আত্মিক অনুশাসন জনিত সমাজে ছন্দ | 


1. It is highly probable that some teachers also contribute to the, 
Creation of the delinquent child. They jnfluence him, as they do all other! 
children, through the emotional atmosphere of their classroom. If they), 
are demanding, harsh, domineering and authoritarian, they arouse they, 
aggressive hostility of the already rejected child, who now finds himself}, 
Tejected once more,...One can hardly blame him for hating school, as 
playing truant, or for leaving as soon as possible. 

School discipline is sometimes so administered as to be টি 
unacceptable even to well-balanced, normal children and adolescents, fe 
Tho effect upon delinquents is disastrous and stimulates them to even 


Breater hostility toward their school. or, 
— Cole, Luella : Psychology of Adolescence.) 


| 
? 
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| পাঁরিবেশিক এইরকম প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ পর্য্যায় 
'অভিথাহিত হওয়ার ফলে__শিশুর মধ্যে হীনমন্ততা, নিরাপত্তাবোধ হীনতা 
[e গ্রত্যাখ্যানের মনোভাব স্ষ্টি হয়, নিয়ত একটা হতাশা ও ব্যর্থতা অনুভব করে 
. এবং এর জন্য একট! আক্রমণধর্মী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রাক্ষোভিক বিকাশ 
অপরিণত থেকে যায় | আক্রমণমুখীতা পিতামাতা, বিদ্যালয় এবং সমাজের দিকে 
৷ প্রধাবিতহয়। পরিপার্থে যে সব অসামাজিক ব্যক্তি থাকে তাদের অনুকরণ ও 
l অনুনরণ করার চেষ্টা করে-_এদের সঙ্গে মেলামেশা করে, অদামাজিক কাজকর্ম 
(করে অবদমিত আবেগের giS ঘটিয়ে থাকে | 
_ অনঃসনীক্ষণের দৃষ্টিতে তুক্তিন্নতার কারণ £ 
OO মনঃলমীক্ষকদের মতে শিশু গৃহ-পরিবেশ থেকে Raa পা বাড়াবার 
[পূৰ্বেই অর্থাৎ অতিশৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশপর্বের মধ্যেই শিশু পরবর্তীকালে 
H “দুদ্কৃতকারী হবে কি হবে না, Sl faite হয়ে atal সব শিশুই জন্মাবার পর ছুই 
. তিন বৎসর পর্যন্ত ছু্কতকারীই' থাকে_কেননা তখন তাদের আচার-আচরণ 
afa জৈবিক ও সুখান্বেষী কর্মপ্রয়াসের ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়__তাদের যা ভাল 
লাগে তাকেই তার! চায়_তাই পেতে চেষ্টা করে। এতে সমাজ পরিবেশের 
অনুমোদন আছে কি নেই, সে দিকে তাদের কোন জরক্ষেপ নেই। তিন বৎসর 
/ বয়স হওয়ার সাথে সাথে তাদের কিছু রয়ে সয়ে চলার অভ্যান করতে হয়, 
| cata কোন আরামপ্রদ জিনিসকেও ছাড়তে শিখতে হয়, একট! জিনিসের বদলে 
অন্য একট! জিনিসকে পেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। মোটের ওপর, তাদের শিখতে 
হেয় যে, যা চাওয়া যায় তা নব সময় সে ভাবেই পাওয়া যায় A | বাবা মা'র 
_ ভালবাসা, apa কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া একদিকে, আর অন্যদিকে 
1 আরামপ্রদ কোন অবস্থা-এক্কুণি পেতে ইচ্ছে করছে এমন কোন বস্ত_এ 
‘ দুই এর দন্দে, বাব| মা'র ভালবাপা পাওয়ার জন্য তাদের কথা মত যা বর্জনীয় 
। এমন বস্তুকে বর্জন করাই যখন শিশু শ্রেয় বলে শেখে তখনই তার মধ্যে বিবেক- 
সত্তা (Super-ego) গড়ে ওঠে | যদি শিশুর মধ্যে এ বোধ না জন্মে, যদি তার এ 
£ শিক্ষা না ঘটে, তাহ'লে সে, এই ক্ষণেই যা পাওয়া যাচ্ছে, তাকে পাওয়ার জন্য 
« catafega দিকেই তাকাবে না, বাবা মা'র শাসন বাক্যও তাকে AIE করতে 
* পারবে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, বাস্তব জীবনের সমস্ত! ও বাধ! নিষেধের 
এ সন্মুখীন তাকে তত হতে হয়__ গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়_কিন্ত 
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সমস্তামূলক আচরণ ও gfo X ; ১১ 
যার মধ্যে শৈশবকাল থেকে বাবা মা'র মুখ চেয়ে, তাদের কথা মেনে, সময় বিশেষে 
কিছ ছাড়ার শিক্ষা না হয়, তারা বড় হয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে পিছন দিকে 
চলতে থাকে অর্থাৎ শৈশবকালীন আচরণের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, 
শৈশবকালে যেমন যখন যা মনে হত সেইরকম. ভাবে চলতে চাইত, বড় হয়েও 
দেইরকম ভাবে চলতে চায়। বাবা মার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আপাতমধুর 
কোনকিছুকে বর্জন.করতে শিশু তখনই পারে, যখন বাবা মা'র কাছ থেকে সে 
ভালবাসা প্রযত্ব যথাযথরূপে পেয়ে থাকে__যথাযথ ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা 
থাকে | বাবা মার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখকর অভিজ্ঞতা যদি কোন 
শিশুর মধ্যে থেকে থাকে, তাহ'লে বাবা মার ভালবাসা পাওয়ার জন্ত সে 
কোন কিছু বর্জন করা, কোন কিছু ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না__ 
এ নিয়ে তার মধ্যে কোন সংশয় ও ছন্দের PÈ হয় না__ পিতামাতার অকুত্রিম 
ভালবাসাকে চেয়ে যদি সে না পায় তাহলে তার ভালবাসা, ত্বণা ও বিদ্বেষে 
রূপান্তরিত হয়__বাবা মা'র প্রতি একটা গভীর রাগ জন্মে, সে রাগ নানাভাবে 
শিশু প্রকাশও করে থাকে । কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশুর পিতামাতার সাথে 
সম্পর্ক-ধারা বহুলাংশে শিশুর ব্যক্তিত্বকে নিরূপণ করে। যদি শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশ ঘটে, তাহলে তিন থেকে ছ'বৎসর বয়সের মধ্যেই, শিশুর মধ্যে Rasra 
( Super-ego ) গঠিত হয় এবং একটি স্থির ও দৃঢ় বাস্তব সত্তাও (8৪০ ) প্রায় 
গঠিত হয়ে ওঠে, যা বাস্তব জীবনে কোনটা গ্রহণীয় ও কোনটা বর্জনীয় 
সেট] বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন দুক্ধতকারী বাস্তব অবস্থার 
সম্মুখীন হলে তার মাথে যথাযথ ভাবে সামন্জন্ত করে চলার চেষ্টার আগেই 
পিছনদিকে চলে যায় অর্থাৎ শৈশবে যেমন কোনকিছু না মেনে হুখান্বেষণে 
ছুট, সেইরকমভাবে চলতে STAI এদের মধ্যে বিবেকসত্ব! (Super-ego) ঠিক 
ভাবে গঠিত হতে পারে না। ্থপার-ইগো যদি একেবারেই অপুষ্ট ও দুর্বল 
থাকে, তা হলে দু্ধতকারীর কোন SRRA হয় না, কেননা তার প্রবৃত্তি 
তাকে যে দিকে তাড়িয়ে নেয়, মে সেদিকেই ছুটতে থাকে, বিবেকের সাথে 
কোন দ্বন্দ থাকে না। কিন্তু প্রায়ই বিবেক-সত্তা এমন অপুষ্টভাবে 
গঠিত হয় যে, প্রবৃত্তিগত তাড়নের জন্য ছন্দ উপস্থিত হয়, বিবেক-সত্তার 
ক্ষাঘাতে অপরাধ বোধও প্রবলভাবে উপস্থিত হয়। বিবেক-সত্তা এমন 
দৃঢ় ও পুষ্ট থাকে না, যা যথার্থভাবে ব্যক্তিকে ঠিকপথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। 
অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, ব্যক্তি বিবেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ 


১১২ মানসিক স্বাস্থ বিদ্যা 


হিসাবে আরও অসামাজিক কাজ করে WA এবং এর মধ্য দিয়ে সে যেন 
নিজেকে আরও শান্তি দিয়ে থাকে । প্রায়শঃই নিজের RATAN থেকে 
নিষ্কৃতি লাভের জন্য, ব্যক্তি অক্ষমভাবে পরিপার্শ্বহ্ কোন ব্যক্তিকে নিজের 
যন্ত্রণার জন্য দোষারোপ করে থাকে। 

জীবন যতই জটিল হতে থাকে এবং বাস্তবের দাবী কঠিন, হতে থাকে, শিশু 
ততই প্রকাশ্ত বিদ্রোহ করতে থাকে ৷ সে বাস্তব পরিবেশের দাবীর দিকে কোন 
ভ্রদ্ষেপ না করে প্রাথমিক প্রাবৃত্তিক ইচ্ছাগুলির চরিতার্থ করার প্রয়াস চালিয়ে 
যেতে থাকে । সে সুখান্বেধী ( Pleasure Principle ) ইচ্ছার দ্বারা চালিত 
হতে থাকে | কারও ANAT এদের কোন গভীর ভালবাসা বা আগ্রহ নেই 
যা এদের এইসব অসামাজিক কাজ কর! থেকে বিরত করতে পারে | মনঃসমী- 
ক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন দুদ্ধতকারীর ব্যক্তিত্বের কাঠামো এমন, যার 
প্রাবৃত্তিক cart অত্যন্ত প্রবল, অথচ বিবেক সত্তা অত্যন্ত দুর্বল এবং বাস্তব 
সত্তা (Ego) প্রচলিত নিয়ম ধারাকে অগ্রাহথ করে তাৎক্ষণিক aaa দিকে সর্বদা 
ঝুঁকে থাকে। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের এরূপ সন্নিবেশ প্রায়শঃই তাকে ছন্দ জর্জরিত 
করে রাখে এবং CH বাস্তব জগতকে সর্বদা আক্রমণ করতে Gow হয়ে থাকে। 


কাজেই দেখ যাচ্ছে, এরকম ব্যক্তির পক্ষে দুক্রিয় আচরণ হল তার নিকট, 


বিরক্তিকর ও ভীতিকর বাস্তব থেকে সবচেয়ে সন্তোষজনক আত্মরক্ষার উপায় ॥ 


GEIS] ও সমস্যামুলক আচরণ প্ৰতিৱোধেৱ সাধারণ 
উপায় ৪ 7 
নমন্তামূলক আচরণ দেখ! দিলে তার প্রতিকার ও নিরাময় অপেক্ষা ATIT- 
মূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা যাতে আদৌ দেখা না দেয় সেইরূপ প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বনই শ্রেয়। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, 
সমন্তামূলক আচরণের কারণ বংশঞ্ম ও পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যেই নিহিত 
থাকে | বিরুত বংশক্রমের উপর আমাদের তেমন কোন হাত নেই। কিন্ত 
পারিবেশিক গ্রভাবকে স্বাস্থ্প্রদ করার জন্য আমা coal করতে পারি। 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা৷ যতটা সহজ বলে মনে হয় ততটা সহজ নয়। 
পরিবেশ বলতে আমরা যদি কেবল গৃহ পরিবেশ বুঝি বা বিদ্যালয় পরিবেশ বুঝি 
তাহলে ভূল করা হবে। সমাজ পরিবেশ, রাজনৈতিক আবহাওয়া সবকিছুকেই 


পারিবেশিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত কর! যায়। সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়া - 


এ হত. 


সমস্যামূলক আচ্রণ ও ছুক্ষিয়তা ১১৩. 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে প্রভাবিত করে k 
কাজেই সমন্তামূলক আচরণ ও দুক্তিয়তা প্রতিরোধ করতে হলে সমাজ,. 
বিদ্যালয়, গৃহ পরিবেশকে যথার্থরূপে স্বাস্থ্যকর করে রচনা করতে হবে। অনেক 

সময় অত্যন্ত সুস্থ পরিবেশের মধ্যেও ছুক্রিয়তা ও সমন্তামূলক আচরণ. 
ছেলেমেয়েদের করতে দেখা যায়। সেজন্য মনস্তাত্বিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী 

( Questionnaire )-ও Sere ( test ) দিয়ে ছাত্রদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা 

ও পৰ্য্যালোচনা করে পূর্ব থেকে দেখে নেবেন কোন্‌ ছেলের অপরাধপরায়ণ বা 

সমগ্তামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে। অধিকাংশ প্রাক্‌-দুষ্কৃত- 
কারীকে cata অত্যন্ত গঠিত অপরাধমূলক আচরণ - করার পূর্বেই অভীক্ষা 

প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধরা ঘায়। এ সময় থেকেই যদি যথাযথ যত্ব, পারিবেশিক 

গ্রভাবকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও প্রয়োজন হলে প্রথম থেকেই মানসিক- 
চিকিৎসা করা যায় তা হ'লে অপরাধপরায়ণতার কারণ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে, 
পারে ও ব্যক্তিত্বকে সুস্থ করে তোলা যায়। কাজেই একদিকে পরিবেশকে 

শমাকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে Ze ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে এবং এর মধ্য দিয়ে 
অপরাধ পরায়ণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস যেমন করতে হবে, অন্যদিকে 
শিশুদের উপর উপরোক্ত অভীক্ষা প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে হবে কোন্‌, 
কোন্‌ ছেলের মধ্যে স্বস্থ পারিবেশিক প্রভাব থাকা সত্বেও অপরাধ পরায়ণতার; 
বীজ Be হচ্ছে। এদের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এরা অত্যন্ত 
আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণধর্মী ও প্রাক্ষোভিক আচরণে শিশুর মত অসংযত। এইসক 

ছেলেকে আলাদা করে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন. 
করতে হবে; না হলে ক্রমে এইসব ছেলে নানাপ্রকার geal ও সমস্তামূলক 

আচরণ করে গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে শৃঙ্খল! বিস্নিত করবে ও সামগ্রিকভাবে 

অন্যান্য ছেলেদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা নিয়ে আসবে। 

Re গৃহ-পরিবেশ £_ গৃহ .পরিবেশ এমন হবে যাতে শিশু নিজেকে, 
নিরাপদ বোধ করে, পরিবেশ থাকবে শাস্তি-ৃঙ্খলাপূর্ণ। বাবা মার মধ্যে শিশু 
Ma পরস্পূর বুঝাপড়া, মতের মিল, তার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি । শিশু গৃহে 
পাবে খেলাধূলার yates, আপন ছন্দে আনন্দের সাথে সে বড় হয়ে উঠবে I 
পরিবেশের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত খোলামেলা ভাব থাকবে। পরিবারে 
পরম্পবের সম্বন্ধ হবে মধুর ও পরস্পর বিশ্বাস নির্ভর। পিতামাতার সম্বন্ধ, 
পিতামাতা ও সন্তানের maaa মধ্যে কোথাও যেন কোন চিড় না থাকে t 


৮ 


-১১৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


প্রগাঢ় প্রীতি ও খোলা মন নিয়ে সবাই চলবে। শিশু যেন পিতামাতার 
“নিকট থেকে ভালবাসা পায়, স্বীকৃতি পায়। 

পিতামাতার আচরণ হবে সুন্দর ও সামগ্রস্তপূর্ণ। শিশুর প্রতি তাদের 
qag ভালবাসা থাকবে । অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, কুশাসন, 
অতিরিক্ত শৃঙ্খলা ও Basal, এর যে কোন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় এবং শিশুর মনের গভীরে নানাপ্রকার জটের 
(Complex ) উদ্ভব ঘটায়। এ থেকে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্তামূলক 
“আচরণ ও দুক্ষিয়ত দেখা দেয়। 


qu বিদ্যালয়-পরিবেশ £__বিগ্ালয় হল সমাজীকরণের ( Socialica- 


tion) ARo স্থান। শিশু এ পরিবেশ থেকে যে কেবল জ্ঞান আহরণ 
করে তাই নয়, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রভৃতি পরস্পরের সংযোগ 
"ও mama মধ্য দিয়ে সামাজিক হতেও অভ্যস্ত Bl এই সকল 
সম্পর্ক যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হতে পারে 


All বিদ্যালয়ে শিক্ষকই পিতামতার পরিবর্ত-্বরূপ, সেই শিক্ষকের নিকট থেকে. 


শিশু যদি যথাযথ প্রযত্ব, পরিমিত ভালবাসা! ও স্বীকৃতি না পায়, ত| হলে শিশুর 
মনে ক্ষোভ ও গভীর দুঃখের সঞ্চার হয়-_এ থেকে শিক্ষক ও সামগ্রিকভাবে 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও ARIA নেতিবাচক হয়ে উঠে। কাজেই 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ হবে পরস্পর বিশ্বাস-ভিত্তিক ও প্রীতিপূর্ণ। বিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলা হবে IPS, এতে খেলাধূলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক ক্রিয়া-কাণ্ডের 
যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে । খোলামেলা, প্রশস্ত পরিবেশ fantacy রচনা করতে 
হবে। 

পাঠক্রম, পঠন পদ্ধতি, সব কিছুই হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। প্রতিটি 
শিশুর ব্যক্তিত্বকে, তার মানস স্বাতত্ত্যকে মনস্তাত্বিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে তার 
বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও গ্রব্ণতা অনুযায়ী শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

এ ছাড়া বিগ্ভালয়েও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা প্রয়োগ করে 
কোন্‌ কোন্‌ ছেলের মধ্যে দুক্ষিয়ত| বা সমস্তামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা 
দেখা দিচ্ছে; তা আবিষ্কার করা যেতে পারে। এইসব ছেলেদের জন্য 
পাঠক্রম আলাদারপে নির্ধারিত হওয়া সমীচীন, অর্থাৎ যে চলিত পাঠক্রমের 
জন্য অধিক মনযোগ, বিমূর্ত চিন্তা, A অধ্যবসায় দরকার হয়, তা বাদ দিয়ে 


এপ aa 


সমন্তামূলক আচরণ ও ছুক্রিয়তা ১১৫ 


ND কোন পাঠক্রম, যাতে হাতে-নাতে কাজ শেখা, শিক্ষার্থীর কুচি অনুযায়ী 
কিছু তৈরী করতে দেওয়া, এই রকমের কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এই 
পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে এইসব ছেলেদের ঠিকভাবে চলতে শেখানো, সামাজিক 
হতে সাহায্য করা এবং তাদের কচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এমন কিছু শেখানো যার 
দ্বারা তারা উপার্জনক্ষম হতে পারে । এ সব ছেলেদের এমন বিদ্যালয়ে রাখতে 
হবে যেখানে সকাল থেকে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত এদের চোখে চোখে রাখা যায়। 
এদের বিদ্যালয়েই দুবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, বিদ্যালয়ের যে খেলার 
আঠ, তাতেই খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং বিদ্যালয়ের তত্বাবধানে 
মাঝে মাঝে শিক্ষা-মূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব ছেলেদের 
বাড়ী ও পরিপার্শ্ব অবস্থার মধ্যে নানারপ অস্বাস্থ্যকর প্রভাব কাজ Bra, 
সেইজন্য বিগ্ভালয়কেই মূলতঃ গৃহ ও পরিপার্শ্ব অবস্থার সকল স্বাস্থ্যকর চাহিদা 
মেটানোর ভার নিতে হয়। এইসব ছাত্ররা যত বড় হতে থাকবে, তত 
তাদের প্রত্যক্ষভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, মাতে এ শিক্ষা- 
লাভ করেই তাদের যথার্থ কর্মসংস্থান ঘটে। এই সব ছেলেদের সর্বস্তরেই 
তাদের আবেগ প্রকাশের স্থনিযন্ত্রিত পথ-পত্ী ( খেলা-গান ) থাকা দরকার। 


, এটা সত্য যে, বিদ্যালয়ে এইসব কর্মপ্রয়াসের অবতারণা করলেই যে ভাবী-সকদ 


Teata, বিপথগামীকেই স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে, নিশ্চিত- 
ভাবে তা বলা যায় না, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে অনেকটা যে 
কাজ হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


QU সামাজিক পরিবেশ 8 

ছুক্ষিয়তা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে সমাজের দায়-দায়িত্ব অনেক। বস্তুতঃ 
সামাজিক পরিবেশ যদি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ ও অন্বস্থ থাকে, তা হলে তার 
SSR চু'ইয়ে চু'ইয়ে গৃহ-পরিবেশ ও বিগ্যালয়-পরিবেশকেও অস্বাস্থ্যকর করে 


তালে। কাজেই বৃহত্বরভাবে সমাজ পরিবেশকে স্বাস্থাকর করে তোলা একান্ত 
তাবে প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 


হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, সমাজ সংস্থার ও বৃহত্তর ভাবে সরকারের যে সব. 


TRARY আছে তা সমাকৃভাবে পালন করতে হবে। 


(ক) শিল্পাঞ্চল ও বন্তিঅঞ্চলে যে সব পরিবার বাস করে তাদের 
সাবামিক অঞ্চলে পুনর্বাসন করা সমীচীন। এমন আইন প্রণীত হতে পানে 


১১৬ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


যে, যে সব পরিবারে সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে আবা দিক. 
স্থানে বাস করতে হবে। এতে সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে 
অল্প টাকায় হুন্দর সুন্দর বাড়ী আবাসিক পরিবেশে ( শিল্পাঞ্চল থেকে দুরে ) 
তৈরী করা যায় এবং এই অঞ্চলের আবামিক চারিত্র-বৈশিষ্ট্য যাতে কেউ 
নষ্ট করতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়নও করা যেতে পারে | 

যে সব অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরভাবে ঘন বমতিপূর্ণ সে সব স্থানকে পরিচ্ছন্ন ও 
AN বলতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ব্যবসা ও অপরিচ্ছন্ন শিল্পাঞ্চল ক্ষেত্রে 
যাতে কিশোর-কিশোরীরা অহেতুক গমনাগমন না করে, সরকারী পুলিশ সে 
দিকে নর রাখবে, এবং যদি কোন সময়ে কোন ছেলে এ সব অঞ্চলে চলে 
আসে, পুলিশ এদের যত AE সম্ভব ফিরিয়ে আনবে। 
| খেলাধুলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 
পার্ক, সাতারকাটার পুল ( Swimming pool ), ক্লাব, সমাজ-কল্যাণকর 
ছোটখাট কাজের জন্য সমাজ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের 
মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্চি ঘটানো যেতে পারে। যেসব চলচ্চিত্র ছেলে- 
মেয়েদের বয়সোপযোগী নয়, অর্থাৎ যে সকল চলচ্চিত্র বা নাটকানুষ্ঠান অল্পবয়স্ক 
ছেলেমেয়েদের মনে অকালে যৌন-বোধের সঞ্চার করে, অহেতুক ভয় প্রভৃতি 
অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার উদ্ভব ঘটায় সে সব অনুষ্ঠানে যাতে ছেলেমেয়েরা, ` 
প্রবেশাধিকার ন! পায়, তার জন্য সমাজ সংস্থার ও সরকারের বিশেষ ব্যবস্থার, 
প্রবর্তন করতে হবে। n 

সমাজ-সংস্থা ও সরকারকে অনেক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে) জনমংখ্যা,, 
স্থান ও পরিস্থিতি অশ্টযায়ী পরিকল্পনা করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে,, 
মাতে একই বিদ্যালয়ে ছাত্র বিস্ফোরণ ay ab | শিক্ষকদের মর্ধ্যাদা ও দক্গিণা- 
মান এমন হবে যাতে তীরা। সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে এবং জীবনধারণের' 
সানও Wey ও উন্নত হয়__সমাজ এরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে সুস্থ ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন ও সত্যিকারের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকুষ্ট হবেন, 
এবং সুস্থ শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে স্ুস্থভাবে 
গড়ে তোলা যাবে_-সৎ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে, পরোক্ষভাবে দুক্ধিয়ত| 
প্রতিরোধ Fal যাবে। 

স্বস্থ জীবন-ঘাপনে যেসব বাধা তা দূর করার জন্য সমাজ অগ্রণী হতে পারে 
ere থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, যে দারিদ্র্যের জন্য অগণিত ব্যক্তি অনুস্থ 


সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্ষিয়তা ১১৭ 


জীবন যাপনে বাধ্য WRI বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের সীমা-নিষ্ধারণ, শিক্ষা 
ও চিকিৎসার অবাধ সুযোগ প্রদান এবং প্রত্যেক নাগরিকের আধিক নিরাপত্তা 
বৃদ্ধির ব্যবস্থাদি করে, সাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। 

এটা ঠিক যে, এ সব ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলেই যে ছুক্ষিয়তা সমাজ জীবন 
থেকে একেবারে চলে যাবে তা নয়, তবে পরিবারে যে সমস্ত মৌলিক 
প্রয়োজনাদি রয়েছে তা মিটলে, পরিবার ও সমাজ-জীবন থেকে অনেক ব্যর্থতা 
হতাশা, অন্থবিধা ও অন্তাব দূর করা যেতে পারে, যা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো 
পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকে অন্থস্থধারায় নিয়ে যায়। 


afao প্রতিরোধে নিন্মলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে £_ - 

(ক) শিশুদের বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, 
“যেমন শিল্পা, সঙ্গীত-চ, খেলাধুলা, যৌথ কর্ম, প্রভৃতি যার কোন-না- 
কোনটিতে দে আনন্দ ও যথার্থ সাফল্য দেখাতে পারে। 

(খ) প্রত্যেকটি শিশুর যথার্থ শক্তি সামর্থ্য ও মানস-বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে 
হুবে। তাকে তার সামাজিক, বৌদ্ধিক, শৈল্পিক শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করে 
তুলতে হবে__তার মধ্যে যে সমস্ত Cafes ও মানসিক অপূর্ণতা রয়েছে তাকে 
বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করে নিতে হবে। 

(গ) তাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, তার শক্তি মামর্থ্যকে Sty 
প্রবণতা ও রুচি অন্যারী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে সে যত কম 
সম্তব ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ও কর্ম কৌশল আয়ত্ত 
করতে ATTI | 

(ঘ) বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্যাস ও পরিচালনা এমনভাবে করতে হবে atre 
প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে ও পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়ে 
আনন্দ ও pfo পায়। 

(6) আবেগের যাতে স্বাভাবিক বিকাশ হয় তার সকল প্রকার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে হবে এবং যদি কোন ছেলেমেয়ে বাড়িতে বা শ্রেণীকক্ষে ছোট- 
খাটো খারাপ ব্যবহার করেও, তাঁকে অন্য কোন প্রকার শান্তি না দিয়ে, তা 
এড়িয়ে যেতে হবে। 

(6) যদি কোন ছেলের মধ্যে দুক্রিয়তা মূলক কোন আচরণ দেখা যায়, 


of 
তার জন্য বিচলিত না হয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


১১৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


eat আচরণের কারণ নির্ণয় করতে হবে--সহৃদয়তার সঙ্গে তাকে বুঝার চেষ্টা 
করতে হবে। 

(ছ) গৃহ-পরিবেশ, বিগ্ভালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ থেকে এমন AT 
অবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হবে, 
তার স্বাভাবিক আচরণে অহেতুক শক্তিক্ষয় ঘটাবে অর্থাৎ অত্যধিক ভয়, AST 
ক্রোধ, পদে পদে দ্বন্দ, সংশয়, হতাশ বোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর মানসিকতার উদ্ভব 
না ঘটে__সেদ্দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

সবচেয়ে বড় কথা যে, বিপথগামী শিশু বা কিশোরকে সুস্থ করে তুনতে হলে 
তাকে প্রথম আন্তরিক ভাবে ভালবাসতে হবে। যত কঠিন অপরাধই সে 
করুক না কেন-_ভালবাসা দিয়ে তার হৃদয়-মনকে অভিসিঞ্চিত করতে হবে। 

" অনুচ্চারিত প্রত্যাখ্যানের ভাবও শিশুর স্পর্শকাতর মন অন্গভব করতে পারে, 
সে প্রত্যাখ্যান যত QAI বাক্য ও AI আচপণের মধ্য দিয়েই আঙ্ক না 
কেন। যেহেতু প্রায়শঃই দুদ্ৃতকারী কিশোররা খৈশবকাল থেকেই অরুত্রিম। 
ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্য AISI ভালবাসার স্পৰ্শ, 
CART আপ্যায়ণও তাদের স্থপথে ফিরিয়ে আনতে অনেক পরিমাণে সাহায্য. 


করতে পারে-__যা! স্নেহ গ্রীতিশৃন্ত হাজার রকমের নিশ্প্রাণ চিকিৎসার মধ্য দিয়েও 
করা সম্ভব হয় না। 


Most of the recommended procedures for the Prevention of delin— 
quency or for its treatment during its early stages—are aimed at 
providing activities in which the child or adolescent can be successful, 
experiences that make him feel accepted, and outlets that aro socially- 
approved for his emotional drives. The attack upon the problem is: 
indirect and consists essentially in substituting acceptance for rejection 
by means of activities that are within the established social norm but 
are more satisfying to the adolescent than his delinquency. 

—Cole : Childhood and Adolescence. 


ayaa 


1. Elucidate the main causes of delinquent behaviour, 
you prevent children from developing such behaviour ? 

2, How can you define problem behaviour? Does it 875 
delinquency ? If so, how ? 


How would 


3. Elucidate the main causes of indiscipline in educational institu- 
tions, Mention a few remedial measures. 
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4. Show how the school may cause maladjusment among its pupils. 
Illustrate your answer. 

5. Critically consider the problem of delinquency from the social 
psychological and legal point of view, 

6. Classify delinqueney with suitable examples. 

7. Discuss the role of the home in the aetiology of problem. 
behaviour. 


b> 


8. Psychologically interprete the causes of indiscipline in the school, 
9. Estimate the uses of co-curricular pursuits in erradicating indisci- 
pline from the school. 
10, Evaluate the relative concern of exogenic and endogenic factors 
responsible for the causation of problem behaviour and delinquency. 
1l. Elucidate the nature of problem behaviour with appropriate- 
illustrations and show how they should be tackled. 


একাদশ অধ্যায় 
মানসিক রোগের প্রকার 


( Types of Mental Diseases ) 


দেহের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এ সম্পর্কে এখন পর্যন্তও 
আমাদের ধারণা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষীণ। দেহের রোগের যেরূপ 
কতকগুলি সংলক্ষণ (Symptoms) আছে, মানসিক রোগেরও তেমনি 
কতকগুলি রোগ-লক্ষণ দেখা যায়। দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক থেকে বেড়ে 
যাওয়া বা কমে যাওয়া, গা বমি বমি করা, শরীরের কোন অংশে ব্যথা, 
ক্ষুধার অভাব, অজীর্ণতা প্রভৃতি এইরকম অনেক সংলক্ষণ দেহের রোগের 
বেলায় দেখা যায়। মানসিক রোগের বেলায়ও এরূপ অনেক রোগ-নংলক্ষণ 
দেখা যায়_যেমন একা এক! কথা বলা, অহেতুক হাসাকীদা, যাত্রাধিক 
অস্থির উত্তেজনা, কখনো বা অকারণে পথচারী বা প্রতিবেশীকে মারধর 
করতে যাওয়া, গালমন্দকরা, জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা৷ অথবা একান্তে সবকিছু 
থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভীষণভাবে নীরব হয়ে যাওয়া । এইরকম 
আচার-আচরণ, বিরুত চিন্তাধারা ও চলাফেরা থেকেই বোঝা যায় যে, ব্যক্তি 
অপ্রকৃতস্থ | 

দেহের বিভিন্ন অংশের স্থযম নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যকারিতার অভাব হেতু 
দেহের রোগ ঘটে এবং ফলে ভৌতিক জগতের সাথে aiaga রক্ষা করে চল! 
7ST হয় না। মনের BA ও সংহত ক্রিয়া পথে যদি অন্তরায় WP হয় তা 
হলে মনের রোগ দেখা দেয় ও মনের রোগের জন্য সামাজিক সম্পর্ক ক 
ভাবে রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য- 
কর্ম ও স্গতিমাধন নানাভাবে fafs ও বিকৃত হতে দেখা যায়। 

শরীরের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এটা, আমাদের কাছে 
কিছুটা অবোধ্য। দেহের কোন রোগ নেই, মস্তিষ্কের কোন বিকলতা নেই, 
অথচ মনের রোগ হয়েছে, এও কি সম্ভব? মন মানেই আমরা ধরে নিই মস্তিষ্ক 
এবং এই কারণে কোন ব্যক্তির আচার-আচরণে কোন প্রকার বৈকল্য দেখলেই 
আমরা ধরে নেই ব্যক্তির E কোন প্রকার বৈকল্য ঘটেছে; আমরা খুব 


UG 


we 
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"A 
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কথ্য ভাষায় বলে থাকি ‘ওর মাথায় | ঢিলে হয়ে গেছে'__অর্থাৎ মস্তিষ্কের 
কোন বিকলতা না হলে যেন মনের কোন রোগ ঘটতে পারে নাঁ। কিন্তু 
বর্তমানে বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে দেহস্থিত মস্তিষ্কের কোন প্রকার 
গাঠনিক পরিবর্তন ছাড়াই মনের বিকৃতি ও রোগ হতে পারে। মনে যার 
রোগ, দেহ তার সুঠাম ও নিখুত থাকতে পারে। দেহজ কোন কারণ 
ছাড়াই মনের ARI হতে পারে। মানসিক রোগের নিরঙ্কুশ ভাবে, দেহজ 
রোগ ব্যতীতও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যদিও মনের রোগের জন্য দেহ 
বা দেহের রোগহেতু মনের বৈকল্য দেখা দিতে পারে | 

দেহের রোগের যেরূপ প্রকারভেদ আছে, যেমন, টাইফয়েড, কলেরা, 
আমাশয় ইত্যাদি মানসিক রোগেরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে 


মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদ্িগকে আমরা পাগল বলে থাকি, তার আচার 


ব্যবহার সমাজনঙ্গতিহীন। এই সকল পাগল আখ্যায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যে 
একটা অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ আছে, যে যন্ত্রণা দেহের রোগ যন্ত্রণা অপেক্ষা 
এতটুকু কম নয়, এ বিষয়ে সাধারণভাবে আমরা অনবহিত থাকি। দেহ 
রোগের সংলক্ষণ অনুযায়ী যেরূপ আমরা দেহের রোগের শ্রেণীকরণ করতে 
পারি, মানসিক রোগেরও সংলক্ষণ বিশেষে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। 
প্রধানতঃ মানসিক রোগ ছুই প্রকারের £ 
(ক) উৎকেন্দ্ৰিক বা উদ্বায়ু ( Neuroses ) 
(খ) উন্মাদ রোগ বা বাভুলত! ( Ps; choses ) 
উৎকেন্দিক ও TAMAI মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীত হয়। 
উৎকেন্দিকদের সমাজবোধ ও চেতনা প্রায় অটুট থাকে, সমাজের সাথে মোটা- 
মুটি স্বাভাবিক সঙ্গতি রেখে এরা চলতে পারে। এবং এরা যে মানসিক দিক 
থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় এ বোধও এদের মধ্য বর্তমান থাকে, রোগ-নিরাময়ের জন্য 
আত্ম-প্রয়াসও এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উন্মাদ বা বদ্ধ পাগলদের 
সমাজ ও বাস্তববোধ প্রায় লোপ পায়, আচার-আচরণের বাহিকভাবে কোন 
প্রকার সঙ্গতি থাকে না, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না, এরা যে মানমিক 
দিক থেকে অন্থস্থ এ বিষয়েও তারা অজ্ঞান থাকে__রোগ-নিরঞচনের সামান্যতম 
প্রয়াসও AIT হয় না। 
উৎকেন্দ্িকতাকে (Neuroses) বোগ-সংলক্ষণ অনুযায়ী প্রধানতঃ চারভাগে 


বিভক্ত করা হয়েছে। (ক) হিষ্টিরিয়া ( Hysteria), (খ) নিউরাসথেনিয়া 


১২২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
( Neurasthenia ), (গ) এ্যাংজাইটি স্টেট (Anxiety state) এবং 
(a) সাইকাদথেনিয়া ( Psychasthenia ) | 


হিষ্টিরিয়া s— 
নিউরোসিসের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তার মধ্যে হিষ্টিরিয়া বিশেষ- 


ভাবে উল্লেখষোগা । এ রোগের নামের সাথে আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তব' 


পরবিচিত। মেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক এইটেই আমাদের 


ধারণা | “হিষ্টিরিয়াতে ফিট’ এর কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কেউ কেউ" 


দেখেছি, কিন্ত এ রোগটি যে একটি মানসিক রোগ, সে বিষয়ে আমরা প্রায়ই 
অনবহিত। এ রোগের কারণ সম্পূর্ণভাবে মানসিক, দেহগত নয়। হিষ্টিবিয়া 
বলতে আমরা কেবল মুচ্ছা যাওয়া বুঝে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে হিষ্টিবিয়া 
রোগে মৃচ্ছ যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক RRAN রোগীই যে মৃচ্ছণ যাবে এমন 


কোন কথা নেই। মচ্ছ ভিন্নও আরও নানাপ্রকারের রোগ-সংলক্ষণ' 


হিষ্টিরিয়াতে দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি মানসিক | 
হিষ্টিরিয়| তিন প্রকারের হতে পারে ঃ 
(ক) কনভারসন্‌ ( Conversion ) 
(খ) ফিক্সেসন্‌ ( Fixation ) 
(গ) খ্যাংজাইটি ( Anxiety ) 


(ক) কনভারসন্‌ হিষ্টিরিয়ার উদাহরণ, দেহের কোন অংশ যেমন হাত,. 
প| অসাড় হয়ে পড়া ( Paralysis ) কখনো কখনো হাতে পায়ে ভীষণ রকমের' 


ব্যথা, canoe আলদার ( Peptic Ulcer ), রোগীর দেহের কোন অংশের 


সংবেদন্‌ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া, হঠাৎ অন্ধ বা বধির হয়ে যাঁওয়া। তোতলামি" 


এমনকি বাকৃশক্তি রহিত অবস্থাও হতে পারে। দৈহিক এ সকল উপদর্গগুলে। 
যে সম্পূর্ণকূপে মানদিক কারণেই ঘটে থাকে তা বহুভাবে প্রমাণ সিদ্ধ। দেখ! 
গেছে যে, যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল তার বস্তুত: চোখের কোন অঙ্গত 


ও গঠনগত বিচ্যুতি নেই, যার সংবেদন-ক্ষমতা রহিত ছল তার দেহের কোষ: 


ও দেখানকার ন্সানুকোষের কোন বিক্লৃতি ঘটেনি_-এইমব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
থেকে এ দিদ্ধান্তে আসা গেছে যে “প্রবল প্রক্ষোভ সংযুক্ত বাসন! দমিত 
Crepressed ) হলে সেই প্রক্ষোভ সেই বাসনাটিকে পরিত্যাগ করে অন্ত 


উপায়ে মুক্তি পেতে চায় এবং মানসিক জগৎ ত্যাগ করে শরীরের ওপর, 


$ 


মানসিক রোগের প্রকার ১২৩- 


asta বিস্তার করে। এই প্রক্ষোভ মস্তিষ্কের উচ্চ কেন্দ্রের (Cerebrum) 
ওপর বাধা স্থ্টি করে বলে রোগীর RAJE হয় এবং সংবেদনের অভাব 
দেখা cra? * ( ডাঃ নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ fasta মন ) 

(খ) ফিক্সেসন হিষ্টিরিয়া! £_এতে দেহের যে অংশ পূর্বে কোন দৈহিক 
রোগে অন্তস্থ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই অঙ্গ বা দেহের অংশ সম্পর্কে রোগী 
অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই অংশ কখনও কখনও অসাড় ও AFA 
হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রেও দমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ দেহাংশের মধা দিয়ে 
মুক্তিসাভের প্রয়াস করে। দৈহিক রোগের একট! ইতিহাস পূর্ব থেকেই 
এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে | 


(at) গ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়! $_অহেতুক ভয় ও দুশ্চিন্তা এই প্রকার, 


হিষ্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ | এই দুশ্চিন্তা এমন প্রকট ও তীক্ষ হতে পারে যে, 
রোগীর স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ (dissociation) 
দেখা দিতে পাবে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর আপন স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে 
সঠিক ধারণা নষ্ট হয়, এমনও হতে পারে যে, রোগী তার নাম, ঠিকানা, পারি- 
athe সম্পর্ক এবং অতীত জীবনের কথা Wert আনতে পারে না। 


পুবস্থতি এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না) সম্পর্ক ও চলাফেরা প্রায় স্বাভীবিকই_ 


থাকে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়াতে যে ন্মতিবিভ্রম দেখা যায় প্রায়শঃই তার জন্য অব্য- 


বহিত কোন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। কখনও 


কখনও রোগী ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে (Somnumbulism)—এক্ষেত্রে 


ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, ব্যক্তিত্বের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ঘুমের ঘোরে 
নানাপ্রকার কাজে ব্যাপৃত হয়। লেডী ম্যাকবেথের মধ্যে এরকম একটা' 


অবস্থা আমরা দেখতে পাই। রাজাকে হত্যা করার ফলে তার মনের মধ্যে 
যে মানসিক ছন্দ e gia দুশ্চিন্তার Seq হয়েছিল তা থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার জন্য রাজাকে হত্যা করার দৃশ্য তিনি মনে মনে পুনরাবৃত্তি করেছেন ও" 
মন থেকে রক্তাক্ত দৃশ্যপট মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করেছেন। মোটের উপর! 
এযাংজাইটি হিষ্টিরিয়াতে কার্ধকারণ সম্পর্কহীন অত্যধিক ghoul ও ভয় প্রকট 
থাকে । এই ভয় নানাপ্রকারের হতে পারে__যেমন নির্জন জায়গার ভয়, 
রোগের ভয়, উচ্চস্থান থেকে পতনের ভয় প্রভৃতি | 

নিউরাসথেনিয়। (স্নায়বিক অবসাদ) ৪__নিউরাসথেনিয়ার প্রধান সংলক্ষণ 
হল আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অত্যধিক মানসিক Fife ও দুশ্চিন্তা জর্জরতা। বর্তমানে 


১২৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


নিউরাসথেনিয়া ও এযাংজাইটি ষ্টেট-এ ছুটি রোগকে একই পর্ধ্যা়ভুক্ত করা 
হয়েছে। সর্বদাই একটা ক্লান্তির ছাপ ( দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি) রোগীর 
চোখে মুখে দেখা যায়। একটা নিরুৎপাহ ভাব, অযনোযোগিতা এদের মধ্যে 
RA থাকে। যেহেতু এদের ক্লান্তির কারণ মানসিক, সেহেতু অনেক বিশ্রামের 
TAS এ ক্লান্তি দূরীভূত হয় না। আবার এ ক্লান্তি সব বিষয়েই দেখা 
| যায় না--দেখা যাবে কোন ব্যক্তি কাজের বিষয়ে পাচমিনিট কথা বললে ক্লান্তি 
বোধ করে কিন্তু নিজের ARTI কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও ক্লান্তি বোধ 
করে না। 
শারীরিক দিক থেকে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দেয়_যেমন ঘাড় মাথা ও 
পিঠে সবসময় একটা ব্যথার ভাব। অজীর্ণতা ও afate খুব হুম্পষ্টভাবে 
দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের রোগ সম্বন্ধে সর্ব 
অত্যধিক সজাগ থাকে; রোগ নিরাময়ের জন্য এক চিকিৎসকের কাছ থেকে 
অন্য চিকিৎসকের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। শারীরিক কোন রোগ না 
খাকলেও মনে মনে সবর্দা সে নিজেকে কোন-না-কোন ভাবে অন্ুস্থ বোধ 
করে। একটা বিষ ভাব সদা মনকে fR2 করে। ফ্রয়েডের মতে অত্যধিক 
AAT অথবা কল্পনায় অস্বাভাবিক যৌন ব্যাপৃতিহেতু যে অপরাধ বোধ ও দন, 
চিন্তবিক্ষেপ, বিষণ্নতা ও অবসাদ দেখা দেয়, তাকেই বলা হয় নিউরাসথেনিয়]। 
এাংজাইটি ষ্টেট (Vex Stari) £_ এই অবস্থায় রোগী সর্বদাই দুশ্চিন্তা 
গ্রস্ত থাকবে, কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ কিছু নির্দিষ্ট থাকবে না এবং এই দুশ্চিন্তা 
সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত হবে। যেমন-_দুরদেশে যাওয়ার Gy ট্রেনে 
উঠতে ভয়, কোন প্রকারে ট্রেনে যদিও বা ওঠে, ওঠার পর নানাপ্রকারের ভয়, 
ওয় অর্থাৎ দুশ্চিন্তার বিষয়বস্তটি সর্বদাই পট পরিবর্তন করে। এ ভয় ও দুশ্চিন্তা 
পন্তব্যস্থান সম্পর্কে কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ থাকে না। রোগীর 
মনোযোগ আকরণকারী শেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয় ও দুশ্চিন্তা ঘোরাফেরা 
করতে থাকে | এযংজাইটি হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এযাংজাইটি 
হিষ্টিরিয়ায় ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ায় একটি অবাস্তর অথচ নির্দিষ্ট কারণ 
থাকে কিন্তু এযাংজাইটি ষ্টেটে দুশ্চিন্তা অনিৰ্দিষ্ট agfa হয়ে থাকে অর্থাৎ এই 
রূপ ভয় ও দুশ্চিন্ত| ভাসমান অবস্থায় থাকে ( free floating anxiety ) | 
ক্রয়েডের মতে এরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ যৌনজীবনের মধ্যে নিহিত 
থাকে যেমন, যদি কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে মিলিত হওয়ার কথাবার্তা 


মানসিক রোগের প্রকার + ১২৫ 


বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে অথচ সেই মিলন প্রস্তাব কার্যতঃ ফলপ্রস্থ না হয় 
তাহলে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের মধ্যেই দুশ্চিন্তা জর্জরতা দেখা দেয়; এ ছাড়! 
কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধব্য, বিবাহিত জীবনের নানাবিধ অসংগতি যৌন ইচ্ছা ও 
পরিতৃপ্তির মধ্যে যে ব্যবধানের we seq তা থেকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা দেখা দিতে 
ATH অত্যধিক পুগ্জীভূত মানসিক উত্তেজনা স্নায়বিক ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে 
অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখা দেয়। এর সঙ্গে শারীরিক দিক থেকেও কতক- 
গুলো লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন, বুক কীপা, নিশ্বাস-প্রশ্বামের অনিয়মতা,, 
মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট হওয়া, হাতের তালু ঘেমে ওঠা, রাত্রিবেল! ঘুমিয়ে অত্যধিক 
ভাবে Vite হওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, ক্ষুধার ভাব না থাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও 
কোলাইটিস ( colitis ) প্রভৃতি উপসর্গ ও রোগের উদ্ভব ঘটতে পারে। 


সাইকাসথেনিয়। (মনদৌর্বল্য ) s— 

সাইকাসথেনিয়ার অন্তর্গত ছুই প্রকার মনোবিকার__(ক) আবেশিক ও 
অনুকর্ষী বায়ু (obsessive compulsive reactions) এবং (খ) ভয় 
(phobias) | এই ছুই প্রকার বিরুতির যে লক্ষণ তার উৎস-কারণ সম্পূর্ণভাবে 
ভিন্ন ও স্বতন্ত্র । এই জন্য বর্তমানে সাইকাসথেনিয়া নামটির ব্যবহার প্রায় 
অপ্রচলিত। : 

(ক) আবেশিক বায়ুর প্রধান সংলক্ষণ হল অপ্রতিহত ও নিয়ত Gas কতক- 
গুলি ইচ্ছা যা কোন বিষয়ে কিছু বলতে, করতে, বা চিন্তা করতে ব্যক্তিকে সতত 
তাড়া করে। কোন বস্তুকে বার বার ধরার ইচ্ছা, কোন শব্দকে অনিচ্ছাসত্বেও 
বারবার উচ্চারণ করা, সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ff গোনা বা শরীরের 
কোন অংশ যেমন চোখের পাতা, ঘাড়, হাত বা পা বারবার সঞ্চালন করা | 
মোটের উপর, আবেশিক বায়ু বলতে আমরা বুঝি কতকগুলো ধারণা ও চিন্তা, 
যে ধারণা ও চিন্তার উপর ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার এচ্ছিক অনুশাসন কাজ- 
করতে পারে না। এইসব চিন্তার উপস্থিতি ব্যক্তির পক্ষে যদিও অত্যান্ত: 
অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক তবু এইসব চিন্তা তার মধ্যে বার বার আনাগোনা 
করতে থাকে ও একটা বিরক্তিকর চিন্তার পরগাছা যেন মনকে আকড়ে 
থাকে | 

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আবেশিক রোগ প্রধানত: ছুই প্রকারের | 
এক শ্রেণীর রোগলক্ষণ কেবল মনোজগতে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির" 


১২৬ è মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্া 


মধ্যে একটি বিরক্তিকর Bel বারবার ব্যক্তিকে বিতাড়িত করছে। ব্যক্তিটির 
ভগবানে হয়ত অগাধ বিশ্বাস কিন্ত তার মধ্যে ভগবানের কোন মৃতি সন্ধে 
এমন সব ESAS চিন্তা আসতে থাকে যে সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে । একজন 
সও্দাগরী অফিদকর্মীর সর্বদাই মনে হত এই বুঝি তার সব ভুল হয়ে গেল, 
যোগ করতে ভুল হয়ে গেল, সেজন্য যেটা একবার যোগ করলেই চলে সেটা সে 
“দশবার না করে কিছুতেই থাকতে পারে না। এতেও মনে হয় “বোধহয় ভুল 


কিছু রয়ে গেল,” এইসব ব্যক্তির কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত 
দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। 


দ্বিতীয় প্রকারের আবেশিক রোগে দেখা যায় যে, ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ 
কাজে অনিচ্ছাসত্বেও বারবার নিযুক্ত হয়। যেমন শুচিবাযুগ্স্ত কোন ব্যক্তি 
দেহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য দিনে ছয় সাত বার স্নান করছে; বার 
বার স্থান করেও তার ARSA হচ্ছে না। শরীরের কোথাও ময়লা লেগে 
আছে এই আশঙ্কায় দে সর্বদা শশব্যস্ত। এই পরিচ্ছন্নতার উদবাযু কখনও 
কখনও ঘরদোর বারবার লেপা-পোছা৷ করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। 
কেউ কেউ পথ দিয়ে যেতে যেতে সামনে যত মন্দির, মসজিদ, গীর্জা পড়বে 
তাতে বারবার প্রণাম করবে কিংবা বিশেষ একটা অঙ্গভঙ্গীর বারবার 
পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে । কেউ কেউ আবার ঘরে তালা দিয়ে, তালা 


দেওয়া ঠিক হয়েছে কিন! দেখার জন্য বারবার ফিরে এসে তালাটা টেনে টেনে 
পরীক্ষা করবে। 


(খ) Gq (phobias )ভয়রূপ আবেগ সকলের মধ্যেই বিদ্বমান। 
স্বাভাবিক ভয়ে সর্বদাই একটি বাস্তব কারধ্যকারণ সম্পর্ক থাকে। আসন্ন বিপদ 
সম্বন্ধে ভয়ই প্রাণীকে wa ও সতর্ক করে তোলে ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
প্রয়োজনীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে, জীবন সংগ্রামের প্রস্ততি পর্বকে ত্বরান্বিত 
করে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভয় ( phobia ) সৰ্বদাই অকারণ অথবা কখনও 
কখনও এমন অবাস্তব কারণ বর্তমান থাকে যা স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে কোন 
প্রকারেই ভয়ের উদ্রেক করতে পারে লা। এরূপ ভয়ে যারা বিপর্ধন্ত তারা 
ATER ভয়ের কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে না। অথচ এই qy কারণটিই 
তাদের সর্বদা বিব্রত ও HRB করে রাখে, শারীরিক দিক থেকেও ম্বাভাবিক 
ভয়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে, যেমন হৎস্পন্দন ভ্রু হওয়া, দম বদ্ধ হয়ে আসা, 


মানসিক বোগের প্রকার ১২৭ 


হাত-পা ঘেমে ওঠা এমন কি মৃচ্ছা যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ অবাস্তব ভয়ের 
( phobia ) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যেতে ATTA | 

আবেশিক ভয়ের ক্ষেত্রে (phobia) ব্যক্তির ভয়ের আপাততঃ কোন নির্দিষ্ট 
অবাস্তব কারণ থাকবে যেটা আমর! এযাংজাইটি cada যে ভয় তাতে দেখতে 
পাই না। অর্থাৎ এ্যাংজাইটি টেস্টের ভয়ও অবাস্তব কিন্ত এ ভয়ের কারণের 
কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতি থাকে না । একে আমরা ভাসমান ভয়ও ( free floating 
anxiety ) বলতে পারি__যেমন ট্রেন ধরতে ভয়, ছেলে রাস্তায় গেলে ভয়, নতুন 
কোন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ভয়, পথ চলতে ভয় ইত্যাদি | 

আবেশিক ভয় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন, (ক) উন্মুক্ত স্থানের 
ভয় ( Agorophobia ) (4) অন্ধকারের ভয় ( Nictophobia ) (গ) রোগের 
ভয় (Patho phobia) (q) একাকীত্বের ভয় ( Mono phobia ) 
(উ) কোন বিশেষ জন্ত জানোয়ার বা আরশোলা জাত।য় পোকামাকড়ের ভয় 
( Zoo-phobia ) প্রভৃতি | 

“ভয় ও Baas রোগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। এ রোগের 
প্রারম্ভে রোগীর মনে উৎকণ্ঠা ভেসে বেড়ায়, দিনরাত সর্বক্ষণ তুষের আগুন — 
যেন ধূমায়িত হতে থাকে । তার মন এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোজে 
এবং সে পথ আসে ছুদিক থেকে । প্রথমতঃ ভাসমান ভয়ের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়ে 
বস্তু বিশেষের উপর ভর করে (phobia)! এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশাল 
স্বীতির ছোট স্ফোটকে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভাসমান 
wa যখন বস্তবিশেষের ভয়ে বূপাস্তবিত হয় তখন মানসিক কষ্টের লাঘব হয়। 
দ্বিতীয়তঃ শারীরিক রোগলক্ষণের আবির্ভাব। দৈহিক রোগের আবিভাবে 
ভয়ের তীব্রতা অনেকটা কমে আসে; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে 
তিরোহিত হয় ( Anxiety hysteria & Conversion hysteria )” | 


স্বাইকোসেস ( Psychoses ) বা উন্মাদ রোগ $= 
সাইকোসেস সাধারণতঃ ছুই প্রকারের £__-(ক) মনঃকারণগত ( func- 
tional ) (4) দৈহিক কারণগত ( organic ) 1 নিউরোসিস বা উৎকেন্দ্রিকতা 
সর্বতোভাবে মনঃকারণগত fee সাইকোপিসের বেলায় দেখা যায় যে, এর 
কতকগুলি রোগ দেহ ANS! মনঃকারণগত উন্মাদ রোগে ( psychosis ) 
রোগীদের রোগলক্ষণের জন্য তাদের ন্সামুতস্ত্রেরে মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা 


A 


MAE ০৬০ EP ১৬ 


১২৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


অসুস্থতা নিৰ্ণয় কর! যায় না। অথচ এদের ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে কাজ করে না 
এদের সমস্ত চিন্তা, চলাফেরা, কথন আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব সম্পর্ক বিবর্জিত ও 
অসামন্তন্তপূর্ণ হয়। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে অক্ষম ; ভ্রান্ত বিশ্বা 
(delusion ), অলীকবীক্ষণ ( hallucination ১ আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি 
সংলক্ষণগুলি এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। 

মনোবিদগণের মতে মনের কার্ধ্যকলাপের বিরুতিজনিত যে উন্মাদরোগ 
( Functional Psychoses ) ঘটে তার সমস্তা অনেকটা Safar রোগের 
মত, উন্মাদ রোগেও রোগীরা তাদের প্রবল Rew দুশ্চিন্তার হাত থেকে নানা- 
প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে মুক্তির প্রয়াস করে। উদ্বায়ুগ্রন্ত রোগীরা যে উপায়ে 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে, গে নব উপায়ে Gate বা মাইকোটিকস্রা 
নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না__কেননা তাদের মানসিক জটিলতা! 
এত প্রবল ও প্রকট যে উদ্বায়ুগ্রন্ত রোগীদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার 
যে কোৌশল-প্রয্নাস তা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে প্রতীত হয় | উন্মাদদের আচরণকে, 
আমরা মানমিক আঘাতজনিত যে প্রবল ছন্দ ও দুশ্চিন্তা, তা থেকে নিজেকে 
বাচাবার শেষ প্রয়াস বলতে পারি। যদিও উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের চেয়ে উন্মাদ- 
দের পরিবর্তন অনেক বেশী গুরুতর এবং গভীর, তথাপি উভয় শ্রেণীর রোগের 
কারণ একই, অর্থাৎ কামজ বাসনার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের F | 

উন্মাদ রোগে সংলক্ষণমূলক আচরণের পিছনে যে কারণ কাজ করে, তাকে 
সহজেই আবিষ্কার করা যায় না। উন্মাদ রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে কোন 
ভাবেই সহযোগিতা করতে চায় না। তীক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা, 
যায় যে, উৎকেন্দ্রিক রোগের সংলক্ষণের ও আচরণের মধ্যে যে অস্বাভাবিক 
ভয়ের ভাব থাকে উন্মাদ রোগের সংলক্ষণের মধ্য দিয়েও সেইরূপ অস্বাভাবিক 
ভয়ই প্রকাশ পায়। সর্বদাই একটা ধ্বংসের ভয় প্রচ্ছন্নভাবে উন্মাদদের দৃষ্টি 
গোচরে ভাসে, কোন বাস্তব সমস্তাকে যথার্থভাবে পরাক্ষা করে দেখা ও তার 
মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা তাদের মধ্যে একেবারে লোপ পায়। 
একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, দেখলে মনে হয় যেন এরা আর 
নেই__চিন্তা, ভাবনা, চোখের চাহনি সব যেন বিশৃঙ্খল ও ভয়াচ্ছ 
ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 

এই সকল উন্মাদের আচরণ এক প্রকারের নয়। 
সংলক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানসিক কারণগত উন্মাদ রে 


এদের ব্যক্তিত্বের 
আগের লোক 
Al উন্মাদদের 


আচরণের তথা রোগ 
[গগুলিকে নিম্নলিখিত 


a ৮ 2 


লাস 
a 
~ 


মানসিক রোগের প্রকার ১ 2১৮ 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা" যায়, যথা_-(১) ম্যানিয়া (Mania `, (২) aata- 
কোলিয়া (Melancholia), ম্যানিক-ডিপ্রেমিভ-সাইকোসিস্‌ ( Manic- 
depressive-Psychosis ), (৪) প্যারানইয়া (Paranoia ), (৫) সিজো- 
ফ্রেণিয়া ( Schizophrenia ) | 


(১) ম্যানিয়। :— 

এ রোগের প্রধান লক্ষণ অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা, একা একা: 
অনর্গল রোগী অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথা বলে যায়, পূর্বের ভুলে যাওয়া অনেক 
কথ তার স্মৃতি পথে উকি দিতে থাকে | “মনের সব বাধ যেন তার ভেঙ্গে যায় 
অহেতুক ও অস্থিরভাবে হাত পা ছোড়া, অত্যধিক অপ্রাসঙ্গিক কর্মচাঞ্চল্য, 
মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মারধর করতে যা ওয়া, 
ম্যানিয়া রোগের লক্ষণ। 

রোগলক্ষণের তারতম্য অনুসারে ম্যানিয়াকে আবার চারভাগে বিভক্ত 
করা যায়__ 

(ক) হাইপো ম্যানিয়া ( Hypo mania ) 

(a) এ্যাকুট ম্যানিয়া ( Acute mania ) 

(গ) ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া (Delirious mania ) 
(ঘ) ক্রনিক ম্যানিয়া ( Chronic mania ) 

ম্যানিয়া যে প্রকারেরই হোক না কেন তিনটি সংলক্ষণ সকল প্রকার 
ম্যানিয়াতেই বর্তমান থাকে, যেমন (৯) অস্থিরতা, (২) ভাবনা বিষয়ের 
W পরিবর্তন (৩) পুনঃ পুনঃ অঙ্গ সঞ্চালন | 


(ক) ভাইপো ম্যানিয়া তে এই সংলক্ষণগুলো৷ কম মাত্রায় থাকে__ 
রোগীকে আপাতদৃষ্টিতে খুব চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মনে হয়, কিন্ত এ রোগ যত 
বেড়ে যায়, রোগীর উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে, অন্যের কাজে বিনাকারণে 
হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য 
নানাপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন করে এবং একবারে অনেক কাজ করার, 
অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে থাকে। 


(খ) ante’ ম্যানিয়।__হাইপোম্যানিয়া থেকে ধীরে ধীরে এাকুট 


ম্যানিয়া দেখা যায় । এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার সাথে থাকে- 
a 


- একটা! গভীর বিষগ্রতা, কর্মবিমুখতা এই রোগের প্রধান 


2১৩০ মানসিক স্বাস্থ বিদ্যা 


ARIAS; অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল ভাবাবেগ 
যা বিচার বুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজেকে সর্বাপেক্ষা বড় 
বলে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্ধত হয়, কথাবার্ত! চলাফেরা অসংলগ্ন হয়ে যায়, এর 
সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী অলীকবীক্ষনও (hallucinations) দেখা দের। মোটের 
উপর এ অবস্থায় রোগী এমন একটা জটিল পরিস্থিতির 2B করে যে, তাকে 


মানসিক কোন চিকিৎ্সাগারে সত্বর না দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা 
দেয়। 


(গ) ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া এযাকুট ম্যানিয়ার মতই এর মধ্যে 
অস্থিরতা, অনিদ্রা দেখা দেয়। এতে তীব্রতা যেন আরও বেনী করে দেখা 
'দেয_ স্থান কালের বোধ লুপ্ত হয়, কথাবার্তা একেবারে অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। 
চীৎকার করা, সবকিছু ভেঙ্গে চৌচির করার একটা নেশা যেন পেয়ে বসে, 
অলীকবীক্ষণ ভ্রান্ত বিশ্বাসের east হয়ে রোগী চলতে থাকে। রোগী এ 


অবস্থায় আহার ও কারও ARSI অস্বীকার করে। ছুই তিন সপ্তাহ এ রকম 
একটানা চলতে থাকে। 


(ঘ) ক্রনিক ম্যানিয়া--১৯,৪ সালে সু (Schoot) প্রথম এরকম 
একাগাবস্থার একটা বিবরণ দেন। তিনি এমন কয়েকটি এ প্রকার রোগের 
নংলক্ষণের কথা| বলেন যা পচিশ থেকে ত্রিশ WI ATS রোগীর জীবনে 
প্রলঙ্িত ছিল। এরা সকলেই অত্যন্ত অস্থির, ঝগড়াটে ও দুষ্ট 
সর্বদাই এরা হুল্লোরের মধ্যে থাকতে চায়ঁ_যদি এতে কোন বাধা আসে, 
তাহ'লে এরা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অলীক-বীক্ষণ এ অবস্থায় থাকে না 
বটে, পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তবিশ্বাস কখনো কখনো থাকতে পাবে। 
শারীরিক তীব্র অনুস্থতাঁয় যে সব 
ওরাগ-সক্ষণ এ অবস্থায় দেখা দিতে পারে | 


বুদ্ধির লোক ছিল। 


লক্ষণ দেখা দেয়, সে রকম শারীরিক 


(২) মেলানকোলিয়] ( Melancholia ) 3 


মেলানকোলিয়াতে ম্যানিয়া রোগের ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। 


বৈশিষ্ট্য। রোগী 
নিজের ওপর কোন আস্থা রাখতে পারে না এবং একটা অহা পাপবোধে 


মানসিক রোগের প্রকার ১৩১ 


aaa কাতর থাকে। হাজার রকমের অপরাধের জন্য সে নিজেকে দায়ী 
মনে করে, এবং এইসব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার GT তার উপযুক্ত 
শাস্তি হোক এইরূপ প্রত্যাশা করে। রোগের আধিক্য যদি খুব বেশী হয় 
রোগী সমস্ত প্রকার মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে একা এককোণে থাকতে চায়। 
কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া রোগীর পক্ষে খুব শক্ত হয়-স্বতিভ্রিংশতাও 
দেখা দিতে পারে। অলীকবীক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়_প্রায়শঃই রোগী 
শোনে যে তাঁর (কল্পিত) পাপকার্ধ্যের জন্য কে যেন তাঁকে বারবার ধিক্কার 
দিচ্ছে। আত্মহত্যার প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। অনিদ্রা ও 
অগ্রিমান্দ্য প্রকট হয়। 


ম্যানিয়র মত মেলানকেলিয়া রোগকেও আচরণভ্ডেদে 
নিন্নলিখিত ভাবে fase কর! যেতে পারে ৪ 

(ক) সিম্পল্‌ (simple ) মেলান কোলিয়া কোন প্রত্যক্ষ কিছুতে ব্যর্থতার 
qy যে অস্বাভাবিক হতাশা ও feeds! আসে, এ তারই ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে 
অপরাধবোধ তেমন প্রকট থাকে ন! কিন্ত“উৎসাহহীনতা, ও চিন্তাশক্তির 
sas কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে | 

(a) অআ্যাজিটেটেড মেলানকলিয়া (/৪1:৭৮৭)__এক্ষেত্রে রোগী সদাই 
কাজে অকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে__অহেতুক চলাফেরার মধ্য দিয়ে নিজের 
বিষন্নতা জনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ তার মুক্তির জন্য, প্রয়াসী হয়। সে হয়ত 
, সারাদিন ধরে একট! বিশেষ শব্দ আওড়াতে থাকে বা অকারণে পথ চলতে 
“ শ্খাকে। প 

(a) রেজিসটিভ ( Registive) মেলানকোলিয়া £_রোগী খেতে পরতে 
অশ্বীকার করে এবং যখন জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় রোগী 
প্রবল ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। একটা নেতিবাচক মনোভাব তাকে 
পেয়ে ACA | 

(a) মেলানকোলিয়া আ্যাট্টানিটা ( Attonita )--এর বৈশিষ্ট্য হল 
এতে রোগীর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। কোন স্থানে দাড়ালো তো রোগী 
দ্বাড়িয়েই থাকে, আবার কোন জায়গায় বলো! তো বসেই রইলো! | 

(ঙ) ডিলুমনাল (Delusional) মেলানকোলিয়া £_-এতে মেলান- 
//কোনিয়ার আর সব লক্ষণের সাথে ভ্রান্তবিশ্বাস প্রবলভাবে থাকে। অন্যান্ত 


A 
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_. me 
লক্ষণগুলো চলে গেলেও এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস সহজে যেতে চায় না। এই 


্রান্তবিশ্বাস atal বিষয় নিয়ে হতে পারে । তবে প্রায়ই যেট! দেখা যায়, সেটা 
হলো নিজের শারীরিক অস্ুস্থতা৷ সম্পর্কে একটা অবাস্তব ধারণা ( hypochon- 
drical ) | 

(6) ইনভলুসনাল (Involutional) মেলানকোলিয়া :__বার্ঘক্যের 
আগমনের সাথে সাথে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়িত হতে আরম্ভ করে। 
মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা চল্লিশের পর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের পর 
আরম্ভ হয়। এ সময়ে একটা বিষপ্ুতা ও হতাশার ভাব আসে । ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এই অবস্থা যদি মাত্রা ধিক 
হয়ে যায় তাহলে এই বয়সে মেলান cathal রোগের লক্ষণগুলি Cle 
হয়ে ওঠে। 


(৩) mas ডিগ্রেসিভ সাইকোনিস (Manic Depressive 
Psychosis ):— 

ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ ছুটি অনেক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না ।' 
ম্যানিয়ার সাথে মেলানকোলিয়া বা মেলানকোলিয়া হলে সঙ্গে ম্যানিয়ার 
প্রাঢর্ভাব দেখা দিতে পারে । প্রায়শঃই দেখা যায় ম্যানিয়া রোগীর উত্তেজন! 
কমে গেলে ক্রমশঃ সে মেলানকোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। একটি অবস্থার 
অবসান হওয়ার পর আর একটি অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে পারে Ai ছুটি 
অবস্থার মধ্যকালে কিছুকালের জন্য বা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা 
বিরাজ করতে পারে। ক্রেপলিন ( Kraeplin ) ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া 
রোগ দুটিকে একই রোগের দুটি ক্রমপর্ধায় হিসাবে মনে করতেন। কেউ 
কেউ আবার ম্যানিয়া ও মেলান কোলিয়াকে আলাদা রোগ হিসেবে 
দেখেছেন | 

অনেক সময় ম্যানিয়া বা মেলানকালিয়ার যে কোন একটি রোগীর 
মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্রেপলিনের মতে অনেকদিন ধরে 
লক্ষ্য করলে দেখা! যাবে যে, একটি অবস্থা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
একটি বিপরীত অবস্থা ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে | 


ম্যানিক fafs সাইকোসিস্‌ রোগাক্রমণের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন 


প্রকারের হতে পারে, যেমন সবিরাম (intermittent) ও অবিরাম, ; 


£ 


=< 
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LA (Continuous )| নিয়ে চিত্রের মাধ্যমে এদের প্রকারভেদ পরিস্ফুট 


কর! যায়। 
piaz - RENN 3 
vanea 
PANS A 


ÁRT 


TEAN 


A 
= yam 
= gaoa Can ctr 
: > 
= iat 


he প্যারানইয়! ( Paranoia ) $— 

7, / এ রোগের প্রধান লক্ষণ হল ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion) | সাধারণতঃ 

yi একটু বেশী বয়সে (পয়াত্রশের পর ) যৌন ও কর্মজীবনের প্রতিযোগিতায় 
সন্মুখীন হ'য়ে যখন ব্যক্তি পরাজিত হয়, তখনই এ পরাজয়কে অস্বীকার 
করার উপায় হিপাবে অন্যরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এইরূপ ধারণায় ব্যক্তি 
চলতে আরম্ভ করতে থাকে । কতকগুলো দৃঢ় চিরস্থায়ী ভ্রান্ত ধারণ! ও 
বিশ্বাপের দ্বারা নিন্মিত একটা নিজন্ব জগতে রোগী বিচরণ করে। তার চিন্তা 
ও কাজকে এইসব অবাস্তব ধারণাগুলি গ্রচ্ছন্নভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করে। রোগী যখন এই সব ধারণার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করে, 
yeaa আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত যুক্তি-নিবদ্ধ মনে হয় । বাইরে 

//থেকে রোগীর মধ্যে বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে বেশ একটা যুক্তিযুক্ততা আছে 
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বলে মনে হবে_ কিন্তু যে ধারণাটিকে কেন্দ্র করে সব কিছুর অবতারণা; 
তাকে খুব ভাল করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটা অসত্য ও, 
অবাস্তব। এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে__এর মধ্যে 
প্রায়ই ছুটি ধারণা প্রকট হয়ে ওঠে, (১) হয় রোগী নিজেকে খুব বড় মনে 
করে ( delusion of grandeur ) অথবা (২) রোগীর ধারণা হয় সকলেই 
তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত চলছে 
( delusion of persecusion )। 

oP অব গ্র্যাণ্ড়েরে রোগী নিজেকে একটা ভীষণ রকমের প্রয়োজনীয় 
ব্যক্তি মনে করে--তাকে ছাড়া সমস্ত দেশ অচল হয়ে যাবে, সে একটা «কই: 
RR, তার মনের ভাবটা হচ্ছে “I am the monarch of all I survey”— 
মে সব কিছুর অধীশ্বর। তাকে ছাড়া দেশের শাসনযন্ত অচল হয়ে CUT 
বাধ্য_যাদের আমরা দেশের কর্ণধার মনে করি, তাঁদের সকলেই তার 
সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ চালান__এই রকমের ধারণা রোগীর মধ্যে 
কাজ করে। 

ডিলুসন্‌ অব পারসিকিউপন্‌ ( Delusion of persecusion )--এ ক্ষেত্রে! 
রোগী মনে করে, তাকে হত্যা করার জন্য বা তাঁকে পথে বদবার জন্য তাঁর সব 
কেড়ে নেওয়ার জন্য বাড়ীর লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলে এক হয়ে বা 
আলাদা আলাদা ভাবে away save এর জন্য কিছু কিছু লোক সর্বদা তার' 


a 


০ 


কাজকর্ম, চলা-ফেরার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে । কখনো বা মনে করে, তার - 


খাওয়ার জিনিষে বিষ জাতীয় কিছু মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে__যার বিষক্রিয়া তাকে 
তিলে তিলে হত্যা করছে। অনেক সময় স্বামী Pew a A স্বামীকে কোনও 
বাস্তব কারণ ছাঁড়াই যৌন জীবন নিয়ে নানা প্রকার অশ্লীল সন্দেহ করে থাকে। 
এরূপ নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা রোগী চালিত হতে থাকে। 

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকা সত্বেও রোগের প্রথম fice রোগীর অন্যান্য 
কাজকর্ম প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে, নিজের দায়িত্বও নিজে নিতে 
পারে; মোটের উপর রোগের প্রথম আবির্ভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তির ata সব 
স্বাভাবিক আচার আচরণের আড়ালে, আমল রোগটি অনেকদিন পৰ্য্যন্ত ধরা' 
পড়তে চায় না) কিন্ত এ রোগ অধিক দিন গ্রলঙ্গিত হলে, রোগীর মধ্যে 
অস্থিরতা উত্তেজনার ভাব ও আক্রমণধর্মীতা প্রবল হয়ে ওঠে, হত্যা করার 
প্রবণতা রোগীর মধ্যে উকি মারে। অলীকবীক্ষণও দেখ! দেয়__যেমন 
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অনেক রোগী মনে করেন যে কোন ঠাকুর দেবতা তার দঙ্গে কথা বলেন 
তাকে কোন আদেশ প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ দেন। 

প্যারানোইয়াতে রোগীরা তাদের অধিকাংশ বুদ্ধি ও শক্তিই কোন ভ্রান্ত 
ধারণা সজনে ও যুক্তিবদ্ধতায় তাকে পরিপুষ্ট করতে প্রয়োগ করেন__বাস্তব 
সত্যতার দিকে তাদের কোন নজর থাকে না_ রোগীর দৃষ্টিতে তা সত্য 
হলেই হল। 

এডোলফ, হিটলার, (Adolf Hitler ), আইভান ( Ivan ) প্রমুখ রাজ- 


নৈতিক ব্যক্তিরা অন্পবিস্তর প্যারানইয়া রোগে ভুগেছিলেন বলে বহু মনশ্টিকিৎ- 


সক মনে করেন। 


দিজোক্রেনিয়া ( Schizophrenia ) 25 

“নিজোফ্রেনিয়া” শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে-_শব্দটির দ্যোতনা 
অনেকদূর Age বিস্তৃত। ‘Schizo’ শব্দের অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া pbrenia 
কথাটির অর্থ ব্যক্তিত্ব_এতে সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে চৌচির হয়ে যায় ॥' 
এ রোগের প্রধান সংলক্ষণ হল যে, রোগীর বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া কলাপের 
মধ্যে কোন ataga থাকে না, আবেগের fated অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসে । 
চিন্তার মধো স্থবিরত| ও অপামগ্রন্ত দেখা দেয়, সামাজিক ও পারিবারিক 
সম্পর্কের মধ্যে কোন উত্তাপ থাকে না, রোগী নিজেকে সকলের নিকট থেকে 
বীরে ধীরে একেবারে গুটিয়ে নেয়, বাইরের সব কিছুতেই যেন একটা অনীহা 
ও আকর্ধণহীনতার ভাব প্রকট হয়ে উঠে। নিজের খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে 
ও কোন প্রকার আকর্ষণ বা ইচ্ছা থাকে না-_রোগী একেবারে জড়পদ্বার্থের 
মত হয়ে WEA প্রশ্নেও তখন তার কাছ থেকে আর কোন উত্তর 
পাওয়া যায় না এবং তাঁর জীবন রক্ষা করবার জন্য তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে 
খাওয়াতে হয়। রোগী একই অবস্থায় অনেককাল কাটিয়ে দেয়। অলীক 
বীক্ষণ ( Hallucinations ) ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ( delusions ) প্রভৃতিও রোগীর 
মধ্যে দেখা যায়। 

পূর্বে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, এই রোগ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে আরম্ভ হয় 
এবং ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত/কিশোরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে ;. 
এ ধারণা থেকে পূর্বে এ রোগের নামকরণ হয়েছিল ডিমেন্সিয়া প্রিককৃ 
(Dementia praecox)|! Dementia শোর অর্থ মানসিক অবনতি, 
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praecox এর অর্থ হল অল্নবয়সে | বুইউলার (Bleuler) প্রমুখ মনোশ্চিকিৎ- 
AFI এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন-তারা দেখলেন যে এ রোগ বয়ঃসন্ধিকালের 
পূর্বে ও পরে যে কোন সময়ে হতে পারে। 


€গাগ-সংলক্ষণের প্রকার ভেদে নিজোক্রেনিয়। চার প্রকারের হতে 
পারে 2 

(ক) দিম্পল (Simple) +বয়ঃসদ্ধিকাল বা ঠিক এর পরে পরে এ 
রাগদেখা যায়। রোগীর প্রধান লক্ষণ হল সে সব বিষয়েই বিশ্বাদপর ও অত্যন্ত 
FAAR হয়ে পড়ে। সর্বদা একা একা থাকতে চায়। সান খাওয়া পর্য্যন্ত রোগী 
করতে চায় না। আত্মীয় স্বজন কেউ এসে খুব জোর না করলে রোগী যে 
অবস্থায় থাকে সে অবস্থা থেকে নড়তে চার না। ক্রমে কথাবার্তা ও আচার 
আচরণ অসংলগ্ন ও এলোমেলো হয়ে থাকে। নিজেদের খাওয়া পরা“ ও 
দায়দায়িত্বের ভার আর নিজেরা নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অলীক বীক্ষন ও 
ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রায়শঃই অবর্তমান থাকে | 

(A) হেবিফ্রেনিয়া s—( Habepbrenia ) পুরুষদের মধ্যেই এ রোগটির 
প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। প্রথম দিকে আক্রান্ত ব্যক্তি মাথাধরা, জর জর 
প্রভৃতি উপনর্গের কথা বলে- স্বাস্থ খারাপ চলতে থাকে। সর্ববিষয় অনীহা, 
সকলের MAT ত্যাগ রোগীর মধ্য প্রকট হয়ে ওঠে, সামান্য সমালোচনা ও 
আঘাতে মে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিপার্শ অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন 
পর্য্যন্ত কিছুটা aay? ate, রোগী অনুভব করতে পারে যে, তার মধ্যে একটা 
পরিবর্তন এসেছে যদিও এই পরিবর্তনের কারণ বাইরের কোন কিছুর উপর সে 
আরোপ করতে চায়। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা কথা বলে হেসে 
কাটিয়ে দেয়, কখনও কখনও কল্পিত কোন ব্যক্তির সাথে কথপোকথন চলতে 
থাকে । অলীক-বীক্ষণ এ ক্ষেত্র খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়-_ স্বর্গের কোন দেবদেবী 
রোগীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে-_কখনও কখনও নানা প্রকারের অদ্ভূত গন্ধ 
তাদের নাকে এসে পৌঁছে, এরূপ তারা বিশ্বাস করে। আত্মহত্যার প্রবণতাও 
দেখা যায়। ধীরে ধীরে রোগীর মধ্যে শিশুর মত কতকগুলো অসংলগ্ন আচরণ J 
দেখা দেয় এবং রোগীর মধ্যে যে স্তব্ধ হতাশা সেটা হঠাৎ যেন উচ্চ হাসির 
মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে-ম্যালাংকোলিয়ার সাথে হেবিফ্ৰেনিয়ার এখানেই 
পার্থক্য_-ম্যাংলাকোলিয়াতে যে east ও হতাশ দেখা যায় তাতে যেন ছেদ 


if 
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নেই। কোন প্রকার চকিত প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্তু হেবিফ্রেনিয়াতে 
এর ব্যতিক্রম আছে। 

নানা প্রকারের উদ্ভট ভ্রান্তবিশ্বীসও রোগীর মধ্যে কাজ করে যেমন সে 
মনে করে যে, কোন প্রেতাত্মা নিদ্রাকালে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছেন 
আবার কোন রোগীর মনে হবে চারদিকের বাতাসে সে প্রেতাত্মা বিষ ছড়িয়ে 
দিচ্ছে, কেউ ভাবছে তার পেটের মধ্যে একটা মৌমাছি ঢুকে গেছে এবং সেটা 
সেখানে ভন্ভন্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 

ধীরে ধীরে তাদের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চলা ফেরায় প্রথম একটা PRAT, 
ও ga পরে জড়তা রোগীর মধ্যে উচ্চকিত হয়ে ওঠে__রোগীর কোন প্রকার 
ভাবের আদান প্রদান পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, একটা অপরিচ্ছন্ন স্থবিরে রোগী 
পরিণত হয়। 

(গ) কেটাটোনিয়া (Katat০ni৭)-_এতে অনীহা, হতাশা, ও বিষাদের 
সাথে আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়__অনিদ্রা (insomnia) বিশেষ 
ভাবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার ক্ষতি করার জন্য চক্রান্ত চলছে এই রকম 
ভ্রান্ত বিশ্বাস ( delusion of persecution ) রোগীর মধ্যে কাজ করে__ 
বা নিজে কোন ভীষণ রকমের অপরাধ করেছে এই রকম একটা বিশ্বাসের দ্বারা 
চালিত হতে থাকে ; অলীক বীক্ষণও এ ক্ষেত্রে দেখা যায়। 

এর প্রধান বৈশিষ্ট হল যে, রোগীর মধ্যে একটা অদ্ভূত ধরণের কাঠিন্য দেখা 
দেয়__এ লক্ষণটি ম্যালংকোলিয়া থেকে এ রোগটিকে পৃথক করতে সাহায্য 
করে। বস্তুত এ প্রকার রোগীদের মুখে চোখে ম্যালাংকোলিয়া রোগীদের মত 
বিষণ্নতা ছাপের পরিবর্তে মুখে চোখে একটা স্পষ্ট বিরক্তি ও কাঠিন্যের ছাপ 
থাকে--বিশেষ করে ঠোট ছুটো৷ মনে হবে যেন ঝুলে পড়ছে | 

নেতিবাচক (Negetivism) মনোভাব এ প্রকার দিজোফ্রোনিয়ার আর 
একটি প্রধান সংলক্ষণ ॥ কথা না বলা, কোন বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া, 
খাবার দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে এই নেতিবাচক 


"মনোভাব খুব প্রকটভাবে দ্রেখা যায়। বিশেষ কোন শবকে বার বার লাও 


এর একটা লক্ষণ । রোগী এতে কাঠের মত নিশ্চল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটিয়ে দেয়। কোন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাড়িয়ে থাকলো তো রোগী ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ওই ভাবেই দাড়িয়ে থাকবে_7এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী 
বিছানার পাশে সারারাত একভাবে দীড়িয়েই কাটিয়ে দিল। কখনও কখনও 
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দেখা যায় যে, এর একেবারে চেতন শক্তি রহিত হয়ে গেছে__একটা কিছু 
যদি তার হাতে বা পায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়, রোগী কোন রকম নাড়া দেয় না, 
ST থেকে নিজেকে afta নেওয়ার কোন চেষ্ট| করে না, বেদনায় তার 
মুখমণ্ডল একটু লাল হয়ে ওঠে qa পরাঙ্গকরণ এ সময়ে প্রবলভাবে 
দেখা যায়। 

একটা অস্থির উত্তেজনার ভাবও কখনও কখনও এতে দেখা যায়। এর 
উত্তেজন| আর ম্যানিয়ার উত্তেজনা এক প্রকারের নয়। ম্যানিয়ার উত্তেজনা 
একটা আপাত উদ্দেশমূলক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্ত 
ক্যাটাটোনিয়ার উত্তেজনা অবাস্তব, একঘেয়ে ও উদ্দেশ্তবিহীন। এ উত্তেজন! 
প্রায়ই প্রবল আক্রমণাত্মক এলোমেলো কাজ কর্মের মধা দিয়ে গ্রকাশ পায়। 
ম্যানিয়াতে কোন প্রকার অলীকবীক্ষণ থাকে না, থাকলেও খুব সামান্য । 
কাটাটোনিয়াতে অলীকৰীক্ষণ থাকে। ম্যানিয়াতে কথাবার্তায় statea 
খুব ঘন ঘন হতে থাকে। ক্যাটাটোনিয়াতে ভাবন] বিষয়ের মধ্যে কোন 
প্রকার সঙ্গতি থাকে না, কথাবার্তাও একেবারে wats পূর্ণ থাকে । 
নেতিবাচক মনোভাব ক্যাটাটোনিয়াতে অত্যন্ত প্রকট থাকে, ম্যানিয়াতে 
নেতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণ অবর্তমান থাকে । এইসব পার্থক্য থেকে ম্যানিয়ার 
অস্থির উত্তেজনাকে ক্যাটাটেনিয়ার উত্তেজনা থেকে আলাদা ভাবে চেন। ata l 


প্যারানয়েড সিজোফেনিয়া ( Paranoid Schizophrenia ) 2— 

সিজোফ্রেনিয়ার অন্য সমস্ত লক্ষণের সাথে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক বীক্ষণ 
রোগীর মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। প্রথমদিকে হতাশার মধ্যেও রোগী 
মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভরান্তবিশ্বা প্রায়ই নিজের সম্পর্কে 
নানা প্রকারের অবাস্তব বড় রকমের ধার্ণ| ( delusion of grandeur ), 
কিংবা তার অনিষ্টকারী নান! প্রকারের বড়যন্ত্র মূলকও হতে পারে ( delusion 
of pesecution)1 প্যারানইয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে এর পার্থক্য এই 
যে এখানকার ভরান্তবিশ্বাসগুলি খুব যুক্তি নিবদ্ধ az | এদের সব ভাবনা ও 
চিন্তা অন্য ব্যক্তিরা সব বুঝে ফেলছে এবং তাদের চিন্তা ভাবনাকে fafs 
করছে এই রকম অ্রান্তবিশ্বাসের দ্বারা এরা চালিত হয়ে থাকে। 

যদিও দেজোফ্রেনিয়াকে রোগ লক্ষণ অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায় 
তবুও প্রায়ই একই রোগীর মধ্যে চার প্রকার সিজোফ্রেনিয়ার রোগলক্ষণগ্তলি 


১৩৯, 


মানসিক রোগের Asta 


কিছু না কিছু পরিমাণে দেখা যায়। এমন কি একই রোগী এ চারটি পর্যায়ের 
মধ্য দিয়ে ক্রমে যাচ্ছে, এরূপ দেখা যায় 4 


জৈৱিক কারণ জনিত উন্মাদ রোগ (Organic Psy choses) +— 

আমরা মানসিক কারণজনিত উন্মাদরোগকে  রোগলক্ষণ অনুযায়ী 
যেমন কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি সেইরূপভাবে জৈবিক কারণজনিত 
উন্মাদ রোগকে ( Organic Phychosis ) ভাগ করতে পারিনা | এক্ষেত্রে 
দেহজ রোগ-কাঁরণটি কি প্রকারের সেই প্রকারভেদে জৈবিক উন্মাদ রোগকে 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (ক) জেনারেল প্যারেসিস (General 
Paresis ), (2) মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া (Alcoholic reactions ), 
(I) সেনাইল ডিমেন্সিয়া ( Senile Dementia ) | 

(ক) জেনারেল প্যারেসিদ (General Paresis ) £_ দীর্ঘস্থায়ী 
সিফিলিস রোগের দ্বারা যখন মস্তিষ্কের কোষ আক্রান্ত হয় (Brain Cell) তখনই 
এই উন্মাদরোগের লক্গণগুলি প্রকাশ পায়। সিফিলিস রোগের দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার ছু থেকে তিন বৎসরের মধ্যে MSCS এর অংক্রামণ ঘটে এবং ধীরে 
ধীরে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় যেমন» 
পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীনতা, সময়জ্ঞানহীনতা, পূর্বের আগ্রহের বিষয় সম্বন্ধে 
উদাসীনতা, অস্থির চিত্ততা ও অত্যধিক ভাবপ্রবণতা, We ভ্রংশতা, বুদ্ধি 
বিবেচনা শক্তি রহিত হওয়া, বাচন ক্ষমতা শিথিল হওয়া প্রভৃতি | 

(খ) মাদক দ্রব্যের গুতিক্রিঃ1 জনিত মানণিক (রোগ ( Alcoholie 
reaction ) £_ দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক 
ব্যক্তি স্থরাপান ও এই জাতীয় অন্যান্য ওষধ সেবন করে থাকে। 

মাদকদ্রব্য MEIT উদ্দীপ্ত করে এবং অত্যধিক পানে ধীরে ধীরে গুরু- 
afera ( Cerebrum ) নিস্তেজ করে ফেলে, যার ফলে বিচার বিবেচনা শক্তি 
ব্যক্তির লোপ পায় এবং সর্বপ্রকার পশ্চাদ্বন্তী ( regressive ) আচরণ অর্থাৎ, 
শৈশবকালের অর্বাচীন ও চপল আচরণ ব্যক্তি করে থাকে | 

বহুদিন পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবনে যদি কোন ব্যক্তি রত থাকে তাহলে তিন | 
প্রকারের বিকৃতি দেখা দিতে পারে। (ক) আচ্ছন্ন চেতনা অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি 
অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া (খ) দর্শনেন্দ্রিয়ের অলীকবীক্ষন, (গ) হাত পা 
Say) এইরকম অনেকদিন চলতে থাকলে ব্যক্তির ave আক্রান্ত হয়, 


13১৪.০ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


হয়ে আসে। এবং 


মানসিক শক্তি অনেক পরিমা এই কমে যাওয়ার একটা 


ণে কমে যায়। 
ফলে স্বাভাবিক মাত্রা আছে। কিন্তু কোন কোন 


যেমনি স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া, অস্থির চিত্ততা, 


অত্যধিক Ras, অসংলগ্ন 
কথাবার্তা ও ভ্রান্তবিশ্বাস এ ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে 


1, Discuss, with Suitable illustrations, the different types of mental 
diseases, 


20 Distinguish bet we. 


the undesirable outcomes of neurasthenia, 
Psychasthenia and hysteria ? 
5. Describe any casi 
Symptoms: delusion 
activity or delirium, 


9 known to you that 


shows any of the following 
» Compulsion, obsession, 


hallucination, Phobia, hyper 


h 
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Specific Causes and remedies ) 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশু ও কিশোরদের সেই সব আচরনকেই সমস্তা- 
মূলক আচরণ বলা হবে যা সমাজে বিদ্যালয়ে € গৃহে শিক্ষক, প্রতিবেশী 
ও পিতামাতার নিকট শান্তি ও শৃঙ্খলা ঘটিত সমন্তা হয়ে দেখা দের। 
সমস্তামূলক আচরণের মধ্যে যে গুলি বিদ্যালয়ে খুব প্রকট ভাবে দেখা দেয় ও 
বিগ্ঠালয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও অন্বপ্তির কারণ ঘটায় তাদের মধ্যে আছে গৃহ ও 
বিদ্যালয় থেকে পলারণ (Truancy), ঝগড়া বিবাদ ( quarrelling ) 
মারামারি (fighting ), চুরিকর! (Stealing ), মিথ্যাকথাবলা (lying ) 
অবাধ্যহওয়া (disobediency ), একগুয়েমি (obstinacy ), এবং নেতি- 
বাচক মনোভাব ( negativitiom ) এবং ছোটখাটো যৌন অপরাধ ( minor 
sex problem} | এ ছাড়া অবদমিত শঙ্কা পরারণ ANS মূলক আচরণ 
আছে, যা! প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গৃহে ও Rataa সমস্যার 
we করে। এর মধ্যে আছে শয্যামূত্র (enuresis) ভয়াকুলতা 
( Nervousness ) নখ কামরানো ( Nailbiting ) আঙুল চোষা ( Thumb 
Suckig ) অত্যধিক বশংবদভাব ( over submissive ) | 

একে একে এবার উপরোক্ত সমস্যামূলক আচরণগুলির প্ররুতি, কারণ 
ও তাদের দূর করার উপায় ANA আলোচনা করা হবে। 

(১ পলায়ণপরত। ( Tru-ncy )__পলায়ণপরতা। বলতে আমরা বুঝি 
গৃহ থেকে না বলে কয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া) বিদ্যালয়ের কাজ লা 
কালীন, বি্ভালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া 


বিদ্যালয় ঘটিত কারণ £_ 
(ক) বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এমন aad ও অবিত্যন্ত হতে 
পারে যে শিক্ষার্থীরা এতে কোন উৎসাহ বোধ করে না এবং এরকম নিষ্প্রাণ 


a —<—_ — 
“Te ~— 


১৪২ মানসিক atga 


'শিক্ষা-ধারার নিস্পেষণ থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় থেকে 
পালিয়ে যায়। 

(খ) সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় কোন প্রকার আকর্ষণ È করতে পারে 
-না_শিক্ষকরা যদি গতানুগতিক ও দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য হয়, শিক্ষকের পরম্পরের 
সম্পর্ক যদি মধুর ও সুস্থ না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রাণ 
সঞ্চার হয় না--শিক্ষার্থীরা কোন রূপ আকর্ষণ অনুভব করে না। 

গে) faaata দৌষছুষ্টতা__যেমন শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপবায়ণ করে 

তালার জন্য উপর থেকে অত্যধিক চাপ স্থট্টি__সব সময় নিয়ম মাফিক চলার 
অন্ত ISDE দেখানো__-অথচ বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও অন্তান্ত সহপাঠক্রমিক 
কার্য-্থটার কোন ব্যবস্থা নেই_ খোলা পরিবেশের অভাব__লঘু অপরাধে 
“SETS | ছাত্রদের সবকিছুতেই কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও বাধা দান, শিক্ষকদের 
পক্ষপাত দুষ্টত| প্ৰভৃতি অবস্থা শিক্ষার্থীদের Rataa বিমুখ করে তোলে -এ 
"পরিবেশে কোন কোন ছাত্র ছাত্রী Rataa পলায়ণপর হয়ে উঠে। 
(ঘ) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অধিক সংখ্যক অপরাধ পরায়ণ ( গৃহ ও- 
শুহস্থানের প্রভাবে ) ছাত্র থাকে তা হলে এদের প্রভাবে, ভাল হতে পারে এমন 
ছেলেরাও, সা: হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে খারাপ 


মিনেমা দেখা, দল করে চুরি কর! ও অন্য নান! প্রকারের অসামাজিক আচরণ 
“এদের মধ্যে দেখা দেয়। 


গুহ ঘটিত কারণ £__ 
পিতামাতা সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রকার মনোযোগ দেন না__তাদের পড়া- 
শুনা AAS কোনপ্রকার মনোযোগ বা যত্ব নেন না। বাড়ীতে পিতামাতার 


মধ্য সদা মতান্তর মনান্তর চলতে থাকে। পিতামাতা! সন্তানের প্রতি 
অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে_গৃহ পরিবেশের মধ্যে Grate উদ্দীপনার 
ও assot Rata আভাস থাকে all সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত 
of rejected ) মনে করে। এরূপ গৃহ পরিবেশের মধ্যে সন্তানের স্বাভাবিক 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়_পিতামাতার কলহ ও বিচ্ছেদ জনিত গৃহের 
মধ্যে যে চাপা অস্থিরতা ও উত্তেজনার ভাব থাকে__তা সন্তানের মধ্যে তার 
নিরাপত্তা সন্ধে একটি gesal জর্জরতা, উদ্বেগ ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসে। 
“গে কোন বিষয়ে উৎদাহ পায় না_-কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারে না । 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ৯৪৩ 


এ হেন মানসিকতা! নিয়ে কোন ছেলে যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন বিদ্যালয়ের 
পরিবেশ-কুন্দর ও স্বস্থ হওয়া সত্বেও, সে তাকে গ্রহণ করতে পারে না__ভয়, 
উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ভাব সর্বদা তার মনের গভীরে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া È করে 
yal পড়াশুনায় কোন মনোযোগ দিতে পারে না, বিদ্যালয়ের কোন কাজে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে ভয় পায়, পিতামাতার পরিবর্তম্বূপ শিক্ষকদের সম্পকে 
একটা ভয় ভয় ভাব তাকে সৰ্বদা ঘিরে থাকে, ফলে শিক্ষকদের সর্বদা এড়িয়ে 
চলার চেষ্টা করে-_-সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধেই একট! অনীহা! তার মধ্যে 
দেখা দেয়__বিগ্ভালয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।* 

শিক্ষার্থীদের কারও মধ্যে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি al থাকে, তা হলেও সে 
১». বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অনুধাবন করতে পারে না সহপাঠীদের সাথে ভালভাবে 
মিশতে পারে না__বিগ্ভালয় তার কাছে একটা বোঝ! হয়ে দাড়ায়, faataa 
থেকে পালিয়ে তারা বাচে। বুদ্ধির স্বল্পতাও পলায়ণপরতার একটা কারণ 
হতে পারে। 

কলামে কোন ছেলের বুদ্ধি যদ স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী হয় তাহলেও 
ক্লাসে যা পড়ানো হবে তা অল্পসময়ের মধ্যেই সে শিখে ফেলবে এবং বাকী 
সময়টা বিদ্যালয়ে যদি সহপাঠক্রমিক কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে 
CH সেট! নষ্ট করে-_বিছ্ভালয় তার কাছে নিরর্থক মনে হয় ও বিদ্যালয় থেকে 
পালিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সময় কাটানো সে শ্রেয়ঃ মনে করে। 


প্রতিকার (Remedies) £__(১) একদিকে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ব্যবস্থা 
ARTs ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে | বিদ্যালয়ে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সকলের কাছ 
থেকে শিক্ষার্থী অকুত্রিম লেহ aay পাবে - প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য, 
বুদ্ধি মেজীজ, বিশেষ শক্তি ও তার বিভিন্ন সমস্ত! যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে 
szal প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন--এবং 
ছাত্রকেও যথাযোগ্য মৰ্য্যাদা দিতে হবে যাতে তার মধ্যে 'আত্মশ্রদ্বা' জাগে__ 
নিজের সম্বন্ধে নিজের faata দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! সঙ্গতিপূর্ণ ay হতে 
হবে। খেলাধুলা, সাহিত্য ও Fast, বক্তৃতা, খিক্ষা-নূলক ভ্রমণ, যৌথ সমাজ 
কল্যাণ মূলক কাজে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা, 
হাতেনাতে পাঠ্য বিষয় বস্ত থেকে কোন কোন জিনিস তৈরী করা, প্রাচীর-পত্র 
প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ সহ-পাঠক্রমিক কার্ধ্য কলাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় 


১৪৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ভা 


পরিবেশকে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা পরিপূরণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে 
তুলতে হবে। 

(২) গৃহ-পরিবেশে পিতামাতাকে শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরি- 
তৃপ্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পড়াশুনা Awa AAA ও মনেঘোগী 
হতে হবে, তার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে না হচ্ছে নে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 
শিশুকে যথাযথ জেহগ্রীতি, উৎসাহ, প্রসংশা সময় বিশেষে দিতে হবে। গৃহে 
পিতামাত৷| যদি সন্তানের প্রতি উদাশীন হন বা fray হন যাতে সন্তান নিজেকে 
প্রত্যাখ্যাত মনে করতে পারে, এরকম অবস্থাতে faotaca শিক্ষকের দায়িত্ব 
সমধিক ও গভীর। এরকম শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আরও বেশী দৃষ্টি দেবেন, 
আরও বেশী যত্রবান হবেন, যাতে প্রত্যাখ্যান জনিত যে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও 
নিরাপত্ত। বোধের অভাব, তা থেকে শিশু ও কিশোর মন শিক্ষক শিতিকার cae 
বারিতে অভিপিঞ্চিত হতে পারে, যাতে শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার 
বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষক আছেন, অন্ততঃ এমন একজনও আছেন যিনি তার স্থখ- 
দুঃখের অংশীদার, যিনি তার জন্য AM উদগ্রীব ও উৎসাহী এবং যার উপর সে. 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। বিগ্যালয়ে ছাত্রদের উপহাস করা, লজ্জা দেওয়] 
ও পারিবারিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রুপ কর! যতদুর সম্ভব বন্ধ করতে 
gal এসব শিশু ও কিশোরদের ANS আবেগ মুক্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
বিদ্যালয়ে থাকা দরকার | খেলাধূল! শঙ্গীত-চর্চ্চ| চিত্রাঙ্কন, ছোট ছোট fafa- 
পত্র নিয়ে কাজ করা, প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে AMES আবেগ-মুক্তি কিছুট! 
ঘটতে পারে। এছাড়া শিক্ষকের সাথে ছাত্র যদি তার IRR ও সমন্তার 
কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারে, তার জীবনের ANAT AWS ঘটনার কথা 
খিক্ষককে বন্ধুর মত বলতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে যথার্থ 
অন্ুবেদন ছাত্র অন্থভব করে, তাহলে তার অবচেতন মনের যে AAD] ও দ্বন্দ, q) 
পরোক্ষভাবে তাকে বিদ্ঠানয় থেকে পালিয়ে যেতে উদ্বেলিত করে ,তার সুরাহা! 
হতে পারে । 


ঝগড়া ও মারামারি করা (quarreling & fighting ) 2 

বিগ্ালয়ে এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যারা সর্বদা মারামারি, ঝগড়া- 
বিবাদে রত থাকে-দামান্য সুত্র পেলেই কারো না কারো সঙ্গে ঝগড়া 
মারামারি আরম্ভ করে দেয়। কেউ কেউ আছে যারা কথা৷ কাটাকাটি থেকে, 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৪৫ 


কোনরকম দ্বিধা না করে সরাসরি প্রচণ্ড মারধরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 
এরা শ্রেণীকক্ষের, সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করে। গৃহ 
পরিবেশেও এর! ভাই-বোনদের সাথে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ করে, প্রতিবেশী 
খেলার সঙ্গীদের সাথেও ঝগড়া মারামারি করে থাকে। 

কারণ_ নিরাপত্তাবোধের অভাব । শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি ভাল না 
হয়, প্রায়ই যদি সে AAA বিস্থথে ভোগে, তা’হলে মানসিক দিক থেকে আবেগ- 
গত গণ্ডগোল তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতে পারে__এরূপ গণ্ডগোল তিনভাবে 
* আসতে পারে। প্রথমতঃ অন্যান্যদের তুলনায় সে নিজেকে হীন মনে করে 
অন্তর! সাবলীল ভাবে যে কাজ করতে পারে, সে তা করতে পারে না বলে তার 
মধ্যে একট! হীনমন্যতা দেখা দেয়। তা ছাড়া ব্যক্তি যদি বিকলাঙ্গ বা অতি- 
মাত্রায় বেঁটে হয় বা শারীরিক কোন YS থাকে, তা হলেও তার মধ্যে একটা 
হীনমন্তারভাব দেখা দেয়__সে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করে, সামান্য 
সমালোচনায় আহত হয় ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে__নিয়ত সমালোচনা, নিরুৎসাহতা,. 
সকলের অবজ্ঞা কখনো কখনো! এসব ব্যক্তিদের মরিয়া করে তোলে। ওদের 
FQ শক্তি অত্যন্ত কমে যায়__হঠাৎ রেগে যায় এবং ঝগড়া বিবাদে এমন 
কি মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া এমন অনেক ছোয়াচে রোগ আছে 
যা শিশুকে সকলের কাছ থেকে দূরে কোন চিকিৎসাগারে সরিয়ে রাখে। 
মা বাবার সাথে তার কাজ্ফিত যোগাযাগ থাকে না_-ফলে মনের গভীরে একটা 
দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই অনিচ্ছাকৃত গৃহ-বিচ্যুতি ও দূরত্ব এবং তার 
অনুপস্থিতিতে যদি কোন নূতন ভাই-বোন পরিবারে এসে পড়ে, তা হলে 
সে যে প্রত্যাখ্যাত এ ভাবটা তার মধ্যে আরও উচ্চকিত হয়ে ওঠে । এ থেকে 
তার মধ্যে একটা ভীষণ রকমের ক্ষোভ হয়_-ভিতরে ভিতরে বাবা মা'র প্রতি 
ক্ষোভ ও রাগ দেখা দেয়। সামান্ত কারণে রেগে ওঠে, একটা আক্রমণাত্মক 
মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে_ প্রত্যাখ্যানজনিত যে ক্ষোভ, তার প্রতিশোধ নেয় 
বিদ্যালয়ে, সহপাঠীদের সাথে মারামারি করে। সব কিছুকে একটা আক্রমণাত্মক 
মনোভাব নিয়ে দেখে | 

গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যদি খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দপ্রদায়ী 
উপকরণ, যেমন বেতার, শিশুদের পাঠোপযোগী গল্পের বই প্রভৃতি না থাকে, 
গৃহপরিবেশ ও Rataa পরিবেশ যদি সুন্দর ও খোলামেলা না হয়, মৌলিক 
চাহিদা পরিতৃপ্তির যদি কোন ব্যবস্থ। না থাকে, তার শক্তি সামর্থ্য, FÍA 

১০ 
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aft উৎসাহিত না হয়, যদি সে পরিবারে কোন স্বীকৃতি না পায় তা হলেও 
তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়_তার এই মানসিক অতৃপ্তি তাকে 
পরিবার, বিদ্যালয় ও বৃহত্তরভাবে সমাজবিধি ও কর্তৃপক্ষের উপর বিরূপ 
মনোভাবাপন্ন করে তোলে; AAS ক্ষোভে, সামান্য কারণে ফেটে পড়ে। 
গৃহ ভাইবোন, পিতামাতা ; বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে প্রায়ই 
ঝাগড়া বিবাদে এমন কি মারধরে এরা লিপ্ত হয়। 

মোটের উপর “বদ্ধ-পরিবেশ' যে পরিবেশ শিশুর মধ্যে অত্যধিক দুশ্চিন্তার 
উদ্রেক ঘটায়, দেই পরিবেশই শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় ক্রোধের সঞ্চার করে 
এবং সেই ক্রোধেরই “Gad ঘটে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি প্রভৃতির মধ্য 
দিয়ে 1> 

যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধের অভাব রয়েছে, 
যে সব পিতামাতা অত্যন্ত আত্মর্বন্ব ও দ্বার্থপর, তারা প্রায়শঃ তাদের 
সন্তানদের প্রতি তাদের দায়িত্বপালনে কোন দৃষ্টি দেন না। গভীর ভালবাসার 
উত্তাপও সন্তানরা এদের কাছ থেকে AISI করে না। যাদের মধ্যে আক্র- 
মণাস্মকভাব (aggressive) বেশী [ বংশগতিতে প্রাণ্চ-_নালীশূন্ গ্রন্থি 
( endocrene glands) কাধ্যকারিতার জন্য ], তাদের জন্য পিতামাতার 
as ভালবাস! আরও বেশী প্রয়োজন__এই সব শিশুরা বিকাশ-পর্ধ্যায়ে যদি 
পিতামাতার কাছ থেকে, অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি ও শিক্ষকদের কাছ 


1, Anxiety, to Horney, wasa complex pattern suffused with fear 
anger and a characteristic series of thoughts, for example, I am helpless. 

-Situational events of various kinds can serve to elicit anxiety : the 
behaviour of other peoplo (Existentialists) ; certain kinds of behaviour 
emitted by others, such as rejection, hostility, punishment (Adler, 
Horney, Sullivan). Ford H. Donald & Urbon B. High, System of psycho 
therapy. A comporative study. 

From the very begining, Freud observed that negative affect (‘‘pain- 
fal affect’) seemed to play a central role in behaviour disorder. Fear, 
anxiety, shame and psychic pain were specified (1895, p 3). Later he 
‘included hate or aggression ; the currently popular terms among psy- 
chologists are anger, hostility, and - guilt (1919). Through out his form- 
‘ulations, anxiety (the “affect of fright) played the most crucial role. 
Wear is simply anxiety directed toward an external event of which the 
person is aware. At first, anxiety was interpreted asa manifestation of 
behaviour disorder, but in his later reformations he considered it to be 
the primary antecedent, that is, the chief cause. 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৪৭ 


“থেকে স্সেহ প্রযত্ব না পায় তা হলে এরা আরও আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। 
পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যদি শিশুদের স্বাভাবিক e egó বিকাশ পথে 
অনবরত প্রতিবন্ধের we করে, তাদের প্রত্যেকটি কাজকে যেমন বন্ধুচয়ণে, 
কোন ক্রীড়ায় যোগদানে, পাঠক্রম নির্বাচনে বিরূপ সমালোচনা করে, 
তাদের সময়োচিত স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে উদাসীন থাকে, ত 
হলেও শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মানমিকতার উদ্ভব হয়। গৃহে পিতামাতা 
তাদের সন্তানদের ভালবালা ও আদর আপ্যায়ণ প্রদর্শনে যদি সমদরশী না হন 
তা হলে, যে সব সন্তানরা অপেক্ষাকৃত অনাদ্ৃত ও অবহেলিত থাকে, তাদের 
মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীর উদ্রেক করে-_তার! “ভাগ্যবান ভাইবোনদের 
Ha করে ও তাদের সাথে মারামারি ও ঝগড়া করে থাকে । বিদ্যালয়েও 
শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের প্রতি cre প্রীতিদানে ও সহানুভূতি প্রদর্শনে সমদশী না 
হন তা হলে কিছু সংখ্যক ছাত্র একদিকে অসমদশী শিক্ষকদের সম্বন্ধে ও অন্য 
দিকে ‘ভাগ্যবান সহপাঠী'দের সম্বন্ধে বীতরাগ ও ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। 
“শিক্ষকদের অপমান করা-_ছাত্রদের সাথে Wiel বিবাদ ও মারধর করা 
তাদের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক aq 1? 
এর অন্য দিকও আছে। পিতামাতা সন্তানকে যদি অতি আদর দিয়ে, 
‘যখন যা চাই, তখন তাই পাই’ এরকম অভ্যাসের AÈ করে থাকেন, তা হ'লে, 
বিদ্যালয়ে ও গৃহের বাইরে, খেলার মাঠে, বন্ধুদের সাথে চলতে গিয়ে, সে যখন 
যা চাই তখন তাই পাই”__-এরকমটা না হলেই রেগে যায়; বন্ধবান্ধবের সাথে, 
বিবাদ আরম্ভ করে দেয়, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে, ঝগড়া মারামারি আরম্ভ 
-করে, শিক্ষকদেরও অশ্রদ্ধা অপমান করতে ছাড়ে না। 


প্রতিকার 
(১) গৃহ-পরিবেশ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ হতে হবে।. যথাযথ নিয়ম শৃঙ্খলা 


1. Lack of consistency in the treatment of a child is considered by 
some psychiatrists to be more harmful than treatment that is consistently 
-harsh or unjust. Parents who resist the child’s natural, and admirable, 
desires to grow up may arouse hostility, even though the resistence is 
well-intentioned asa protective measure. Interference with the choice 
-of companions, laughing at immature choices of activities or possessions 
and criticism of athletic, social, or academic interests are ways of gene- 

rating hostile feelings. 
‘ Bernard W. Harold Mental Hygiene for Class room teacher, 


১৪৮ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


গৃহ জীবন যাত্রায় বিরাজ করবে। মৌলিক চাহিদা পরিপুরণে, বিশেষ করে? 
স্েহ প্রীতি, উৎ্দাহও আত্মস্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় 
সেদিকে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষা রাখতে হবে। 

শারীরিক দিক থেকে যাতে কোন অসুস্থতা না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে__বিগ্ালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিকিৎসক দিয়ে 
যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ও চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষার্থীর 
শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহে ও বিদ্যালয়ে ag নিতে হবে। 

(২) খেলাধুলা, মুষ্টিযুদ্ধ, পর্বতারোহণ, গ্রামোন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণকর 
কর্ম ও শিল্প কর্ম প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীকে আনন্দকর WIT 
ধর্মী কর্মধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 

(৩) প্রতিযোগিতামূলক" R কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
আক্রমণধ্মিতার উদগতি সাধন করতে হবে--এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজের শক্তি" 
দিয়ে কিছু সৃষ্টি করতে পারছে ভেবে আত্র-প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে__সমাজ' 
স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণ! সুস্থ হয়ে উঠবে__আত্মবিশ্বাস- 
হীনতা ও হীনমন্যতাজনিত যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী তা দূর হবে। 

(8) কোন শিশুর মধ্যে সে পিতামাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, এ' 
বোধ যেন না আলে_এ দিক থেকে পিতামাতার MERT cay A, 
শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের প্রতি See ভালবাসা ও যত্ব SARRI ৷ 

(€) শিক্ষার্থী ঝগড়া মারামারি এরূপভাবে কেন করে তার কারণ' 
যথাযথ ভাবে খুঁজে দেখবার GS প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে মনশ্চিকখসকের 


The fundamental cause of aggression lies in feelings of insecurity, and’ 
specialists agree that redirection of the behaviour is much better than 
any attempt to repress it”—Norma E. Cutts and Nienolas Moseley, 
Practical School Discipline and Mental Hygiene, Boston: Houghton: 
Miffni Company, 181, P. 143. 

Aggression may actually be stimulated by repressive discipline 
The insecurity generated by threats and fear of consequences. manife s 
itself in fighting quarrelsomeness sand destraction when the indi kea 
is not under the immediate supervision of the feared person, Sin vidual 
out bursts seem to challenge the authority and prestige of th pe euch 
tho natural response on his part is one of hostility, ‘Thi pos 
merely aggnavates the situation. If becomes oblious, pa owever, 
recommended attitude must be one of understanding, rae Bn 
patience. Bernard, W. Harold: Mental Hygiene for Bite sats pane and 

‘eachers,. 


that the- 


1 


সমন্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ৯৪৯ 


শকট নিয়ে যেতে হবে ও মনঃস্তাত্বিক অভীক্ষা দিয়ে, তার বিকাশ পর্ধ্যায়ের 
“Sheers, গৃহ পরিবেশের ও বিদ্যালয় পরিবেশের খুটিনাটি তথ্য প্রভৃতি জেনে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৬) গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে__পরীক্ষা মূলকভাবে শ্রেণী 
কক্ষের নেতৃত্ব দিয়ে, খেলা gata জিনিসপত্রের দায়িত্ব দিয়ে দেখতে হবে। 
যখনই মে সামান্যতম উৎকর্যতার সাক্ষ্য তার আচরণে রাখবে তখনই তাকে 
"উৎসাহিত করতে হবে। রস 


চুরিকরা (Stealing) è বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছাত্র দেখি যাদের 
অভ্যাস সহপাঠীদের কলম, বই, পেন্সিল, ছাতা, টিফিন বাক্স প্রভৃতি চুরি Fal | 
-অনেক সময় এ চুরি করা কেবল বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, পাড়া প্রতিবেশীর 
জিনিসপত্র, সরকারী সম্পত্তি যেমন রাস্তায় লাইট পোষ্ট থেকে বা চুরি করা, 
“বিদ্যুৎ তার প্রভৃতি নিয়ে নেওয়া, রেলগাড়ীর কামরা থেকে বাহ ও তার চুরি 
কর! প্রভৃতির মধ্যেও প্রমারিত হয়। বাড়ীতে বাবার পকেট থেকে টাক! 
“নিয়ে নেওয়া, কলম, ঘড়ি চুরি করে বাইরে বিক্রি করে দেওয়া, কখনো। 
কখনো মা-ধোনদের অলঙ্কারও চুরি করে বাইরে বিক্রয় কর! ags 
দেখা যায়। 
এর মধ্যে অপরাধের AIA গুরুত্ব আছে। যেমন বিদ্যালয় থেকে সহপাঠীর 
বই ন! বলে নিয়ে নেওয়া, বাড়ি থেকে ছুটি, চারটি পয়স! না বলে নিয়ে নেওয়া, 
আর রেল কামরা! থেকে বান চুরি করা, বাড়ি থেকে সোনার অলংকারাদি নিয়ে 
নেওয়া এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ নয়_ছেলের সমন্তার দিক থেকে, 
মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর গুরুত্বের হের ফের আছে। 
কারণ__কারণ বিশ্লেষণও বাইরের: বা উপর স্তর থেকে আরম্ভ করে 
ভিতরের ও গভীর স্তরের কারণ খুঁজে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ আমর। 
বাইরের কারণ খুঁজে দেখবো | 


PS 


বাহিক কারণ 

(ক) মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে আধিক সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন তা 
af গৃহে না থাকে, এবং এর সঙ্গে গৃহপরিবেশে পিতামাতার আত্মিক AAT 
যদি যথার্থ ও agp না থাকে _তাদের আচার আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরদ্রব্য 
হরণ দৌফছুষ্ট বলে বিবেচিত না হয় তাহলে সেই পরিবারের যে সব শিশু 


১৫০ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বড় হয়ে ওঠে তাদের কারও কারও মধ্যে চুরি করার অনেক নজির দেখতে 
পাওয়া যায়। 

(a) অসৎ সংসর্গ_ বন্ধুবান্ধব যদি চুরি করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে অনেক 
সময় সংসর্গদোষে কেউ কেউ চুরি করায় প্রবৃত্ত হতে পারে। 

(গ) অঙ্গস্থ গৃহপরিবেশ_-(১) বাড়িতে যদি সর্বদা ঝগড়া বিবাদ বর্তমান 
(মানসিক কারণ ) থাকে, মাতাপিতার মধ্যে সর্বদা মতাস্তর ও মনান্তর, বিবাদ- 
farat, উত্তেজনা ও অশাস্তি চলতে থাকে, তাহলে এরূপ পরিবেশে শিশুর! 
নিজেদিগকে নিরাশ্রয় বোধ করে__নিরাপত্তাবোধের অভাব (sense of 
+ insecurity) দেখা দেয়। অবচেতন মনের এই নিরাপত্তাবোধের অভাবের 
প্রকাশ অনেক সময় অপহরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে | 

(২) কোন শিশু যদি জন্মকাল থেকে বাধা বন্ধহীনভাবে যা চায় তাই পায়' 
ত! হলে এহেন ব্যক্তি পরবর্তীকালে চুরি করে হলেও, নিজের সাধ মেটাতে. 
চেষ্টা করে । 

(৩) গৃহে যে শিশু অত্যন্ত কঠোর কর্কশ নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় বিধ্বস্ত, 
নিরত সমালোচনা ও উপহাসে সদা বিত্রত বা যে শিশু বাড়িতে পিতামাতার, 
আচার আচরণ ও হাভভাব থেকে অন্থভব করে যে সে বাড়িতে ঠিক স্বাগত 

য় এমন শিশু, যারা তার এই অসহনীয় অপমান ও মানসিক যন্ত্রণার gy 
দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিনিসপত্র চুরি করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে qita | 
এরূপ আচরণ শিশু কিন্তু মনের গভীর ইচ্ছার দ্বারা তাড়া খেয়ে করে। এরূপ 
করে মে ভিতরের যে যন্ত্রণা তা থেকে হয়ত-_কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি পায় ৷ 
কেবল সজ্ঞানে চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ছেলের এই SEE 
যথার্থভাবে ব্যাখ্যা কর! যাবে না এবং সেইজন্য কেবল “চুরি করা পাপ’ 
উপদেশ দিয়েও এমন ছেলেকে চুরি Fal থেকে বিরত করা যাবে না। 

যে সব বস্তু ব্যক্তি অপহরণ করে থাকে, তার সাথে তার অবচেতন মনের 
একটা যোগ থাকে। বস্তগুলি হচ্ছে তার অতৃপ্ত বাসনার প্রতীক-_সেই 
বগতগুলিকে যে কোন উপায়ে পেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে অবচেতন বাঁসনাকে 
রূপকের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে | 

তাছাড়া গৃহপরিবেশের ARII জন্য, যেসব ছেলের অহং সত্তা (-Ego ) 
ঠিকভাবে গড়ে ওঠে না__তার! খুব সহজেই স্থথের ও আরামের তাড়নায় 
অত্যন্ত কম আয়াসে সুখদায়ক কিছু পেয়ে ফেলার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে 


এমন 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকায়, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৫৯ 


-. কোন কিছু অর্জন করার ধৈর্য্য এদের মানসিকতায় মধ্যে গড়ে ওঠে না। ফলে 

এরা কোন মূল্য না দিয়ে আরাম আর আয়াসের পিছনে ছুটতে থাকে ।১ 
gegen গঠনের জন্য মা'র প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে, কেননা 
শৈশবে শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, মা'র সাথে যদি শিশুর সুস্থ 
ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে না ওঠে, তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুস্থ ধারায় গড়ে উঠতে 

পারে না, তার অহংসত্তা যথাযথ রূপে সৃষ্টি হয় না। 

পিতামাতা ও গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের Gis যে অবদমিত ক্রোধ আছে” 
যে ক্রোধের জন্ম হয় পিতামাতার নিষেধে কোন কাজ্কিত বস্তুর অপ্রাপনে, 
সে ক্রোধেরই প্রকাশ ঘটে বাইরে যা কিছু নিষিদ্ধ তার অনুষ্ঠান করে। যেমন 
যেখানে লেখা থাকবে “ধুমপান করা নিষিদ্ধ, সেখানে বেশী করে ধূমপান 
০. করা। প্রায়শঃই যে কাজটা এ রকম তাড়না থেকে অনুষ্ঠিত হয় তা পিতা 
কর্তৃক নিষিদ্ধ বিকৃত কোন কাজের ( যৌন ইচ্ছা প্রস্থত) প্রতীক । কাজেই 
gat কর্ণান্ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, ছুটি অবরুদ্ধ ইচ্ছার মুক্তি ঘটে__একটি হল 
অবদমিত অতৃপ্ত sees বাসনাকে, যাকে চরিতার্থ করার পথে পিতার ধিক্কার 
‘ ও নিষেধ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিল, পরিতৃপ্ত করার অপরয়াস, অপরটি হল যে 
পিতার জন্য তার বাসনা অপরিতৃপ্ত রয়েছে, তাকে অগ্রাহ্‌ FA স্টেকেল 
প্রমুখ মনস্তাত্বিকদের মতে অনিচ্ছা সত্বেও চুরি করার ( Kleptomania ) 
এটাই হল গভীর কারণ। যে বস্তুটি চুরি করা হয় তা হল অবচেতন ভাবে 
কাজ্ফিত যৌন বস্তরই প্রতীক এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে শৈশবে যে যৌন 


এ i 1. “The ego of the problem child is still under the dominance of the 
pleasure principle and that for this reason impulses are acted out more 
easily than with a personality whose ego is governed by the reality 
principle” ( Aichhorn, 1925 ). A problem child is the outcome of 

that lead to a disturbance in early 


interacting environmental factors 
instinet modification and object relationships. Owing to the child’s 
absolute dependence on the mother, any factor which interferes with the 
establishment of a firm mother-child relationship and with consistent 
handling of a firm mother-child relationship and with consistent 
handling of primitive instructive drives will hinder the process of ego 
development. Separations for any length of time before the age of 
three, lack of interest or lack of time on the mother’s side, “personality 
defects in the mother which make her inconsistent during the periods 

a of feeding, weaning and the training for cleanliness, 81] may lead to 
a disturbance in ego development,—Friedlander, 1945. 


বি মানসিক স্বাস্থাবিদ্যা 


ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার পথে পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও প্রতিফলিত 
হচ্ছে। BI ও ফ্রয়েডের অনুগামীরা যদিও এই অবদখিত ইচ্ছাকে যৌন 
ইচ্ছা বলে অভিহিত করেছেন, McDougall প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে 
আত্মপ্রতিষ্টার ইচ্ছা ও চাহিদাই এতে কাজ করে। ফ্রয়েড ও তার অন্ু- 
গামীগণ যে পরিস্থিতিতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস 
‘toa (Edipus Complex); অৰ্থাৎ এ পরিস্থিতিতে ছেলের মাকে পাওয়ার 
ইচ্ছা, পিতার দারা প্রতিহত হয়, পিতাকে ছেলে মা'কে একান্তভাবে পাওয়ার 
বিষয়ে প্রতিদ্ন্দী মনে করে। 


( Dr. Frink isa good Freudian and 
therefore, 


when he writes of rebellion against the father, he 
has in mind the Œdipus complex and implies that the son’s 
rebellion against the father’s authority is an expression of the 


repressed hatred and jealousy towards his father which are 
supposed by all good Freudians to b; 
the form ot Œdipus complex. 

Freudian rule or prejudice ins 


e present in all men in 
Frink is, then, following the 


uggesting a sexual Toot to the 


neurotic symptom. But, if we Tecognise, as we must, that the 


impulse to self assertion js rooted in an instinct entirely 


distinct from the sexual, then the compulsion is entirely 


intelligible on the “priciples of any sexual implication”, 


McDougall W : An Outline of Abnormal Psychology, 


The mania for doing things forbidden which so Generally attacks 
boys or young men when they first go ‘way from home to school or 
College, is really a breaking through of the impulses to rebellion against 
the father which hitherto had been better repressed, but now begin to 
find outlet by displacing themselves to almost anything that 
Prohibited. Often the thing dono represents in A symbolic way, go, 
specific act forbidden or condemned by their father (usually a sexual 
one) and thus two sorts of impulses find a common outlet. According 
to Stekel and others, kleptomania has this origin, The thing stolen is 
usually symbolic of some sexual thing unconsciously wished for, and 
which in childhood the authority of one of the Parents stood S 
way of attaining. The stealing thus simultaneously expresses through 
displacement, tho desire for the thing or experience in question and the 
rebellion against the parent whose influence or authority originally 
anterfered with its fulfilment,” —Stekel. 


is 
me 
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সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৫৩ 


প্রতিকার-__চুরি করার অভ্যাস প্রথম দিকেই নজর দেওয়া উচিত। 
এ চুরি করা কারও কারও ক্ষেত্রে একটা সাময়িক বিচ্যুতি, এর পেছনে গভীর 
কোন মানসিক তাৎপৰ্য্য নেই। কারও হয়ত বয়স কম থাকায় ও বুদ্ধির 
অপরিণতি হেতু, কারও কিছু না বলে নেওয়াটা যে একটা অপরাধ এ বোধই 
হয়না। কেউ কেউ হয়ত সহপাঠীদের সাথে কৌতুক করার জন্য তার প্রিয় 
কোন বস্তু সাময়িকভাবে অপহরণ করল। কেউ হয়ত পিতামাতার আধিক 
দৈন্য থাকায় পড়ার বই কিনে দিতে পারছে না, সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষার 
প্রস্তুতির জন্য, কারও বই হয়ত না বলেই নিয়ে নিল, বা অন্য মূল্যবান কোন 
ae সাময়িক লোভের বশে চুরি করল। এ ধরনের অপরাধ মারাত্মক কিছু 
নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক অন্স্থতা বা জটিলতা এর জন্য দায়ী নয়, বা বলা 
যায়, এ ধরনের আচরণের জন্য গভীর কোন মানসিক কারণ নেই। 

যথাযথ ভালবাসা, সহান্থভূতি দিয়ে এবং দারিদ্র্য HE শিশুকে তার মৌলিক 
চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের অপহরণ-অপরাধ দূর করা 
যায়। তবে গোড়া থেকেই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন_অনেক দিন 
পর্য্যন্ত এরূপ চলতে থাকলে অবশেষে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে 
পারে এবং দণ্ডনীয় দুক্রিয়তার রূপ নিতে পারে। 

কিন্তু গভীর মানসিক কারণে যে অপহরণ অপরাধ «po হয়, তা থেকে 
ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হলে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে FANII হয় সেদিকে 
নজর রেখে আমাদের গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ রচনা করতে হবে। 


(১) শিশুর মৌলিক চাহিদার পূরণ | 
.(২) শিশুর অহংসত্তা যাতে যথার্থভাবে বিকাশ ও Wats করে তার 


জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিশুকে যথাযথভাবে সেহপ্রীতিতে সিঞ্চিত করবেন 
_তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদাকে যথাযথভাবে মেটাবেন। 

(৩) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে স্থজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজের 
মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করতে হবে। পাঠে ও অন্যান্য বিষয়ে যার 
যার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে পারদশিতা লাভ করতে পারে ও দ্বীকৃতি পায় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য গৃহে ও বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি শিশুর দিকে 
মনোযোগ দিতে হবে, তাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে 
পর্ধ্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্যকরূপে জানতে হবে এবং 
প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা অনুযায়ী তার জন্য যথার্থ নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ে 


| 


ee ২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 


তাকে চালিত করতে হবে__বিগ্ভালয়ে খেলাধূলা, আবৃত্তি, চিত্রাঞ্ষন, বিতর্কপভা' 
প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা ভিন্নও তাদের রুচি ও 
সামর্থ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ও তাদের সুষম ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের স্যোগ পায়। 

(৪) গৃহ পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক সুস্থ হতে হবে, গৃহে যথাযথ শৃঙ্খলা 
থাকবে। বিদ্যালয় জীবনেও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন করতে হবে। ছন্নছাড়া 
ও GRA পরিবারের শিশুরা সৎআচরণাদর্শ খুজে পায় নাকি ভাবে চলবে 
এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। 

(৫) পিতামাতার ও শিক্ষকদের জীবন ও আচরণাদর্শে নির্লোভ ও নিশ্বার্থ- 
পরতা থাকবে, তাদের ব্যক্তিত্ব সংহত হওয়া সমীচীন। 

| (৬) Kleptomaniay লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিত্সকের নিকট 


গিয়ে ব্যক্তির অবচেতন মনের ইচ্ছা ও ছন্দের BHF যথাযথভাবে জেনে 
তার প্রতিকার করতে হবে। 


মিথ্যাকথন ( Lying ) s— 

নীতিবোধ মিথ্যাকথনকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেয় aL) একজন 
বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মিথ্যা কথনে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের 
সংহতি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগে। সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি মিথ্যাকখনকে 
প্রশ্রয় দেয় না। মোটের উপর মিথ্যা কথা বলা ব্যক্তিত্বের সংহতি অভাবেরই 
একটা লক্ষণ। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই কি মিথ্যা কথা বলা দোষযুক্ত? ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তথাকথিত মিথ্যা কথা বলে থাকে । কিন্ত তাই রলে 
তার] একটা অত্যন্ত গহিত কাজ করছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই ।- 
কল্পনার পাখা মেলে তার! যখন নভোচারী হয়ে ওঠে, তখন কত কল্পনাকেই 
Al তারা রঙ্গীন ভাষায় প্রকাশ করে_সত্য মিথ্যার সীমারেখা তখন তার 
কাছে অজ্ঞাত। 

কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখা যাবে, ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে, শাস্তির 
ভয়ে, আশ্রয়হীনতার ভয়ে, অনবরত কারণে অকারণে মিথ্যাকথা বলে যাচ্ছে।, 
কেউবা আবার নিজের হীনমন্ততাকে (inferiority ) 


ঢাকার জন্য, 
অহেতুক বাহাদুরী নেওয়ার লোভে নিজের সম্বন্ধে নানারপ বানানে| গল্প ফেঁদে- 
IAI এমনও দেখা যায় যে নিজে নানারূপ অন্যায় কাজ করছে, কিন্তু তার; 


দি 


সি 


ee a 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার - ১৫৫ 


সমস্ত দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে বেশ বুদ্ধি খরচ করে 
ঘটনাগুলোকে নিজের মত সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যাচ্ছে। এর বিপরীত অবস্থাও. 
হতে দেখা যায়_-যেমন, কোন ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় করেনি, অপরের দোষ 
নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে শাস্তি পাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলছে। এ 
সব মিথ্যাকথনই কিন্ত ব্যক্তিত্বের সুস্থত| অসুস্থতার দিক থেকে সমানভাবে 
আশঙ্কাজনক নয়। ছোট ছেলেদের কল্পনা বিলাসী মিথ্যাকথন আর নিজের 
হীনতাবোধকে ঢাকার জন্য মিথ্যাকথা বলা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সমান 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তার অভাব, ভয়, অত্যধিক অপরাধবোধ, 
থেকে নিজেকে মুক্তকরার জন্য যে মিথ্যাকথন তা অসুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । 
কাজেই এরূপ মিথ্যাকথন বিদ্যালয়ে বা গৃহে কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা গেলে 
কেবল শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা ‘মিথ্যা কথা বলা অন্যায়” এরূপ নীতিবাক্য 
শুনিয়ে এদেরকে স্থপথে ফিরিয়ে আন] যাবে না। এদের ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে. 
পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংস্কার করে, প্রয়োজন হলে, মানসিক চিকিৎসা 
করে সারিয়ে না তোলা পর্য্যন্ত এরূপক্ষেত্রে মিথ্যাকথন বন্ধ করা যায় না। 


কারণ 2 

(১) মৌলিক চাহিদার অপুরণ £_আমর| পূর্বেই বলেছি মিথ্যা কথা 
বললেই যে শিশুর মানসিক অসুস্থতা হয়েছে বা মানসিক কোন বিকৃতি আছে 
এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অনেক শিশু খেলার ছলে মিথ্যা কথা বলে, 
মিথ্যা ভান করে, যা হতে চায় অথচ হওয়ার সামর্থ্য নেই, তা মনে মনে বলে যেন 
সে তাই হয়ে যায়। এ রকম মিথ্যাকথনের একটা মাত্রা আছে, কিন্তু এ মাত্রা 
ছাড়িয়ে গেলে বুঝতে হবে শিশু বাস্তব জীবনে তার কাজ্ফিত অনেক কিছু পাচ্ছে 
না__তার মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে কিছুই নেই, 
ভেবে ভেবে মিথ্যা, অলীক জগতের আশ্রয় নেয়-__সে ‘সোনার হরিণের’ কথা 
বলে আর ভেবে নিজের না পাওয়ার FATF মোচন করার প্রয়াস করে। এরূপ 
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ববান হওয়া সমীচীন। বাস্তব জীবনে তার কোন্‌ 
আকাজ্ফাটি অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, মে জীবনে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তা খতিয়ে 
দেখা দ্ররকার | 

(২) ভয় _ গৃহে বা বিদ্যালয়ে ‘লঘু পাপে গুরুদণ্ডের' যদি প্রচলন থাকে, 
তাহলে সে সব বাড়ীয় ছেলেমেয়েরা নিজেকে বাচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে 


১৫৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


“ফেলে। প্রতি কাজে সমালোচনা, পদে পদে বাধা, নিষ্ঠুর শাস্তির ভয়_এমন 
শুহ পরিবেশে শিশুরা ভয়ে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। 


(৩) প্রত্যাখ্যান, পিতামাতার ভালবাস! থেকে বঞ্চনা £_গৃহে 
প্রত্যাখ্যাত শিশুরা যে মানসিক যন্ত্রণা IISI করে তা থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার জন্য নিজেকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার নানারূপ অপপ্রয়াস করতে 
থাকে__মন্তের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কথ! বলে। সকলের 
মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা ও নিজেকে নকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার 
প্রয়াস সকল শিশুর মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, কিন্ত এরূপ প্রয়াস যদি 
অস্বাভাবিক উপায়ে ও মাত্রাধিক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে শিশুর মধ্যে 
মানসিক অস্স্থতা দেখা দিয়েছে। 


(8) অবদমিত ইচ্ছার পুরণ £__অনেক ইচ্ছাই শিশুরা বাস্তব জীবনে 
TRA করতে পারে না। সে মব ইচ্ছা পূরণে এর! এমন সব গালগল্প তৈরী কৰে 
বন্ধুবান্ধবকে এমনভাবে বলে যেন সব.সত্য কথা ব্লছে। যেমন একটি ছেলে 
বাবাকে একট ঘুড়ি কিনে দিতে বলল। বাবা তাকে ঘুড়ি কিনে কিছুতেই 
দিল না। ঘুড়ি উড়াবার ইচ্ছা তার অপূর্ণ রয়ে গেল। সে ঘরে বসে, পাড়ার 
"ছেলেদের YS উড়ানো দেখে আর সে যদি একট! ঘুড়ি পেত তাহলে তাকে 
কিভাবে উড়াতো-_এমনি কতকথা তার মনে আমে। স্কুলে গিয়ে সে তার 
বন্ধুদের একটা গল্প ফেঁদে বসে। সে কতকগুলো ঘুড়ি কিনল, কেমন রঙ্গীন 
সুতে দিয়ে রং বেরঙ্গের ঘুড়ি উড্ভালো__কটা ঘুড়ি কেটে দিল ইত্যাদি। ফ্রয়েড- 
এর মতে অবদমিত ইচ্ছার! প্রায়শঃই যৌনজ। মিথ্যাকথনের পিছনে থাকে 
অপূর্ণ যৌন ইচ্ছা । 

শার্মান্‌ মিথ্যাকথনের কারণ সর্বদাই যে যৌনজ অবদমিত ইচ্ছার পূরণ- 
প্রয়াস এ কথা মেনে নেন নি, তবে এটা স্বীকার করেছেন যে অপহরণ ও 
ফথন এ ছুইএর কারণ এক । এই দুই উপায়েই অবদমিত ইচ্ছাজনিত 
তার সমাধানের অপপ্রয়াম ঘটে থাকে | 


মিথ্যা 
যে দন 


(৫) হীনতাবোধ ৪_পিতামাতার ভালবাসা ও ay থেকে বঞ্চনা, তাদের 
দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন অনুভূতি শিশুর মধ্যে যর আসে তাহলে তারা 
নিজেদের হীনবোধ করে। এছাড়া দেহগত কোন কারণে বা সামাজিক বা 


'আধিক কারণে কোন শিশু যদি নিয় স্তরীয় প্রতিপন্ন হয় তাহলেও শিশুর মধ্যে 


আজ 


Ce) ee ES 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৫৭ 


হীনমন্ততা আসে | এ হীনমন্যতা থেকে মুক্তিলাভের অপপ্রয়াস মিথ্যাকথনের মধ্য: 
দিয়ে ঘটে থাকে | 

(৬) অস্বাভাবিক পাপকোধ ( Guilt sense ) £_ নিজ্ঞান মনে যদি 
কোন পাপ-বোধ প্রবল থাকে, তাহলে সে পাপহ্থালনের জন্য ব্যক্তি সর্বদাই পথ 
খোজে | সে যে অপরাধ করেনি, তার জন্যও শান্তি পেতে চায়। অন্য ব্যক্তি 
যে অপরাধ করেছে সেটা সে করেছে বলে মিথ্যাভাবে প্রচার করে ও তার 
জন্য শান্তি পেতে চায়। 

(৭) অনুকরণ 2 _গৃহে ও বিদ্যালয়ে যখন শিশুরা দেখে যে পিতামাতা বা 
শিক্ষকগণ যে সব কথা বলেন বা যে সব প্রতিজ্ঞা করেন তার কোনটাই মানেন 
না, পিতামাতা তার ছেলেমেয়েদের কাছে এটা দেবেন সেটা দেবেন বলে অনেক 
কথা বলেন fee তার একটাও রক্ষা করেন না__এরপ উদাহরণ যদি 
ছেলেমেয়েদের সামনে রাখা হয়, তাহলে ছেলেমেয়েরাও তার অন্করণ করে। 
অনেক সময় ছেলেমেয়েদের পুলিশের ভয়, জুজুর ভয় ও নানাবিষয়ে ভয় দেখিয়ে 
কোন কিছু থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় কিন্তু পরে ছেলেমেয়েরা দেখে 
যে, যে সব বিষয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল তার সবগুলিই মিথ্যা ভয় দেখানো। 
কার্ধ হাসিলের জন্য বাবা মা মিথ্যাকথা বলেন এটা ছেলেমেয়েরা যদি দেখে ও. 
বুঝে তাহলে তার] এর অনগকরণ করতে পারে। 


গ্রতিকার_ 

(ক). গৃহে ও বিদ্যালয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন। পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান যথাযথ লেহ প্রীতি পাবে তাদের 
সাথে শিশু খোলাখুলি খেলামেশা করতে যাতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। Rama ও গৃহ পরিবেশে এমন কোন ভাব থাকবে না যাতে শিশু 
সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে । তাদের নিরাপত্তা বোধ যেন কোন ভাবে ye 
না aq) পিতামাতাকে সহৃদয় ও স্থবিবেচক হতে হবে-_লঘু পাপে গুরু- 
HS যাতে কোন সময় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।?* 


1. Punishment that is unjust or used too frequently arouses fear in the 
child, which expresses itself in different ways according to temperament, 
Fear develops lying and 0০০1৮ and these show in a number of ways, both 
in normal and in‘problem children and delinquents. Binjamin, Z.: Tho- 
young child & his parents, 


১৫৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(A) ছেলেমেয়েদের কল্পনা বিলাসকে গল্প বলে ও তাদের কাছ থেকে 
গল্প শুনে কাজে লাগাতে হবে। 

-(গ) পিতামাতা ও শিক্ষকদের সর্বদা সত্য কথা বলে গৃহে ও বিদ্যালয়ে 
যথাযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।১ 

(ঘ) মিথ্যাকথনের কারণ যদি feta মনে নিহিত থাকে, তাহলে 
পরিবেশ পরিবর্তন ও মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে । 

(ঙ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর পরিবেশ রচনা করতে হবে, প্রত্যেকটি 
শিশুকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচালিত 
করতে হবে__খেলাধূলা ও sata সহ পাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে 

| হুবে। শিশুর মধ্যে যাতে অহেতুক VAIS! না আসে সেদিকে পিতামাতা 
‘ও শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে। টি 
Graver H UAOO IR -AFO DNU নেত তি]. 11 
জিবি বি চা ( Disobedjenca, 
’ Obstinacy and Negativism ) $= 

অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে গৃহে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবাধ্য 
হয়ে চলা একটা নিত্য WAL! এরকম অবস্থা কদাচিৎ কোন কারণে হল, 
এমন নয়। ভালমন্দ বিচার না করে, তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত এরা নিয়ে নেয়, 

) te সিদ্ধান্ত সর্বদাই পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও কোন অভিভাবক 
স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশের বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। পিতামাতা ও অন্তান্ঠ 
গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি যতই অনুরোধ উপরোধ করুক না কেন, যতই ভয় 
দেখাক, কিছুতেই এদের ‘না’ থেকে নড়ানো যায় না। পিতামাতা e 
শিক্ষকদের কোন নির্দেশই এরা মানবে না এরকম একটা পণ করে যেন এরা! 
চলে। যেখানে যত বিধি নিষেধ, যত আইন কানুন সব ভেঙ্গে ফেলতে এরা 
যেন মুখিয়ে থাকে। যদি বা কাজে ত! প্রকাশ নাও করতে পারে, মুখে, 
হাভভাবে তা নিয়ত প্রকাশ করতে থাকে। প্রথম যে ছেলে অবাধ্য থাকে, 
পরে সেই একগু য়ে হয়ে উঠে। অবাধ্যতা ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠে__ 


1. Inconsistency of treatment is responsible for much trouble and 
fe TA because the child is in a state of uncertainty as to what 

iso a টি Benjamin, Z. : The young child and hig Parents: 
We eX 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৫৯ 


'নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে কিছুটা সক্রিয়তা কাজ করে। কেবল 
অবাধ্যতার মধ্যে নিক্িয়তার ভাগই বেশী, একগু'য়েমিতে নিক্রিয়তা অনেক 
কমে যায়, এতে সক্রিয় মনোভাব কিছুটা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, 
নেতিবাচকতায় ব্যক্তির মধ্যে সক্রিয় ও প্রকাশমান অবাধ্যতা দেখা দেয়। 
অবাধ্যতা ও একগ্রয়েমি যখন একত্রিত হয় তখনই তা নেতিবাচকতায় 
পর্যবসিত হয়। 

কোন ব্যক্তি বা অবস্থাকে যদি কোন ছেলের পছন্দ না হয় তা হলে সে 
স্থান থেকে সে নীরবে সরে যেতে পারে । আবার কোন কোন ছেলের মধ্যে 
দেখা যায় একটা বিদ্রোহের মনোভাব__যাকে তায় ভাল লাগল না, তার 
কাছ থেকে কেবল নীরবে সরে যাওয়া নয়, তাকে যে তার ভাল লাগছে না, 
সেটা তার আচরণের ভঙ্গিমা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে। বাইরের দাবী- 
দাওয়াকে, ব্যক্তি যখন সক্রিয়ভাবে বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে, 
বিদ্রোহাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে, তখনই আমরা Ties নেতিবাচক 
মনোভাব বলে চিহ্নিত করি। 


কারণ 2 

(ক) গৃহে ও বিদ্যালয়ে অতিশাসন, আবোপিতশৃঙ্খলা ও নির্মম শান্তির 
প্রকোপ। 

(খ) শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিটি কাজে বাধাদান ও steps 


সমালোচনা | 
(গ) পিতামাতার নির্দয় আচরণ, সন্তান সম্পর্কে একটা প্রত্যাখ্যানের 


অনোভাব, গৃহে বিমাতার অবস্থান ও সন্তান প্রতিপালনে চরম উদালীনতা | 


(ঘ) কখনো কখনো! অতি আদরে সন্তানের অহংবোধকে অবান্তবোচিতরূপে 


| ফাপিয়ে তোলা__ধরাকে সরা জ্ঞান’ করার মনোভাবের সৃষ্টি_এ থেকে যে যা 


বলছে সব ভুড়ি দিয়ে অগ্রাহ করা। “আমার চেয়ে বেশী আর কেউ বোঝে না, 
এ রকম একট! মনোভাব নিয়ে সব কিছু বিচার করা ও চলা | 

(ড) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আস্তরিকতার অভাব-_গ্রতিটি ছাত্র- 
ছাত্রীর ব্যক্তি atea অগ্রাহা করা__শিক্ষা নির্দেশনার ব্যবস্থা না থাকা | 

(চ) বিগ্ভালয়ে কুশালন-_-অত্যধিক শৃঙ্খলা জর্জরতা-_-্বতঃস্র্তভাবের 
অভাব | 


১৬০. মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(ছ) খেলা-ধূলা ও অন্তান্ত সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থ। না Ast 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃত্তি শিক্ষার্থীদের না হলে-_অন বিকৃত 
উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খোজে--অপরকে অগ্রাহ করে, নিজের 
অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে। 

নেতিবাচক মনোভাব সর্বাবস্থায়ই সমস্তামূলক আচরণের পর্ধ্যায়ে পড়ে না, 
বিপথগামিতাও স্থচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে 
এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন, দেড় বৎসর বয়স থেকে এরকম আরম্ভ হয়, 
তিন AAI বয়সে এ রকম অবস্থার একটা BAT ATTA আসে এবং চার ATA 
বয়ন থেকে CARS মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে । এ সময়ে শিশুর জীবনে 
আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষভাবে কাজ করে- সম্পূর্ণ পরনির্রশীলতা থেকে 

ধীরে ধীরে আত্ম-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে । কোন কিছুর 
সম্পূর্ণই এরা এক বাক্যে মেনে নিতে চায় না__-আবার শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির অপ্রতুলতার জন্য না মেনেও পারে al | 

নবযুবকালেও এরকমটা৷ দেখা যায়। নবযুবকযুবতীরা ( adolescents ) 
কারো অনুজ্রা বা অনুরৌধও এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ-__সব মতকেই 
নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বিদ্যালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির 
প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ণ করার প্রয়াস করে। এ রকম অবস্থা 
নবধুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকযুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব 
মাত্রাধিক দেখা যায়__এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ স্মচিত 
করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একট! বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া | এ প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না 
অর্থাৎ মাত্রাধিক ও নিয়ত নেতিবাচক মনোভাব, অবাধ্যতা কোন ব্যক্তির 
মধ্যে দেখ! যায়, তখন সেটা অপদক্গতিমূপক আচরণের একটা প্রকার মাত্র। 
শৈশব কালে ও নবযুবকালের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা 
যদি নির্মমভাবে পদদলিত হয়, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও 
নেতিবাচকতা৷ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। 
এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন। 


© «Whon withdrawing is shown a8 active refusal, stubbornness, 
contradictory attitudes, and rebellion against external demands it is- 


68961505005 Shaffer Shobon: The Psychology of Adjustment, p 198. 


মি, d 
-> 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬১ 


প্রতিকার :— 

(ক) পিতামাতার আচার আচরণে ও মনোভঙ্গীতে এমন একটা পরিমিতি 
বোধ ও সংযম থাকবে যে, তারা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাধনেও রাখবেন 
না, আবার “যা চাই তাই পাই’, এরকম একটা পরিবেশেরও সৃষ্ট করবেন না । 

(খ) পিতামাতা গৃহ কাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবেন 
ছোট ছোট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন-_গৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে 
ছেলেমেয়েদের মতামত চাইবেন । কখনো কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক 
বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন। নিরর্থক অফলপ্রস্থ সমালোচনায় 
পিতামাতা ছেলেমেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা! 
যেন AIAI ও সামগ্রন্তপূর্ণ হয় | 

(গ) পিতামাতার সম্পর্ক সিঞ্ধ ও আশ্রয়দায়ী হবে__সস্তান নিরাপদ বোধ 
করবে। গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে 
যথোচিত মনোযোগ দেবেন__তাদের alan অন্থবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ 
থাকবেন। 

(ঘ) সন্তানের বয়স অনুযায়ী পিতামাতা তার কাছে সাফল্য প্রত্যাশা, 
করবেন_-যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে 
করার প্রয়াস যেন কোন প্রকারে না করা হয়। ( এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা 
সম্পর্কে গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে।) বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে__এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি 
ছাত্র axa মনোযোগী হবেন, ক্রমযোগী সর্বাত্মক-লিপি বিদ্যালয়ে প্রতিটি 
ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখা হবে। শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(ও) পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক অস্বাস্থ্য বা শারীরিক কোন 
বিকৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার ভাব দেখ! দেয় (যার প্রকাশ 
অন্যকে অমান্য করে প্রকাশ পেতে পারে), তা হ'লে, কালক্ষেপ না করে 
মনশ্চিকিৎমকের সাহায্য নেওয়া সমীচীন BCA | 


যৌন-দুদ্ধাতি ( Sex-offences ) 2— 
নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্মেষ হয়-__শারীরিক নানা পরিবর্তন, বিশেষ 
করে যৌন ও অন্তান্ত নালীবিহীন গ্রন্থির কার্ধ্-কাঁরণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও 
মনে যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে। নৃতন উন্মাদনা জীবনে বীধভাঙ্গা 
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yp 
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ছে) খেলা-ধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা। 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃপ্তি শিক্ষার্থীদের ন! হলে-_অন্য Ree 
উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খোজে--অপরকে অগ্রাহ করে, নিজের 
অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে | 
নেতিবাচক মনোভাব সর্বাবস্থায়ই সমস্যামূলক আচরণের পর্ধ্যায়ে পড়ে নাঃ 
বিপথগামিতাও স্থচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে 
এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন, দেড় বৎসর বয়স থেকে এরকম আরম্ভ হয়, 
তিন ASAA বয়সে এ রকম অবস্থার একট! চরম পর্ধ্যায় আসে এবং চার বৎসর 
aan থেকে cafe মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে । এ সময়ে শিশুর জীবনে 
আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষভাবে কাজ করে-_সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে 
ধীরে ধীরে আত্ম-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে । কোন কিছুর 
সম্পূর্ণই এরা এক বাক্যে মেনে নিতে চায় না__আবার শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির অপ্রতুলতার জন্য না মেনেও পারে al | 
নবযুবকালেও এরকমটা দেখা যায়। নবযুবকযুবতীরা ( adolescents ) 
কারো অনুজ্ঞা বা অন্থরৌধও এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ__সব মতকেই 
নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বিদ্যালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির 
প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ণ করার প্রয়াস করে। এ রকম অবস্থা 
নবঘুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকযুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব 
মাত্ৰাধিক দেখা যায়__এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ স্থচিত 
করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একট! বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া! a প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না 
অর্থাৎ মাত্রাধিক ও নিয়ত নেতিবাচক মনোভাব, অবাধ্যতা কোন ব্যক্তির 
মধ্যে দেখা যায়, তখন সেটা অপদঙ্গতিযূলক আচরণের একটা প্রকার মাত্র। 
শৈশব কালে ও নবযুবকালের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা 


afr নির্মমভাবে পদদলিত হয়, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও. 


নেতিবাচকতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। 
এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন। ‘ 


“When withdrawing is shown as active refusal, stubbornness, 


contradictory 


50596151959” Shaffer Shobon : The Psychology of Adjustment, p 198. 


attitudes, and rebellion against external demands it is- 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬১ 


প্রতিকার s— 

(ক) পিতামাতার আচার আচরণে ও মনোভঙ্গীতে এমন একটা! পরিমিতি 
বোধ ও সংযম থাকবে যে, তারা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাধনেও রাখবেন 
না, আবার “যা চাই তাই পাই’, এরকম একটা পরিবেশেরও সৃষ্টি করবেন না I 

(খ) পিতামাতা গৃহ কাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবেন__ 
ছোট ছোট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন-_গৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে 
ছেলেমেয়েদের মতামত চাইবেন । কখনো কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক 
বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন। নিরর্থক অফলপ্রস্থ সমালোচনায় 
পিতামাতা ছেলেমেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! 
যেন পারম্পর্ধ্য ও সামগ্স্তপূর্ণ হয়। 

(গ) পিতামাতার সম্পর্ক Fras আশ্রয়দায়ী হবে__সন্তান নিরাপদ বোধ 
করবে। গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে 
যথোচিত মনোযোগ দেবেন_-তাদের স্থবিধা অন্ুবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ 
থাকবেন। 

(ঘ) সন্তানের বয়ন অনুযায়ী পিতামাতা তার কাছে সাফল্য প্রত্যাশা 
করবেন-__যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে 
করার প্রয়াস যেন কোন প্রকারে না করা হয়। ( এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা 
সম্পর্কে গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে ।) বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে-_এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি 
ছাত্র সম্বন্ধে মনোযোগী gaa ক্রমযোগী সর্বাত্মক-লিপি বিদ্যালয়ে প্রতিটি 
ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখা হবে। শিক্ষা-নির্দেশনাৰ ব্যবস্থা করতে হবে। 

(ও) পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক sata বা শারীরিক কোন 
বিকৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয় (যার প্রকাশ 
অন্যকে অমান্য করে প্রকাশ পেতে পারে), তা হ'লে, কালক্ষেপ না করে, 
মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হবে। 


যৌন-দুদ্কতি ( Sex-offences ) 2— 
নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্মেষ হয়_ শারীরিক নানা পরিবর্তন, বিশেষ 
করে. যৌন ও অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থির কার্ধ্য-কারণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও 
মনে যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে। নূতন উন্মাদনা জীবনে বাঁধভাঙ্গা 
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চঞ্চলত| নিয়ে আসে। এরূপ পরিবর্তন নবযুবকালে স্বাভাবিক পরিবর্তন 
ও পরিণতি। সংযম ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা নিয়ে, aq যুবক যুবতী পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি শালীনতা ও মর্যাদার ভাব নিয়ে যদি চলে, যদি নব যুবক 
যুবতীর! খেলাধুলা, শিল্প-চর্চা, সংগঠনমূলক কাজ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে 
তৎপর হয় ও সেই সঙ্গে গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর ও পবিত্র পরিবেশ বিরাজ 
করে, তা হলে যৌন-বিকৃতি আসার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমে যায়। 

যৌন-বিরুতি নানা রূপ নিতে পারে। অত্যধিক AAR, বলাৎকার, 
নীতা হানির চেষ্ট| করা, অশ্লীল ছবি গোপনে সংগ্রহ করা, বার-বণিতার 
WF করা, নারীত্বের অবমাননা, স্ত্রী পুরুষকে আবার পুরুষ Ace লাঞ্চিত 
করে আঘাত করে কামার্ততা চরিতার্থ করা, কখনো বা স্ত্রীর দ্বারা নিজেকে 
সাহত করে-লান্ছিত করে যৌন সুখ অনুভব করা প্রভৃতি বিরতি যৌন-বিক্কৃতি 
ও দুক্তিয়তার মধ্যে দেখা যায়। 


কারণ 3 
যৌন-ছুক্ষিয়তার কারণ কেবল ব্যক্তির যৌন-জীবনের মধ্যেই সীমায়িত 
খাকে না। সমগ্র জীবনাচরণ, সমগ্রভাবে ব্যক্তির পরিবেশ এতে কাজ করে-__ 


যৌন-জীবন সমগ্র জীবনধারণ ও ধারণারই একটা দিক। কাজেই, যৌবনাগমে 


যৌন-ুক্রিয়তার কারণ শৈশব বা কৈশোরে থাকতে পারে। মোটের উপর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি কোন বিরুত প্রভাব কাজ করে 


তাহলে বাক্তিত্বে যে বিকৃতি আসে তারই প্রকাশ যৌন-বিরৃতির মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ পেতে পারে। 

(ক) গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলার ও আত্মিক অমুশাদনের অভাব। 

(খ) পিতামাতার জীবনাদর্শে সংযম ও শুচিতার অভাব | 

(গ) পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা | 

(ঘ) বৈজ্ঞানিক যৌন-শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা না থাকা | 

(ঙ) নির্মল আনন্দ লাভের গৃহে ও বিদ্যালয়ে কোন সুযোগ না খাকা। 

(5) নিয়ত দৈহিক অুস্থতার জন্য বিকাশ বৃদ্ধি রোধ হলে ব্যক্তি যদি 
গার শক্তি-মামর্থকে গঠনাত্মক কাজে নিয়োগ করতে ay পারে, সামাজিক 
মলামশায় কোন “BS না থাকে, তাহলেও ব্যক্তির মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি 
[তে পারে এবং এ থেকে নানাপ্রকার যৌন বিকৃতি আসতে পারে। 


STS আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৩ 


(ছ) বাল্যকালে ও কৈশোরে ছেলেমেয়ের! যদি বাবা মা'র সাথে 
স্থানাভাবের জন্য একই ঘরে থাকে ও একই শয্যায় শয়ন করে এবং স্পর্শকাতর 
মনের 'উপর যদি কখনো বাবা মা'র যোন-ক্রিয়ার অন্তিজ্ঞতা আঘাত করে, 
তা হলে ব্যক্তির মধ্যে যৌন-কৌতুহল বহগুনিত হয়, বাবা মা'র সম্বন্ধে ধারণায় 
16S খায় এবং যৌন বিষয়ে ও অনান্য বিষয়ে বাবা মা'র উপদেশনামা সম্বন্ধ 
বিশ্বাস পূর্বের মত আর কার্যকরী থাকতে চায় না। এ ছাড়া, শৈশবে ৰা 
` RRC এরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে নানাপ্রকার Say 
‘( Neuroses ) রোগও হতে পারে। 

(জ) অনেক মৃদু সমরতির ( Homosexuality ) কারণ হল ছেলেমেয়েদের 
MY সুস্থভাবে মেলামেশার কোনপ্রকার Beart না থাকা। এ সব ক্ষেত্রে 
CRIN ছেলেদের ও মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে পর্পর অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ 
করে_ কথোপকথন, এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরার মধ্যে কামজ্জ উত্তেদনাগু 

্রচ্ছনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। , এরূপ উত্তেজনা বাহিক কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পেলেও নিয়ত সমনিঙ্গ মেলামেশার ফলে ক্রমে এরূপ যৌন- 
তাড়ন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকারে যদি সমরতি চরিতার্থ 
হবার মত অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তা হলে পরে এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে 

MRS পারে; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ইতর-কামে 
hterosexuality ) অনীহা প্রকট হতে দেখা যায়। 

(ঝ) পারিবারিক অন্বস্থ পরিবেশ, যেখানে নিয়ত ছন্দ, চিৎকার, মারধর 
. “ও. RAS চলতে থাকে, যেখানে [পিতামাতার কোন স্থির আচরণাদশ নেই, 

সে সব পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্ব qata গড়ে উঠতে পারে না__বিবেক সত্তা (যা 
"মুলতঃ খৈশবকালে পিতামাতার মানস অবয়ব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত 
“হয়ে সৃষ্ট হয়) অপুষ্ট থাকে, পরিণামে ব্যক্তি সুখাম্বেষণে ছুটতে থাকে, বিশেষ 
‘করে নবযুবকালে যখন যৌন-চেতনার Gad ঘটে, তখন তা বাধ ভাঙ্গা 
'উদ্বেলতায় ব্যক্তিকে Brats করে তোলে, বিকৃত পথে যৌন স্থখ otd 
হটিয়ে CI তাছাড়া এ সময়ে যৌন কৌতুহলও বহুগ্ুণিত হয়। নবযুবক যুবতীর 
“যৌন কৌতুহল যদি পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা 
স্বস্থ পথে নিয়ন্ত্রিত না হয়, যদি যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও 
এযৌন-জীবনের সাথে সুস্থ পারিবারিক জীবন, সংস্কৃত মহত্তর জীবনের 
সন্নিবেশ কোথায় এ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা করা না হয়, তা 


| 


১৬৪ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


হলেও যৌন-অপরাধ নানাপথে এ বয়সে ঘটতে পারে। মনঃসমীক্ষণের 
দৃষ্টিকোণ থেকে, “ataraa কাম কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ 
লাভ করে যৌবন সমাগমে যৌনস্তরে উপস্থিত হয়। ইডিপাস ভালবাসা 
মানুষের জীবনে এইরূপ একটি স্তর। এই স্তরে পুরুষ-শিশু মাতাকে এবং মেয়ে 


শিশু পিতাকে অবলম্বন করে আপনার ভালবাসা চরিতার্থ করে। ইডিপাস- 
ভালবাসার গুরুত্ব AAT জীবনে অত্যন্ত বেশী। এই স্তরের মধ্য দিয়ে 


মানুষকে একদিন যেতে হয় কিন্তু যৌবন সমাগমের পূর্বে এর সম্পূর্ণ তিরোধান 
প্রয়োজন, নতুবা আমাদের মানসিক জগতে একটা বিপর্যয় ঘটার ee 
ইডিপাম ভালবাসা পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে কতকগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে যায়) 
প্রথম দশায় মাতার উপরের ভালবাসা মাতৃস্থানীয়া Sata স্রীলোক, যথা__ 
কাকী, মামী, পিসী প্রভৃতির উপর বিন্যস্ত হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় দশায় আপনার 
ভগ্নী অথবা ভগ্নী স্থানীয়া অল্পবয়ন্কা স্রীলোকের উপর অপিত হয়। সর্বশেষে 
আপনার পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষ অনাত্্ীয়া স্্ীলোককে ভালবাসতে 
সমর্থ হয়। এই ধাপগুলির প্রভাব যদি মানুষ যৌবন সমাগমের পর্বে অতিক্রম 
করতে না পারে, তাহলে অজ্জাচার (incest) সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ps 
* (এ সম্বন্ধে বিশদভাবে Peta মন ও 'লিবিডো'র ক্রমবিকাশ পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করা হবে। ) ইডিপাস স্তরের সুস্থ অতিক্রমণ নির্ভর করে পিতামাতা! 
ও সন্তানের মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের উপর। পিতামাতার সম্পর্ক যদি অনুস্থ হয় 
তাহলে তার প্রতিফলন শিশুর যৌনবিকাশে পড়ে, বিশেষ করে ইডিপাস স্তরে 
এর সবিশেষ প্রভাব কাজ করে। কাছেই ফ্রয়েডীয় মতে যৌন-শক্তির বিকাশ 
পর্যায়ের সুস্থতা অসুস্থতার উপর যৌন-জীবনের হুস্থতা অন্স্থতা নির্ভর করে। 
যৌন বিরতির কারণও শৈশবকালীন ও কৈশোরকালীন যৌন-মানম শক্তির, 
(libido ) স্বাভাবিক প্রবহমানতার উপর নির্ভর করে। কোন পর্ধ্যায়ে এর 
সংবন্ধন (fixation) ব্যক্তিত্বকে Rigs করে--যৌন জীবনে ও যৌন 
মানদিকতার মধ্যে নানারপ বিকৃতি আসে। এ ছাড়া পরিবার-সম্পর্কের 
অনুস্থতার জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা, ছন্দ, উদ্বেগ প্রতৃতি SR আবেগের 
প্রকোপ হয়, তা হলে ব্যক্তি বিকৃত উপায়েযৌন পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে এ সকল, 
আবেগ-পঞ্থিলতা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে। 


১। ডাঃ নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ নিজ্ঞন মন। 


সমন্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৬৫ 


গ্রতিকার s— 

(ক) যৌন-বিকৃতির প্রতিকার করতে হলে প্রথম কাজ হবে শিশুর 
ব্যক্তিত্বকে Rasta গড়ে তোলার সকলপ্রকাঁর উপাদান পরিবেশে সন্নিবেশিত 
eal হীনমন্যতা, দুশ্চিন্তাগ্ন্ততা, উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অনুষ্থ 
মানসিকতার হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির জন্য শিশু যৌন-তৃপ্তির পথ খোজে। 
কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ সব অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার যাতে উদ্ভব 
না হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । এর জন্য শিশুর সকল মৌলিক 
চাহিদা যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে__পিতামাতার সম্বন্ধ যাতে 
মধুর ও সচ্ছন্দ হয়, পিতামাতা যাতে শিশুর প্রতি, নবযুবকালে যুবক যুবতীদের 
প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(খ) যৌন-শিক্ষার গ্রবর্তন__গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা 
ছেলেমেয়েদের যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দীন করবেন, যাতে একদিকে 
যৌন বিষয়ের শরীরবৃত্তগত জ্ঞান, অন্যদিকে যৌন-মানস শক্তির সার্থক উদ্গতির 
মধ্য দিয়ে কিভাবে সফল ও সংস্কৃত জীবনের AGEA ছেলেমেয়েদের হতে পারে 
মে বিষয়ে তারা সম্যক জ্ঞাননাভ করতে পারে। বিকৃত পথে যৌন কৌতুহল 
যাতে ছেলেমেয়েরা মেটাতে Bow না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং 
এর জন্য যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন আরও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । প্রাক্‌- 
প্রাথমিক স্তরীয় শিশুদের মধ্যেও যৌন বিষয়ে কৌতুহল আরম্ভ হয়। ছেলে ও 
মেয়েরা জৈবিক অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে__বিশেষ করে 
qata বিষয়ের মাধ্যমে; এছাড়া শিশুরা অনেক: সময় নিজেদের যৌনাঙ্গ 
নাড়াচাড়া করে ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে পারে--আহুল চুষেও এরকমের 
স্থখ তাঁরা পেয়ে থাকে। এ সকল কৌতুহল ও faete শিশুর আত্ম- 
অবগতির চাহিদা থেকে উৎসারিত_-তার দেহের, দেহের বিভিন্ন অংশের 
ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে তার যে স্বাভাবিক কৌতুহল, সেই কৌতুহলই যৌন বিষয়ে 
অবগতির জন্য তাকে প্রবুদ্ধ করে। এরূপ স্বাভাবিক আত্ম-অবগতির 
কৌতুহল ও সংশ্লিষ্ট যৌন কৌতুহল অস্বাভাবিক ও খারাপ কিছু নয়_লক্ষ্য 
রাখতে হবে শিশু যেন এ বয়সে একাকী না থাকে-__বিভিন্ন বৈচিত্রাপূর্ণ কাজের 
মধ্যে রেখে শিশুকে যৌন বিষয়ে অত্যধিক ভাবিত ও হ্বমেহন প্রভৃতি | 
রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিরস একাকীত্ব ব্যক্তিকে প্রায়শঃই 
স্বমেহন প্রভৃতি ক্রিয়ায় প্ররোচিত করে। 


১৬৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


(গ) গৃহ ও বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, যৌথ-ক্রিয়াকাও, শিল্প-চর্চ্চা, সঙগীত-চর্চা 
ও অন্যান্ত সহপাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর, 
মন আনন্দে ভরপুর থাকে__সার্থকভাবে যৌন-শক্তির উদগমন হতে পারে। 

(ঘ) কোন্‌ বয়সে যৌনাচরণের কতটুকু স্বাভাবিক, কোন্‌ পর্যায় 
অতিক্রম করলে বিক্ৃতি বা অস্বাভাবিকতা আসে নে সম্বন্ধে নবযুবকযুব্তীদের। 
অবহিত করে তুলতে হবে, যাতে অহেতুক লজ্জা, পাপবোধ ও এ থেকে: 
RAIS এদের মধ্যে দেখা না দেয়। এই লজ্জা ও পাপবোধ জনিত যে 
THN ও দ্বন্দ, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, ব্যক্তি আরও fags 

| যৌনাচারণে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে-যা করে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে. 
আবার কঠোরভাবে ধিক্কার দিতে থাকে__এ যন্ত্রণা ও ছন্দ থেকে নিজেকে. 
হাক্কা করার জন্য পুনরায় অবৈধ যৌনাচারণে নিজেকে fag করে-_ এরকম 
ভাবে আচরণের একটা চক্রগতি চলতে থাকে। কাজেই স্বাভাবিক যৌন- 
বিষয়ের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, বা ও পাপবোধ যাতে ব্যক্তির মানম-ভূমিতে; 
রোপিত ও ARS না হয়, সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটের উপর 
যৌন শক্তির অবদমন নয়_এর উদগমন ( Sublimation ) 
আনয়নের প্ররুষ্টতম ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়। 

(ড) পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি, যাদের তরুণয়া, 
আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে থাকে, তাদের জীবন যেন মিতাঁচারে AS থাকে। 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে যেন ব্যভিচারিতা, অশালীনতা ও কপটতা না৷ 
থাকে। 

(চ) গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যেন উজ্জলকাস্তি কল্যাণময় হয়__যৌন- 
সুখ থেকেও যে জীবনে আরও গভীর ও মহত্তর সুখ ও আনন্দ আছে, সে জ্ঞানে 
ও অঙ্গভূতিতে প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে উদ্দীপ্ত হয় সেরকম পরিবেশ নির্মাণ 
করতে হবে। 

(ছ) দৈহিক sata ও বিকৃতি থেকে বা মানসিক কোন ছন্দ জর্জরতা' 
থেকে যে RFS যৌনাচরণ দেখা যায় তা নিরসনের জন্য যথানময়ে frg- 
নির্দেশনা কেন্দ্র বা মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে 

দৈহিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে--কোন৷ 
কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে যে মানস-জটের (Complex) উদ্ভব হয়েছে, 
তাকে নিরসন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে পরিবেশান্তরা 


যৌন q 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার  ১৬%, 


ঘটিয়ে অর্থাৎ ব্যাক্তিকে অসুস্থ পরিবেশ থেকে সুস্থ পরিবেশে (Correctional 
home ) আনয়ন করে নূতন উগদতি সহায়ক আচরণ ছাদ হৃষ্ট করে তার পূর্বতন, 
fags যৌনাচরণের ছাদ (bond) ভেঙে ফেলতে হবে। 

(জ) পিতামাতা ও তার ছেলেমেয়েরা একটা বয়সের পর যাতে একই 
ঘরে ও একই শয্যায় শয়ন না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


BINI ৪ শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামুঅক আচরণের APTA s— 
বিশদভাবে. এর কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা__ 


(ক) warga ( Enuresis )— 

শিশু জন্মাবার পর তার মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন সংযমবোধ থাকে 
না স্থানকাল বিষয়ে তার কোন চৈতন্য থাকে না। ধীরে ধীরে শিশুর পরিপাক 
( maturation ) ক্রিয়ার প্রভাবে তার apa পরিণতির দিকে যেতে 
থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে । মলমৃত্র পরিত্যাগ বিষয়েও স্বাভাবিকভাবে তার 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে যেখানে সেখানে যখন তখন সে আর মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করে all কেবল পরিপাক ক্রিয়াই নয়, এ বিষয়েও পিতামাতার 
শিক্ষা (Toilet Training ) শিশুকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। 
সাধারণতঃ তিন থেকে সাড়ে তিন বৎসর পর ছেলেমেয়েরা আর বিছানায় 


. প্রস্রাব করে না। এ বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কালেভত্রে যদি ছেলেমেয়েরা 


ছু-একবার বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, তাহলে সেটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে 
করার নেই। শারীরিক কোন কারণে যেমন পাইলিটিস, (Pyelitis), 
যৃত্রাশয়ে (Kidney ) কোন প্রকার দূষিত বস্তুর সংক্রামণের জন্য, A- 
কাণ্ডের (Spinal Cord) কোন রোগ বা বিকৃতির ( Spinalbifida ) 
জন্য, মৃত্রাশয়ের ক্রিয়াতে যে বিকৃতি ঘটে, তার ফলে যদি এরূপ কোন 
ছেলে বিছানায় প্রস্তাব করে তাহলে আমরা তাকে শয্যামৃত্র ( Enuresis ) 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করবো না। AFS পক্ষে শয্যামৃত্র রোগে 
আক্রান্ত ছেলে ব| মেয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণদূপে অটুট থাকে_তাদের 
মৃত্রাশয়ের কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি a বিচ্যুতি দেখা যায় না) 
অধিকাংশ শয্যামূত্ রোগীর ক্ষেত্রে দৈহিক কোন বিকলতা থাকে না । 


১৬৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কারণ 2 
(ক) অধিকাংশ পরিবারেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিছানায় aata 
করার জন্য ছেলেমেয়েদের শাদন কর! হয়) শিশুরা যখন রাত্রিতে বিছানায় 
প্রস্রাব করে দেয় তখন মা'র! শ্বভাবতঃই বিরক্তি প্রকাশ করে, 
স্পষ্টভাবে কখনও অল্পষ্টভাবে এ বিরক্তি মা প্রকাশ করে, শিশু তার তীক্ষ 
সংবেদনশীলতা দিয়ে যত অন্পষ্টভাবেই হোক, এর SHAT বুঝতে পারে, 
শিশু অলসভাবে তা রোধের প্রয়াস হয়ত করে, কিন্ত তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
তখনও এমন নয় যে সে এ বিষয়ে সফলকাম হবে। মা'রা ঘড়ি ধরে ছেলে 
মেয়েদের ARTA করান। এ থেকে তাদের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে 
যায়। সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে gatat না করলে কেবল মা-ই নয়, বাড়ির 
সকলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এর জন্য শাসন তর্জনও হয়; ফলে 
ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে সময়মত প্রস্তাব করার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে | 
মা যদি শারীরিক দিক থেকে অস্থস্থ থাকেন বা নিজের ব্যক্তিত্বের অস্থস্থতার 
জন্য নিজের মানসিক সমস্তা নিয়ে যদি জঙ্জরিত থাকেন, সন্তানদের সন্ধে তাহলে 
এ অবস্থা তাকে উদাসীন করে তোলে, কখনো কখনো বা সন্তান সম্পর্কে একটা 
ক্রোধ ওপ্রত্যাখ্যানের ভাব মনে গ্রচ্ছন্নভাবে নিয়ে আসে, এরকম অবস্থায় সন্তানরা 
মলমৃত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন শিক্ষালাভ করে না; এ শিক্ষার অভাবে বয়স 
অনেকটা বেড়ে গেলেও (ছয়/সাত বৎসর কখনও বারে! তেরো, কখনও তারও 
পরে ) তারা বিছানায় প্রস্তাব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায় মার 
নিজেরই এ বদভ্যাস রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা যে এ 
দোষ দেখতে পাই তার কারণ ছেলেমেয়েরা নিজেরা নয়_পারিবেশিক কারণ | 
বিশেষ করে মা"ই এক্স জন্য প্রায় সম্পূর্ণ দায়ী | 
(খ) পিতামাতা কর্তৃক গ্রত্যাখ্যান__কোন শিশু যদি অনুভব করে যে 
সে বাবা মা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, বিশেষ করে মা! কর্তৃক, তাহলে এর প্রতিশোধ 
হিসাবে, শিশু অচেতনভাবে এ পথ অবলম্বন করতে ATTI | ঘুম থেকে উঠেই 
রাত্রে বিছানায় যাওয়া অবধি কোন ছেলে যদি অনবরত বাড়িতে বাবা মা 
কর্তৃক সমালোচনার কষাঘাতে TERS হয়, qesta চলতে « গিয়ে 
প্রতিপদে বাধা পায় তা হলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, শারীরিক 
বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার লোপ পায়। এমনি অবস্থায় ছেলে বিছানায় 
gan করে ফেলে__বিছানায় প্রস্তাব করার জন্য মা তাকে আবার চতুর্দিক 


কখনও কখনও 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর fe কারণ ও প্রতিকার ১৬৯ 


“থেকে লাঞ্ছিত করে এর ফলে সে আরও খেই হারিয়ে ফেলে। বাবা এসব 
বিষয়ে মা’র পক্ষ নিয়ে ছেলেকে আক্রমণ করে বা নীরব থাকে । এর ফলে 
বাবা মা সম্বন্ধে ছেলের একটা ক্ষোভ জন্মে। এর প্রতিবাদ করার পথও সে 
খোজে। Aye ক্ষোভ বিধিবদ্ধ নিয়ম চূর্ণ করা, প্রভৃতি অশালীন আচরণের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিছানায় প্রস্রাব করা এ রকম আচরণেরই একটা 
প্রকার, কেননা এ রকম আচরণ করলে ছেলে জানে যে, মাকে খাটতে হবে 
এবং তার বিরক্তির উদ্রেক করতে পারবে | 

(গ) পিতামাতা যদি সন্তানকে CHE ভালবাসা হুষমভাবে না দেন, সন্তান 
যদি নিজেকে cag পিপাসিত মনে aca; যদি পরিবারে সৎমা থাকে, নৃতন 
কোন ভাই বা বোন জন্মালে মা'র মনোযোগ যদি অন্যত্র সরে যায়, তাহলে, 
শিশু লেহ-তৃষয় কাতর হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জন্য, মা'র মনকে তার দিকে ফেরাবার জন্য বিকৃত আচরণ করে থাকে 
বিছানায় প্রস্রাব করা এমনিতর আচরণেরই একটি । এক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি 
অবচেতনভাবে কাজ করে। মা'র পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, তার উদাসীনতা ও 
প্রত্যাখ্যানের জন্য মাকে মে তেমন করে পাচ্ছে না। মাকে আরও গভীর 
ভাবে পেতে চাই এমন সব ইচ্ছাকে সে ধীরে ধীরে অবদমিত করে। এ 
অনুভূতিকে দে প্রকাশ্ঠে ব্যক্ত করতে পারে না, পাছে বাবা তাকে শাস্তি দেয়। 
এই সব কারণে সে অন্য উপায়ে মা'র মনোযোগ আকর্ষণ করার নানারপ পরোক্ষ 
ও fare কৌশল অবলম্বন করে। এর মধ্যে শৈশবকালীন পশ্চাৎগামীতা 
কাজ ( regression ) করে |% 


* ( From a case study ) 

The enuresis, was a deliberate conscious act and was done to take 
revenge on the parents, particularly on the mother, for their unkind 
treatment of him. This type of enuresis can be classified as revenge 
enuresis. ( Pearson, G. H.J., Emotional disorders of children. PP44) 

In some cases the child knows that his wetting is done consciously 
as a spiteful action against the parents. He expresses his revenge in this 
way because he is either afraid or unable to express it otherwise. In 


others, the child may be unconscious of the fact that he fools spiteful 


ful reaction. Here 


toward his parents and that his enuresis is & spite 
ent, the 


there has been regression to the anal sadistic stage of developm 
clinical syndrome being one of obsessional neruosis with enuresis as the 
presenting symptom, 


Pearson, G. H, J. Emotional disorders of child ren. P 44, 
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(ঘ) শয্যায় প্রন্থাবকর! এংজাইটি হি্টিরিয়ারও একটা সংলক্ষণ হজে 
পারে। গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে TU রোগ দেখা দিতে 
পারে। 


প্রতিকার s— 

(ক) সম্তান যাতে পিতামাতার অকৃত্রিম cy 
সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(খ) সন্তান যাতে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পথে 
সমালোচনার সম্মুখীন না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(গ) মলমৃত্র ত্যাগ বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথরূপে শিক্ষিত করে 
তুলবেন। 

(ঘ) গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা সকলে মেনে চলবে। 

(ঙ) ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উদ্রেককারী পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে 
রাখতে হবে। 

(©) বাবা মা সম্বন্ধে যদি অবচেতন মানসে ভয় TH সম্পংক্ত 'জটের, হাট 
হয় তাহলে তা দূর করার জন্য মন:সমীক্ষকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে 
দরকার হলে পরিবেশাস্তরও করতে হতে পারে। 


হ প্রযত্ব পায় সে দিকে 


অহেতুক বাধা ও 


হবে» 


সহজে আকুল বা ভীত Bex) ( Nervousness ) s— 


একটি ভীরু ছেলের মধ্যে নিয়লিখিত সংলক্ষণগুলে! পরিলক্ষিত হয়_ 

(ক) প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা ( Emotional instability ) 

(খ) সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষভাবে অন্থভব a] | 

(গ) অবিশ্যস্ত ও এলোমেলো চলাফেরা | 

(ঘ) aa; দুঃস্বপ্নের জন্য প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ও এব জন্য 
হজমের গণ্ডোগোল হওয়া | 

(ও) সামান্য গণ্ডোগোলে, জন সমাগমে, তীক্ষ আলোতে ভীত চকিত 
হয়ে পড়া। 

(চ) অমনোযোগিতা । 

(ছ) এরা স্থির হয়ে বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, 


o 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৭১. 


শান্ত স্থির পরিবেশেও অস্থিরতা দেখায়। নিয়ত hiro নখ কাটা, হাত ঘসা, 
আন্দুল চোষা প্রভৃতি নানা প্রকারের অঙ্গ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 


কারণ” 2 

(ক) পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের মৌলিক চাহিদা বিষয়ে উদাসীন থাকা 
এবং এর জন্য সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও দুশ্চিন্তা | 

(খ) পিতামাতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা ; তাদের সবকিছু আকড়ে রাখার চেষ্টা, 
সন্তানদের সব বিষয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার ইচ্ছা এবং সামান্য 
বিষয়ে অতি সাবধানতা বা অতি যত্ববান হওয়া__পিতামাতার এরূপ মনোভঙ্গী 
ও আচরণ সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের মধ্যে হতাশা ও 
উদ্বেগ নিয়ে আসে, এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে-_এর! অতি ভীরু; অতি 
লাজুক, অতি বংশবদ অকেজো ছেলেতে পর্যবসিত হয়। 

(গ) বংশধার! প্রাপ্ত শারীরিক গঠন- ক্ষীণ ও দুর্বল দৈহিক গঠন লিয়ে 
জগ্মালে অনেক সময় ভীরুতা দেখা দিতে পারে। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দুশ্চিন্তা ও ভয়াকুল হওয়ার কারণ মানসিক | 


(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভৌতিক পরিবেশের প্রভাব_ 

(১) অতি শৈশবে অপ্রতুল caig ও মুক্ত বায়ু পরবর্তীকালে নানারূপ" 
trike বিরুতি নিয়ে আসে-_এ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। 

(২) স্থযম খাছ ও প্রশাস্ত প্ৰলশ্বিত নিদ্রার অভাব। 

(৩) sísta s কর্মবিরতির মধ্যে সমতার অভাব। 

(৪) চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গের কোন অসুস্থতা | 

(৫) নালীবিহীন afer বিশেষ করে থাইরোয়েড, গ্রন্থির অপ্রতুল 
কার্যকারিতা | 

(8) ভীরু প্রকৃতির পিতামাতাকে অন্ণুকরণ করে অনেক সময় ছেলে- 
মেয়েরা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যায়__দুশ্িন্তাপরায়ণ ভীরু প্রকৃতির পিতামাতার 


>It is a non-adjustive reaction to unsolved personal conflicts, The 
conflicts of a nervous person arouse persistent visceral tensions. Lacking 
any definite outlets, either in direct action or in defense mechanisms he 
zontinues to be stirred up by his emotional tension and hence to make 
diffused responses. 
_ Shaffer L, F., Shoben, E, J. The psychology of Adjustment. pp. 301. 
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উপস্থিতি অন্থচ্চারিতভাবে সন্তানের মধ্যে অঙ্তুপ্রবেশ করে সন্তানদেরও ভীরু 
করে ফেলতে পারে। 

(চ) পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ, পিতা মাতা! কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার 
ভয়,_অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ মা, মাত্রাধিক কর্তৃত্বাভিলাবী পিতামাতা, 
পিতামাতার বিবাহিত জীবনে অসঙ্গতি ও তজ্জনিত পরিবারে অশান্তি ও 
অস্থিরতা, প্রভৃতি অবস্থা সন্তানের প্রাঙ্ষোভিক জীবনে নানাগ্রকার সমস্তার 
R করে__এ অবস্থায় লালিত হয়ে ছেলেমেয়েরা সবকাজে ব্যর্থতার ভয়ে, 


অতিমাত্রিক বিবেকের কড়া নির্দেশনায় সর্বদা ভীত সন্ত থাকে_ খাওয়া 
দাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত অনীহা দেখা দেয়। 


প্রতিকার £_ 


(ক) পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বস্থ ও মধুর হওয়া সমীচীন। 

(খ) পারিবারিক পরিবেশ এমন শান্ত ও gow হবে যে, কোন 
সময়েই অহেতুক ভয় উদ্রেককারী কোন ঘটনা কোন স্থান থেকে ঘটবে না। 

(গ) জন্মগত দৈহিক গঠনের জন্য যদি ae অবসাদ দেখা দেয়, 
তাহলে গোড়া থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সবিশেষ 
হবে এবং এদেরকে উৎসাহ ও ভরসা দিয়ে সব্দা চাঙ্গা রাখতে 
ক্ষেত্রে পারিবেশিক প্রভাবকে অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করত 
প্রকারে যাতে প্রতিকূল প্রভাব পরিবেশে না আসে সেদিকে 
রাখতে হবে। 

(ঘ) যে সব পরিবারে দুশ্চিন্তাজজ্জর ভয়াকুল পিতামাতা আছে, তাদের 
তত্বাবধানে ছেলেমেয়ে প্রতিপালিত হলে, স্বভাবতঃ ছেলেমেয়েরাও দুশ্চিন্তা 
জজ্জর ভয়াকুল হয়ে ওঠে__সেইজন্য এসব ছেলেমেয়েকে সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
ব্যক্তির তত্বাবধানে প্রতিপানিত হওয়ার জন্য ভিন্ন সুস্থ পরিবেশে ( Home ) 
স্থানান্তর কর! সমীচীন । 


সচেষ্ট হতে 
হবে__এদের 
ত হবে কোন 
সবিশেষ লক্ষ্য 


দিবান্বপ্রগারিভ] ( Day Dreaming ) s— 
দিবান্বপ্লচারিতা মাত্রই অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু 
-না কিছু স্বপ্নগারিতা আছে, বাস্তব য| দিতে পারে না তা স্বপ্নে পেয়ে কে না 
ক্ষণিকের তরেও জীবনের না পাওয়াকে ভরে তুলতে চায়! কিন্তু কেউ যি 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৭৩ 


কেবল শ্বপনচারীই হয়__বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই যদি কেউ 
কালাতিপাত করে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অপসঙ্গতির একটা সংলক্ষণ। বাস্তবের. 
সাথে সার্থক সঙ্গতি সাধনে অপারগ হলেই কোন ব্যক্তি শ্বপ্ন-জনিত আশ্রয় নেয় । . 

অধিক দিবাস্বপ্রচারিতা মানসিক স্বাস্থাহীনতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। 
ব্যক্তি নিজেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কর্মপ্রয়াস থেকে গুটিয়ে নেয়; সব কাজেই 
একটা অমনোযোগিতা দেখা দেয়; সামান্য কারণে বিব্রত বোধ করে। 
বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশা যত প্রবল হয়, তত স্বপ্নচারিতা প্রকট 
হতে থাকে। স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি যত মশগুল হয়ে থাকে, তত তার মধ্যে 
অপসঙ্গতির সংলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । Rota কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এরূপ 
্বপ্নচারিত৷ দেখা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টি ats? হওয়া. 
উচিত, কেননা কেবল অত্যধিক স্বপ্রচারিতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে 
হবে ব্যক্তির মধ্যে গভীর কোন মানসিক বিরুতি বাসা বাধছে। 


কারণ s— 

(ক) মৌলিক চাহিদার অপূরুণ। 

(খ) পিতামাতার cee Strata থেকে বঞ্চনা | 

(গ) প্রত্যাখ্যান__ বিশেষ করে পরিবারে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের: 
নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা | 

(ঘ) নবযুবকালে প্রেম ভালবাসা বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা | 

(ঙ) প্রতিযোগিতামূলক কাজে বার বার পরাজিত হওয়া | 

(চ) অতি উচ্চাভিলাষী পিতামাতা যদি ছেলের মেধা ও রুচি প্রবণতার, 
দিকে কোন লক্ষ্য না রেখে, ছেলেকে তাদের মত করে জোর করে গড়ে তুলতে 
চায়, তাহলে ছেলের মধ্যে স্বভাবতঃ যে ব্যর্থতা ও হতাশা আসে, তাতে সে 
আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে a- 
চারিতীয় ভর করে। 


প্রতিকার :— 

(ক) মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ। 

(খ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আত্মস্বীকুতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে ARTE 
হয়'সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান ৷ 


১৭৪ মানসিক স্বাস্থ্য বিছা 


(গে) গৃহে ও বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের অস্তিত্বের একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ একটা বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়__সেরূপ ভাবে 
গুহ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে নির্মাণ করতে KER 

(ঘ) Rota শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে, 
যাতে শিক্ষার্থী আপন শক্তি-দামর্থ্য ও কচির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সার্থক করে 


(ড) কল্পনা ও ্বপ্নচারিতা এক ag | 
সীমার ব্যান্তিতে সাহায্য করে। শি 
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দিবাম্বপ্নচারিতা রূপ সংলক্ষণ প্রায়শই আত্ম-সঙ্কোচনের একটা প্রকাশ ॥ 


বশের সাথে সঙ্গতি সাধনের 
অক্ষমতা নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে, এ সব লক্ষণ যত শ্পৃষ্ট হয় তত ব্যক্তির 


অপমঙ্গতির প্রকার, এর কারণ নির্ণয় সহজ হয়, ও ব্যক্তিত্বের সমস্তামুক্তির 
( Problem Personality ) সম্ভাবনাও বৃদ্ধিপায়। কিন্ত আত্ম-দঙ্কোচন রূপ 
সংলক্ষণ যেখানে থাকে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক 
ক্ষতিকারক সমস্তা থাকলেও বাইরে থেকে তা সচরাচর ধরা যায় না। 
বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অমনোযো গিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যাক, খন, 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি সংকোচনপূর্ণ আচরণ সহজেই শিক্ষকদের দৃষ্টি পথে 
আনে কেননা এ সকল আচরণ বিদ্ধালয়ের শৃঙ্লাকে বিপর্যস্ত করে। কিন্ত 
“ মানসিক স্বস্থাবিগ্ার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল TIAS আচরণ থেকেও 
_আত্ম-দ্বোচনমূলক আচরণ অধিক ক্ষতিকারক। গোচর সংক্ষণপূর্ণ আচরণের 
মধ্য দিয়ে বিকৃত উপায়ে হলেও মানসিক দ্বন্ব-যন্্ণাজজ্জরিত যে শক্তি তার 
প্রকাশ ঘটে, কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচনমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে AIS যে 
আবেগ জঙ্গরতা তার মুক্তির কোন অবকাশ থাকে না। ফলে এ থেকে ব্যক্তিত্বের 
‘ভাঙ্গন আরও ঘনীভূত হয় ও হঠাৎ একদিন সমূহ বিপদ নিয়ে এর বিস্ফোরণ 


সমস্তামূলক আচরণের প্রকার, এর বিশদ কারণ ও প্রতিকার ১৭৫ 


ঘটে। তাছাড়া গোচর সংলক্ষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তবুও বা 
পরিবেশের সাথে কোন প্রকারে সঙ্গতি বিধানের প্রয়াস করে, ব্যর্থতা ও 
হতাশার বিরুদ্ধে যথার্থ না হলেও, সংগ্রাম করে। এরূপ অবস্থায় পিতামাতা 
ও শিক্ষকদের নিকট থেকে যদি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ শিশু পায় ও 
যথাযথ নির্দেশনা পায়, তা হলে বিপথগামী শিশু ভাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 
যে শিশু নিজেকে কেবল সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে চায় তার মধ্যে একটা 
পরাজিতের মনোভাব কাজ করে, তার মধ্যে ভাল বা মন্দ হওয়ার কোন 
প্রয়াসই থাকে না-_পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সেটা সার্থক ভাবেই 
হোক বা বিকৃত ভাবেই হোক, চলার কোন প্রকার চেষ্টাই থাকে না। 


কারণ ₹_ 

(ক) পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান বা শিশু যদি পিতামাতার ভালবাস! 
থেকে বঞ্চিত বোধ FTA l 

(a) নিষ্ঠুর আচরণ- প্রতিপদে ছেলেমেয়েদের চলা ফেরায় বাধা দেওয়া 
‘ও সমালোচনা | 

(গ) Rateta নির্দয় আচরণ। 

(a) দৈহিক কোন খু'তের জন্য হীনমন্ততা বোধ | 


প্রতিকার s— ? 
ন্বপ্রচারিতা নিরোধে যে সব প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হবে, এ ক্ষেত্রেও 
এসেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


Pe রঃ 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রাতিকাব্র 
(How to deal with fear and anger in children) 


শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভয় বা ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায় ঝগড়াবিবাদ” 
বিছানায় প্রস্রাব Fal, নখকামড়ানো, রাত্রে বিভীষিকা দেখা, ঘুমের ঘোরে 
পথ চলা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি সংলক্ষণ মূলক আচরণের মধ্য দিয়ে ভয় 
দুপ্রকারের হতে পারে-_একটা সম্পূর্ণ আত্মগত (subjective) অপরটি বস্তুগত 
(objective) | বস্তগত ভয়ের কারণ হিসাবে সর্বদাই কোন ন! কোন গোচর 
কারণ বর্তমান থাকে। শিশুরা স্বভাবতঃই গভীর দূরত্ব, অন্ধকার ব| RES- 
পর্বতা PG] দেখে ভয় পায় । এরূপ ভয়ের কারণ এই যে, এইসব কারণ বা 
অবস্থা কোন ন! কোনরূপে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। সকল মানব 
শিশুব মধ্যেই এরূপ অবস্থায় আতঙ্কের উদ্রেক হয়_এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক 
কৌন লক্ষণ নয়। এরূপ ভয়ের একটা! প্রয়োজনীয়তা আছে, ব্যক্তির অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্য এরূপ ভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা এরূপ ভয় ব্যক্তিকে 
বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য mal কিন্তু আত্মগত 
ভয়ের (subjective fear) বস্তগত কোন কারণ থাকে all ব্যক্তি যা থেকে. 
ভয় পায়, তা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্ত 
আপন মানসিক জটিলতা ও বিরতির জন্য ব্যক্তি অকারণে ভয় পেয়ে থাকে, 
যে কোন জিনিষ দেখে বা যে কোন অবস্থা থেকে যে কোন সময়ে নে ভয় পেয়ে 
থাকে । এ ভয় ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তাপরায়ণতা রোগের উদ্রেক করতে পারে। 

এরূপ আত্মগত ভয়ের কারণ সাধারণতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন কোন অবস্থা 

বা ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে, বিশেষ একটি কোন ঘটনাই যে এরূপ, 
ভয়ের কারণ হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নেই | 
ওয় কি সহজাত না অর্জিত? 


পলায়নী প্রবৃত্তি সহজাত। এর সঙ্গেই SAAT আবেগ জড়িত। কাজেই 
sag আবেগও সহজাত। কিন্ত কোন্‌ বস্তু দেখে ভয় পাব সেট! আমর! 
শিথি। ওয়াট্পন্‌ (Watson) এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। 
যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত আক্রমণধর্মী, যার! আত্মরিশ্বাসহীনতায় সর্বদা ভুগছে 


We Feet eae Aes ea ah 


যারা অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কোন নূতন E সম্মুখীন : হতে } i 


যারা ভয় পায়। তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রায় শৈশবকালীন কোন বনধমূল ভয়: 
থাকে-_-এ ভয়ই পরবর্তী কালে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

L ওয়াটসন্‌ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে জন্মকালে শিশুদের ছুটি অবস্থা 
থেকে ভয়ের উদ্রেক হয়। এছুটি অবস্থা হল (ক) হঠাৎ জোরে. কোন শব্দ 


(খ) আশ্রয্চ্যুতি। সর্পভয়, অদ্ধকারকে ভয়, অগ্নিভয় প্রভৃতি জন্মগত নয় 


_ পরবর্তীকালে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এরূপ বিষয়ে ভয় পা fie 


শেখে। a E 


ভয়ের সংবন্ধন £_ ) 


ভয়কে সংবন্ধন ( Conditioning ) বাঁ অগংবন্ধন ( re- conditionig ) 
করা যায়। শিশুর অনেক বস্ত-ভয়ই বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভয়-উদ্রেককারী বস্তুর সাথে পূর্বজীবনে কোন ভীতিকর 
অবস্থার সন্নিবেশ ঘটেছে। শিশুরা বিদ্যুৎ চমকানো দেখে ভয় পায় না, কিন্ত 


বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে বজ্রপাতের জন্য যে বিপুল শব্দ হয় তাকে তারা ভয় 


করে। সেইরকম অধিকাংশ শিশুই অদ্ধকারকে ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধ- 


কারের মধ্যে অন্তিত্ববিপন্নকীরী কোন অবস্থার. যদি উদ্রেক হয় ও সেইরূপ. 


কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি শিশু অতিক্রম করে, তাহলে পরে সে, অন্ধকার 
মাত্রেই ভয় পায়। 

এ বিষয়ে ওয়াটসন্‌ ( Watson J. B. ) একটি শিশুকে খরগোষ ও খরগোষ, 
জাতীয় বস্তকে ভয় পাওয়ার বিষয়ে সংবন্ধ করেছিলেন। শিশুটি প্রথম খরগোষ- 
টির সাথে আপন মনে খেল! করত-_-এরকম বেশ কিছুদিন চলার পর’ সে যেই' 
খরগোষটি নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করত তখনই তার মাথার কাছে একটা! 
প্রচণ্ড জোরে শব্দ করা! হতে থাকল। এরকম কিছুদিন চলার পর যে শিশু পূর্বে. 
কেবল প্রচণ্ড শব্দকে ভয় পেত, সে এখন এককালীন খেলার সাথী ও আনন্দের 
খোরাক খরগোষটিকে দেখে ভয় পেতে আরম্ভ করল। পরে প্রচণ্ড শবোর 4; 


. 


A 


আর দরকার হল না, খরগোষটিকে দেখেই বা অবশেষে খরগোষজ্রাতীয় RE a 


দেখেই সে ভয় পেতে BTS করল he 
১২ 


+ 


শৈশব কালের সাধারণ Sa 542 এ S 28৮১5 খনি 

মেরী ছাছুরিক ( Mary Chadurik ) তার “Difficulties of child- 

l Development? বই শিশুদের নিম্নলিখিত ভয়ের কথা বলেন £ 

কে) একা একা থাকার ভয় 

(খ) অন্ধকারের ভয় 

(9). অপরিচিত প্রাণীর ভয় 

(ঘ) শহরে কুকুরের ভয় 

(e) গ্রামে গরু ও বাড়ের ভয় 

(8) সর্প তয় 

(ছ) জোরে শব্দ 

(জ) হঠাৎ কোন জিনিস ফেটে যাওয়ার ভয় | 

OG) অগ্নি ভয় 14 

রিটা ইত যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ জলাশয়ে 

©) বজ্বিদ্যুংকে cy By ae 
(5) Sma ভয় এ 

| ডে) কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার Sy | 

| (6) ভূত প্রেতের ভয়। 

i উপরোক্ত সকল OH বিষয়েই কোন প্রকার অভিজ্রত 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতানির্ভর। কিন্তু জোরে শব করার জন্ত যে ভয় সেটা 
SAIS | জোরে শব্দ, SMAPS প্রভৃতি অবস্থার সাথে যখন, 
ALAA ARM ঘটে, তখন শেষোক্ত অবস্থা থেকেও ভয়ের See অন্যান্য 


ta প্রয়োজন = কিছুট! 


ভয় দেখালো 8 
শিশুদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ যে তাদের বড়রা 
অহেতুক ভয় দেখান। অবিবেচক, CHA ব্যক্তিরাই এ 
Eoi ছোট ছেলেমেয়েদের বশে রাখার চেষ্টা করেন। z ঘুম 
পড়, না WA অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা দৈত্য এসে তোমাকে Lang 
 খাবে'_তুমি এক্ষুনি পড়তে বস, নইলে পুলিম এসে তোমাকে থানায় নি 
তিনি লালা এবারের SF দেখিয়ে লিকার কাজ রানার k W 


atal বিষয়ে 
হেন উপায়ে 


` 
2 


w 


Mae?) 2° rey ` 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকার... ১৭৯ 


আনার চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও অন্ধকার ঘরে শান্তিশ্বরপ তাল! 
দিয়ে আটকে রাখা হয়, আর বাইরে থেকে ছেলেকে শাসানো হয় বাঘ 


আসছে, সাপ আসছে ইত্যাদি বলে। শিশু বড়দের এসব কথা বিশ্বাস করে ও 
ভয়ে ASRS হতে থাকে। পরবর্তীকালে মে যখন বিদ্যালয়ে বা অন্যকোন 


FRA পরিবেশে যায়, তার সবকিছু সম্বন্ধেই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকে | 


এ রকম ভয়ের ভাব যদি শিশুর মনে গ্রথিত হয়ে যায়, তাহলে ছেলের মধ্যে 
একটা নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা যায়) সারাজীবন তার মধ্যে একটা 
afsal ও শঙ্কার ভাব কাজ করে। পরবর্তী জীবনের বহু অহেতুক ভয়ের 
কারণ পিতামাতা ও অভিভাবকদের শৈশবকালীন ভয় দেখানোর মধ্যে নিহিত 
খাকে। বিছানায় ets করা, অল্প কারণে ভয়, শঙ্কিত দুশ্চিন্তার ভাব, অনিদ্রা 
প্রভৃতি উপসর্গ শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য হতে পারে। 

অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন কোন অবস্থার ভয় হওয়া স্বাভাবিক | 
পাবিবেশিক শক্তির সাথে WS হলে ও তার সাথে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে 
চলতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার কমতি ব্যক্তি অনুভব করলেই, ব্যক্তির 
মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়। এই শক্তি-্বল্নতা শৈশবে অধিক থাকে_ কিন্তু শিশু 
যখনই এই স্বল্পত| সমন্ধে সজাগ হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। ভৌতিক 
পরিবেশের সাথে ates বক্ষ করার জন্য যেরূপ ইন্দিয় ও দৈহিক শক্তির 
প্রয়োজন, সামাজিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য মানসিক বোঝাপড়া প্রয়োজন | এই 
সঙ্গতি লাধনের অক্ষমতা বিষয়ে যখনই ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবগত 
RA তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ ভয় . 
বাস্তব কারণের জন্য হতে পারে, আবার কাল্পনিক কারণের জন্যও হতে 
'পারে। 

প্রথম দিকে শিশুর ভয় বস্তগতই থাকে, চার পাচ বঙ্সর বয়স “oF 
কাল্পনিক ভয় দেখা যায়। এই কাল্পনিক ভয়ের কারণ অধিকাং , ক্ষেত্রে 
বাস্তববিবজ্জিত কোন মিথ্যা জান। দশ বারো বৎসরে, শিশুদের বাস্তব 
অবস্থা থেকে কাল্পনিক অবস্থা বা বন্তই বেশী করে ভয়ের উদ্রেক করে। 


দশমাথা বিশিষ্ট সাপ, কালো! কুচকুচে পোনেরোটা হাঁতবিশিষ্ট একটা: রাক্ষস 


এই সব কাল্পনিক অদ্ভুত বস্তু থেকে এই বয়নে শিশুদের ভয় হয়। এ RIF 
ag বিদ্যুৎ, FAN ও গল্পে জানা কোন ভয়ের চরিত্র থেকেও এ বয়সের PNT 


. মধ্যে ভয় আদতে পারে । 


১৮০ ২. মানসিক স্থাস্থযবিদ্যা : 
বয়:ঃশন্ধিকালে ভয়ের stad কেবল মাত্র ভৌতিক পরিবেশে থাকে না; 
সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপকও ভয় উৎপাদনে সমান ভাবে কাজ করেন 
নিন্দা, সমালোচনা, সকলের কাছে হেয় হয়ে যেতে পারে এমন কোন কাজ 
তার ভয়ের কারণ SA 
“পূর্বকালে মানসিক রোগের চিকিৎসকের! অস্বাভাবিক ভয়ের কারণ 
নির্ণয় করতে গিয়ে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্লেশের নজির দিতেন! 
অনেকে; বিশ্বাস করতেন রোগে শোকে ক্রিষ্ট মনে অবমাদবশতঃ ছেলেবেলার 
শাসনজনিত ভয় আবার ভেসে ওঠে। কারও বিশ্বাস, নান! প্রকার 
শারীরিক রোগ থেকে উৎ্কঠা রোগের Ve হয় । একথা অবশ্য AST, অনেক 
"সময় Begs রোগীর দেহে রোগও থাকে প্রচুর, কিন্তু তাই বলে শারীরিক, 
রোগের জন্য উৎকণ্ঠার VE হয় এ কথা বলা চলে না | 
উৎকণ্ঠা! রোগীর দৈহিক fas Conversion symptom বলে, অর্থাৎ 


মনের ভয় Rat ক্ষেত্রে শারীরিক চিহ্নে পরিবন্তিত হ্য় । এইরূপ পরিবর্তন 
Seals হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দাম শচেষ্ট 


নবলাত শিশুর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে প্রবল উদ্দীপনা সহ৷ করতে 
হয়, তাঁর তুল্য কোন অভিজ্ঞতা মাতৃজঠরে থাক! কালে সে লাভ করেনা। 
সর্বপ্রথম তাকে শ্বাস নিতে হয় এবং মাতৃদেহ থেকে. ছিন্ন হওয়ার ফলে তার 
হৃখপণ্ডের কম্পন নূতন ধমনীর মধ্যে রভ্তআ্োত প্রবাহিত করার জন্ত we 
, কাজ করাতে হয়। ত! ছাড়! বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার চর্ম 
সর্বপ্রথম শৈত্য ও উষ্ণতার তারতম্য ARSI করে। শিশুর এই অভিজ্ঞতাগুলি 
ভয়ের সহিত জড়িত হয়ে যায়, এজন্য ভয়ের সময় বুক ধুক্ধুক্‌ করে, শাক 
হয় এবং চর্মে কম্পন ও শৈত্যকম্পন উষ্ণত| অনুভূত হয় |» 
শৈশবকালে নানা প্রকারের ভয় থাকে। জন্মক্ষণ থেকেই ভয় আসে | 
ব্রি ক atal ভাবে নান! দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 


O তান্ধকারকে ভয় £_ 
শিশুর অন্ধকারকে ভয় পাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। (ক) 


ates অন্ধকারে অনেক চুরি খুন. অপরাধ ঘটেছে, অনেক বীভৎসতা। ঘটেছে 
এরকম গল্প বড়দের কাছ থেকে সে হয়ত শুনেছে। (খ) তা ছাড়া অন্ধকার 


১ ডাঃ নগেন্্রনাঁথ চ্যাটার্জী $ নিজ্ঞীন মন। 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্ষোধ-এর প্রতিকার ১৮১, 
সম্বন্ধে শিশুর সুপ্ত ভয় অনেকটা বংশ saaat প্রবাহিত। রাত্রির অন্ধকারে 
আলোক afer! জালবার যখন পথ জানত না তখন সেই অনাকাক্কিত 
অন্ধকারে কত আপদ- RA না মানুষের উপর দিয়ে গিয়েছে_-সেই অন্ধকারের 
aa অনাগত দিনের কত বিপদ-গহ্বরই ন! লুক্কায়িত থাকত মাহুষ ত! 
আলোর অভাবে জানাতেও পারত না | সেই অন্ধকারের ভীতি আজও যেন 
মানুষের সংস্কারের মধ্যে আবতিত হচ্ছে। aa বৎসর রাত্রিতে অন্ধকারে : 
কাটাবার পর, মানুষ প্রথম রাত্রির অন্ধকারে আলো জালাতে শিখেছিল। 
রাত্রির অন্ধকার সেইজ্যই যেন শিশুর মানস “ভূমিতে এখনও বিপদ-সক্কেতের' 
নিশানা | অনেক অনোবিদের্‌ মতে আমাদের অবচেতন মানসে রাত্রির : 
অন্ধকার এখনও ভয়ের বিষয় | i 4 

(গ) কোন শিশু যদি রাত্রিতে ঘুমিয়ে IA দেখে ভয় পায়_তার মধ্যে | 
ভয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে ওঠে__যেমন ঘেমে যাওয়া, বুক FAA, গলা: 
শুকিয়ে আসা প্রভৃতি, তা. হলেও অন্ধকার ঘরে ১৮৮৯: : 
পাবে। 

(ঘ) যদি কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা যেমন অজীর্ণতা, টনসিলের, 
রোগ প্রভৃতি থাকে, তাহলে তার নিদ্রা ব্যাহত হয় এবং নানাপ্রকার BAA 
সে দেখে থাকে। অবশ্য কেবল শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যে এরূপ স্বপ্ন 
শিল্ত দেখে থাকে তা নয়, মানসিক কারণও এর সঙ্গে কাজ করে। 

© ঘুমুতে যাওয়ার আগে যদি শিশুদের ভয়ের গল্প শুনানো হয়, যদি 
তাঁদের বন্য জন্ত জানোয়ারের, চুরি ডাকাতি খুন খারাপির গল্প বলা হয়, তা 
হুলেও তাদের মধ্যে অন্ধকার সম্বন্ধে একটা ভয়-ভয় ভাব তৈরী হয়। 

(চ) ata একটা কারণে শিশুদের অন্ধকার AUE ভয়ের উত্রেক হয়। 
asta শিশু aft তার পিতামাতার সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে শয়ন করে, এবং 
পিতামাতার ঘনিষ্ট শয়ন-শহন্ধ যদি রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে বা. 
saae করে তাহলে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে একদিকে যেমন RE 
ও ভয়ের উদ্রেক হয়, অন্যদিকে অদ্ধকারকেও তারা ভয় পায়। শৈশবকালীন 
এরূপ অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে নানা প্রকার মাননিক রোগের উদ্রেক ঘটাতে 
পারে এবং বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যৌন-জীবন সম্বন্ধ oe অন প্রতিষ্যাসেয় - 
=a? হয়। a 


ser মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধা 

ভাদ্ধকারের ভয় দুর করার উপায় s— ; 
(ক) কোন বন্ত বা অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে সেটা? 

খুঁজে দেখতে হবে এবং সে অবস্থা শিশুর জীবনাভিজ্ঞতায় যাতে ফিরে না 


আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য 
সর্বপ্রকার প্রয়াস করতে হবে। 


(a) শিশুকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে কিংবা, বাইরে অন্ধকারে যেতে হবে। 


“ভয় পেয়ে! না”__এ ধরণের কথা যতটা! সম্ভব কম বলতে হবে। ভয়ের কথার, 
অবতারণা না করাই cota: | 


(1) রাত্রির esl, রাত্রির বিশ্রাম অবকাশ, রাত্রির ফুলের সৌরভ, 


> রাত্রির চন্দ্রালোক, নক্ষত্রক্ষচিত নিশীথ অন্বর, এ সব বিষয়ে শিশুকে সচেতন, 
করে তোলা। রাত্রির অন্ধকারকে শিশু ভয় না পেয়ে যেন তার সৌন্দর্ঘ ও. 


শান্তি-স্থধা গ্রহণ করায় সক্ষম হয়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 


(ঘ) শিশু যদি তার শয়ন ঘরে কোন মৃদু আলো পেলে খুশী হয় 
তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্ত ATA দেওয়ার সাথে ভয় দূর করার; 
যে কোন সম্পর্ক আছে ত! যেন শিশু কোন প্রকারে বুঝতে al পারে। 

(ও) শিশু যদি প্রত্যাশা, করে যে শয়ন পূর্বে তার বাবা বা মা কেউ তার; 
শ্ধ্যাপাশে কিছুক্ষণের জন্য থাকুক তাহলে সে ব্যবস্থা যেন কয়েক দিনের জন্য 
করা হয়। 


নিরাপত্তার অভাব থেকে ভয় £-- 

(১) নিরাপত্তা বোধের অভাব শিশুর মধ্যে স্বাস্্যহীনতা থেকে আসতে 
পারে। দৈহিক শক্তির স্বপ্নতাই হোক আর মানসিক শক্তির বনতাই হোক, 
শক্তি শ্বল্পতার জন্য যদি শিশু পরিবারের অন্যান্য সমবয়সী শিশু ও খেলার সহচরদের 
সাথে পড়াশুনা বা খেলাধুলায় পেরে না ওঠে, তাহলে তার মধ্যে একটা 
হীনমন্ততার ভাব আসে । একদল শিশুর মধ্যে মানসিক গঠনের ভিন্নতার জন্য, 
এ অবস্থায় অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা দেখ! দেয়, এ দুশ্চিন্তার বশে এরা! এদের শক্তি, 

' সামর্থ্যের মাত্রার বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করে ও পরিণামে একট! অত্যন্ত 
অস্থির সভয় ক্লান্তি এদের মধ্যে দেখা দেয়। কোন কোন শিশুকে ব্যর্থতার ভয় 
এমনভাবে পেয়ে বসে যে সে আর কোন প্রয়াসই করতে পারে না। কেউবা 
আবার নিজের শক্তি সামর্থ্য দিয়ে যখন প্রতিযোগিতায় AF পরাভূত করতে, 


A 
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শিশুর অস্বাভাবিক তয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকায় - ১৮৩ 
পারবে না বুঝতে পারে, তখন ফাকি দিয়ে ঠকিয়ে বাজী মাৎ করার চেষ্টা 


- করে। 


(২) অত্যধিক সমালোচনা, কারণে অকারণে উপহাস, সর্বদা শিশুর চলা 
ফেরায় কেবল দোষ ক্রটি ধরার চেষ্টা, এ সকল অবস্থ| শিশুকে প্রায়শই মিথ্যা 
কথা বলতে, অবাধ্য হওয়া, ধ্বংসাত্মক কার্ধে লিপ্ত হওয়া, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে 
যাওয়া, দাঁতে নথ খোট! প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে আসে। এ সকল উপসর্গের 
মূল নিরাপত্তাহীনত৷ জনিত ভয়। 

(৩) বাবা মা যদি নিরত শাস্তিস্বরূপ সন্তানকে পরিত্যাগ করার ভয় 
দেখায় তাহলে সম্তানের নিরাপত্তার অভাববৌধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এ থেকে 
অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়। x 

(8) কঠোর ও ঘন ঘন শাস্তি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে আমে 
এ থেকেও শিশুর মধো অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়। 


(৫) উপহ্থচ্ছেদ KPN (Castration Complex) 

যৌন মানস শক্তি-প্রবাহ ( Psycho-sexual Energy or Libido ) © 
বিকাশের কতকগুলি পর্ধ্যায় আছে। Faw, ( Freud ) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোকপাত করেছেন। ব্যক্তিত্বগঠনের সাথে যৌন মানস শক্তি বিকাশের 
একটা বিশেষ সংযোগ আছে। ফ্রএডের মতে অত্যধিক ভয়, নানাপ্রকার 
মানস-বিকুতি ও জটিলতা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ-বিক্ৃতি থেকে উদ্ভূত হয়! 
যৌন-মানস শক্তির বিভিন্ন বিকাশ পর্য্যায়ের মধ্যে ইডিপস্‌ পর্যায় অস্বাভাবিক 
ভয় tg সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । 

যখন শিশুর যৌন-মানস শক্তি-গ্রবাহ আত্ম-কাম পর্যায় অতিক্রম_ করে 
বাইরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসতে আরম্ভ করে, তখন তার 
কাছে তার মা'ই একান্ত কাছে থাকে-__-মাকে সে একান্তভাবে আপনার করে 
ভালবাসতে চায়_-পেতে চায়। মা'কে সে তখন ভালবাসার জন হিসেবে চয়ন 
করে। মা-ই হ'ল তার কাছে ভালবাসার প্রথম oat! শিশু মা'র উপর তার 
সম্পূর্ণ আধিপত্য রাখতে চায়__মা'ও তাকে, কেবল তাকেই SIRT at 
একান্তভাবে চায়। কিন্তু মৈ দেখে যে মা তার অধিকারে নেইসা অপর 
একজনের অধিকারে । শিশুর বয়স-এ পর্য্যায়ে যদিও মাত্র ছ'বছরের 


তবু অগোচরে তাঁর মনে অঙ্গরণিত হয় যে মা বাবার অধিকারে আছেন ॥ 
A 


mY na 


SRA HG মানসিক স্বাস্থযবিদ্য৷ 


্রএডের মতে মা'য়ের প্রতি শিশুর ঘে ভালবাসা তার মধ্যে alan অথচ তীক্ষ 

যৌনাকাজগ। কাজ করে, মাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার ব্যাপারে পিতাকে বাধাস্বরপ 

্‌ আনে করে, পিতাকে দ্বণা করে, এমুন কি তাকে হত্যা করে দূরে ঠেলে দিতেও 

যেন তার কুষ্ঠা থাকে না। এইসব ইচ্ছা অনিচ্ছা শৈশবকালীন: অভিজ্ঞতার 

UG সঞ্চিত থাকে । শিশুর এই সব ইচ্ছার কথা তার মনের গভীরে অর্থাৎ 

| নিন স্তরে চলে যায়। যৌন-মানমশক্তির এরূপ বিকাশ piers ইডিপস্‌ 

(Oedipus) পৰ্য্যায় বলা হয়। এ সংক্ৰান্ত যে মানস জটের উদ্ভব হয় তাঁকেই 
বলা হয় ইডিপম্‌ গুটেষা (Oedipus complex) | 


বয়ংপ্রাপ্তিকালে এ সকল ইচ্ছার মুখ আর দেখা যায় না, দেখলেও চেন! 
যায় না, শৈশবকালীন এ সকল ইচ্ছা-অভিজ্ঞভার স্মৃতি অবদ মিত (repressed) ' 
হুয়। শিশুদের মধ্যে ইডিপম্‌ জটের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। 


= 

না [ 

a , সমাজে অজাচার (incest). কঠোর শাস্তির বিষয়। শাস্তির অবতারণা যখন 
আছে তখন এটা মনে করা যেতে পারে যে এরূপ ইচ্ছাও মানব-মনে আছে। 


অজাচার ইচ্ছার অস্তিত্ব যদি মানব মনে একেবারে নাই থাকত তাহলে শান্তির 
© কথা আনত al | 


j 
im 
eh 


শিশু বাবাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে ভালবাসতে চায়, পেতে চাঁয়। 
বাবা তার sate করে পাওয়া, মা'র উপর হাত চাপড়াতে.আসে বলে, 
বাবাকে শিশু Tl করে। এই অধিকারের লড়াইএ শিশু যে বাবাকে FN করে 
এর জন্য তার বাবা তাকে শাস্তি দিতে পারে। এ ভয় শিশুর মনে কাজ করে 
. _ শান্তি হিপাবে বাবা তার উপহ্চ্ছেদ (castration) করতে পারেন। এ 
আশঙ্কা তাকে ভয় জঙ্জর করে তোলে | এ ভয় অনেকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকরূপে 
প্রকট হয়ে ওঠে। শিশুর জন্মাবার পরই শ্বাস প্রবাসের যে কষ্ট হয়, তা থেকে 
উৎকঠার জন্ম হয়। শিশুকে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত করার সময় এ উৎকণ্ঠা 
আরও বেড়ে যায় এবং ইডিপস্‌ পর্যায়ে উপস্থচ্ছেদ ভয়ের সময় এ Beaty 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ভয় পরবর্তীকালে যে কোন নৃতন সস্তা ও 
অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় alfa হতে পারে । castration coniplex al 
_ উপহ্থচ্ছেদ গুটৈষার ফলে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে ভয়, সংস্থার 
| ককর্তৃ্ানীয় ব্যক্তিদের ভয়, সামগ্রিকভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়কে ভয় প্রভৃতি 
| Bans দেখা দিতে পারে। 


fig অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকার... ; ১৮৫ J 

(৬) পিতামাতার অত্যধিক goel: 9: 

সন্তান সম্পর্কে অত্যধিক দুশ্চিন্তা সন্তানদেরও অত্যধিক দুশ্চিন্তাপরায়ণ ও: 

ভয়াকুল করে তোলে। সন্তানসম্পর্কে অস্বাভাবিক ভয়াকুলতা, সামান্য কারণে. 

meta সম্পর্কে হৈ চৈ করা, শিশুর স্পর্শকাতর মনে উত্তেজনা ও আন্দোলনের . 
স্বষ্টি করে। সব বিষয়ের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা ও বিপদের ছায়া এ. হনে 

শিশুরা দেখতে পায়। ? 


AJAS ভয় ZI করার SATA s— 

(ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ের উদ্রেক শিশুর মধ্যে ঘটতে পারে 
এমন অবস্থার অবতারণা যাতে কোন প্রকারে না ঘটে সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি 
রাখতে হবে। af cata বিষয়ে শিশুর মধ্যে ভয়ের ভাব এসে পড়ে তা হলে 
কারণ বিশ্লেষণ করে, তা দুর করার সকল প্রকার প্রয়াস করতে হবে। 

(খ) শিশুর মধ্যে যাতে লজ্জা বা "অহেতুক পাপবোধের “Yad না হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, লঙ্জা ব! ভয় দেখিয়ে SE ক্র 
যায় না, এবং এতে বিপরীত ফল হয়। 

(গ) শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যাতে wga থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে__ 
পিতামাতার সাথে তার সম্পর্ক যাতে শরদ্ধাপূর্ণ অথচ খোলামেলা হয় সেদিকে : 
দৃষ্টি দিতে হবে। বাড়ীতে এমন-কোন আলোচনা ও ইঙ্গিত থাকবে না যা 
অল্পেতেই শিশুকে ভয়াকুল করে তোলে । শিশুর স্বাভাবিক গতিতে যেন নিয়ত 
বাধা দেওয়া না হয়, অতি শাসন, নির্মমতা বা শিশুর প্রতি উদানীনতা এর 
কোনটাই ITAMA নয়। 

(a) হঠাত যদি কোন শিশু অন্ধকারে যেতে ভয় পায়, বাড়ীতে বা বাগানে: Š 
একা যেতে ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে নে তার সঙ্গী-সাথী, বাবা-মা aa 
কাছ থেকে ভীতিগ্রদ কোন কাহিনী শুনেছে। শিশুরা প্রায়শঃই বাবা মাকে ; 
তাদের ভীতিগ্রদ কাহিনীর কথা বলে মনকে RIF করতে চায়, ভয়ের কারণকে 
যথার্থভাবে যাচাই করে নিতে চায়--এ সময় বাকা মা ঘি যথার্থরপে সন্ধায় 
হন, যদি তারা এ সময়ে শিশুকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভয়ের SATS সন্ধে 
বুঝিয়ে দেন, জ্ঞান দিতে পারেন, তাহলে শিশুদের অমূলক ভয় বহুল পরিমাণে 
তিয়োহিত হতে পারে । 

এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কোন খাল বে 


১৮৬ মানসিক স্বাসথযবিদ্তা 
এবং তা নিত্য সহচর হয়, ত! হলে তা শিশুর বিকাশ ও কর্মশক্তিকে AZ করে 
ফেলে। তার স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিদ্রিত করে | 
(©) অনেক সময়ে শিশু ভয়ের সঠিক কারণ সম্বন্ধে অনবহিত থাকে, সে 
ঠিক বুঝতে পারে না) কী কারণে তার মধ্যে সর্বদা ভয়-ভয় ভাব থাকে । এসব 
ক্ষেত্রে মুক্ত-অন্যঙ্গ পদ্ধতিতে শিশুকে দিয়ে যদি গভীর মনের কথা বলানো! যায়, 
তাহলে ভয়ের সঠিক কারণটি খুঁজে পাওয়া, যেতে পারে এবং এ সম্বন্ধে শিশুকে 
অবহিত করলে শিশুর ভয় দুর হয়ে যেতে পারে | এ 
(চ) সাপেক্ষ পুনঃ প্রত্যাবনতক্রিয়ার ( Reconditioning ) অবতারণা 
করে শিশুর অমূলক ভয় দূর করা যেতে পারে। আবেগ যে প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া 
সাপেক্ষ, তা "ওয়াটান্‌ ( watson ) পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই 
পদ্ধতিতে যে অবস্থা শিশুর মধ্যে ভয় আনে, সেই অবস্থাকে তাঁর কাছে যদি 
RAMAS করে তোলা যায়. তাহলে তার ভয় কেটে যায়। কোন ছেলের 
Seica agati আছে, Wife লাভের ক্ষমতাও সাধারণ থেকে অনেক বেগী । 


কিন্ত তাকে যে শিক্ষক অঙ্ক শেখান, তিনি অত্যন্ত বদরাগী ও অসহিষ্ণু, সামান্য 
ভুল ত্রটিতেই ছেলেকে কঠোর শাস্তি দেন, এরূপ কিছুদিন চলার পর দেখ| গেল 


ছেলেটির AENA সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব এসেছে। সে কোন অঙ্ক বই 
দেখলে, অঙ্ক বিষয়ের কোন কিছুর অবতারণ! ঘটলেই ভয় পেতে থাকে | 
এখানে তার ভয়ের কারণ অন্ক-শিক্ষক। পরে শিক্ষক যদি অত্যন্ত বিবেচনার 
সাথে, অত্যন্ত সহায়তার সাথে ছেলের সাথে আচরণ করেন, সে শিক্ষক নিজে 
ছাত্রের সাথে মিলেমিশে অঙ্ক কষেন, একবার না৷ পারলেও বা! সামান্য ভুল af 
করলে বার বার তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন তাহলে এরকম কিছুদিন চলতে 
থাকলে, ছেলেটির শিক্ষক সম্বন্ধে ভয় ধীরে ধীরে কেটে যায়। অঙ্ক বিষয়ে তাক 
স্বাভাবিক আগ্রহ ও শক্তি ও ফিরে আসবে__অহকে সে আর ভয় পাবে না। 

; (ছ) কোন বিশেষ পরিবেশ যদি ভয়ের কারণ হয় তা হলে পরিবেশাস্তর, 
অর্থাৎ যে পরিবেশে পূর্বের ভয়ের কারণ থাকবে না, এরকম পরিবেশে শিশুকে 
স্থানান্তর করে কিছুদিন রাখলে, তার ভয়ের সংবন্ধন ঘুচে যেতে পারে। বেশ 
কিছুদিন নতুন পরিবেশে থেকে, নৃতন দৃষ্টিভদী ও অভ্যাসের অবতারণা হলে 
পুরানো অবস্থ। আর ভয়ের সঞ্চার করতে পারে না। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
শিশুদের ক্ৰোধ 3 তার নিয়ন্ত্রণ 
( How to deal with anger in children )_ 


নবজাতক শিশুর মধ্যে তিনটি প্রধান প্রক্ষোভ দেখা যায়। এ তিনটি 
প্রক্ষোভ হল (১) রাগ’ (২) ভয় (৩) ক্রোধ। শিশুর মৌলিক চাহিদা প্রাপণে, 
যদি কেউ বাধার eB করে তা হলে শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তার স্বস্তি ও" 
স্বাভাবিক: জীবন যাত্রায় যদি ক্রমাগত বাধা দেওয়া হয়, তার স্বাভাবিক ইচ্ছা 
যদি অকারণে কেউ কেবল দাবিয়ে দিতে থাকে তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের 
সঞ্চার হয়__যে ব্যক্তি এরূপ বাধার সৃষ্টি করে বা যে অবস্থার জন্য তার আকা- 
জ্ষার অতৃপ্তি ঘটে সেরূপ ব্যক্তি বা অবস্থার প্রতিও তার ক্রোধের সঞ্চার হয়। 

পিতামাতার উদাসীনতা, তাদের অবিবেচনাপূর্ণ কুর আচরণ, কথায় কথায় 
শান্তি, তাদের স্বার্থপরতা, অনাস্তরিকতা সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধের 
সঞ্চার করে। পিতামাতা যদি মুখে খুব বড় বড় আদর্শের কথা বলে, কিন্ত 
জীবনাচরণে ঠিক বিপরীতমুখী হয়, তাহলেও শিশুদের পিতামাতা Ter 
খারাপ ধারণা হয়, তাদের সমন্ধে একটা চাপা রাগের উদ্রেক হয়। ওড, eat 
( Wood worth ) এর মতে রাগের কারণ হল শিশুর প্রতিকাজে নিয়ত ৰাধা 
হি কর! ও তাকে বিরক্ত করা । 

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি স্বাভাবিক না হয়, যদি শিশু নিয়ত রোগে ভোগে, 
এবং এরজন্য নিদ্রা ব্যবস্থা যদি অবিন্যস্ত হয়, অজীর্ণতায় যদি শিশু ভোগে তার 
খেলাধুলা বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাফল্য সব কিছু ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে। 
তাহলেও তার মধ্যে একদিকে হতাশা অন্যদিকে এর সঙ্গে একটা চাঁপা ক্রোধের; 


ARTI হয়। অল্পেতেই এর! রেগে যায়_ শারীরিক দিক থেকে GRE শিশুরা 


সর্বদাই মানসিক দিক থেকে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। 

কোন্‌ শিশু অধিক রোগী হবে এবং কোন্‌ শিশু হবে না শারীরিক গঠন: 
দিয়েও তা অনেক পরিমানে নিয়ন্ত্রিত হয়--নালী-বিহীন গ্রন্থি ( Endocrine 
glands ) রস ব্যক্তির মেজাজগত গঠন অনেক পরিমানে নির্ধারিত করে। 
এ্যাডরিনাপিন গ্রন্থির রস নিঃসরণ যাদের মধ্যে বেশী তার! কিছুটা come? হয়। 
মেজাজের দিক থেকে শান্ত ধীরে স্থির প্রকৃতির হবে, at কিছুটা অস্থির “ও 
উত্তেজিত প্রকৃতির হবে তা অনেক পরিমানে এণডোক্রিন্‌ গ্রন্থির রম নিঃসরণের 
গতি প্রকৃতি থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়। j} 


7১৮৮ Í মানসিক স্বাস্থযবিষ্যা 


এ ছাড়া, শিশু যদি এমন গৃহ-পরিবেশে প্রতিপাঁলিত হয় যেখানে ঝগড়া 
বিবাদ, মারধর একট! নিত্যকালের ঘটনা, যেখানে পিতামাতা নিজেরাই অত্যন্ত 
BRIS প্রকৃতির ও অলেতেই অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, সেখানে শিশুরাও 


পিতামাতার দেখাদেখি এপ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে | 


শিশু যদি গৃহে অত্যন্ত আদর পায় এবং সব কিছুতেই নিজের সম্বন্ধে একটা 


- ‘অত্যন্ত অমূলক উচ্চমানী ধারণা পিতামাতা করিয়ে দেয়, তাহলে বিদ্যালয়ে 


সামান্য সমালোচনার সম্মুখীন হলে সে রেগে যায়।. পিতামাতা যদি সন্তানের 
নিকট তার সামর্থ অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করে এবং পিতামাতার 

অভিপ্রেত মানে শিশু সার্থকতা না দেখাতে পারলে কঠোর সমালোচনা করেন, 
তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়। 


পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খল ARS করে, 


এরূপ পরিবেশে যদি কোন শিশু বড় হয় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও 


"বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, উচ্ছ জ্বল ও কলহপূর্ণ পরিবেশে আত্ম-সংযম শিক্ষার কোন 
অবকাশ থাকে না) ফলে শিশুর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে ay 


পিতামাতা যদি সন্তানদের সম্পর্কে WAGE সম্পন্ন না হন, তীরা সকল 
সন্তানকেই যদি সমান ন্বেহ-প্রীতি al দেন, তা হলে যাকে অবহেলা করা হচ্ছে, 
যাকে অন্যান্য ভাইবোনের তুলনায় সর্বদা বিরূপ ANCA করা. হচ্ছে তার 
মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে ক্রোধের সঞ্চার By | ॥ 
বয়ঃসন্ধিকালে আত্মসন্মানে আঘাত দিয়ে কেউ কথা বললে বা যথাযথ 
ভালবাসা না পেলে, যেদিকে নবহুবকধুবতীর শক্তি ও রুচি রয়েছে সেদিকে 
‘পরিচালিত না হলে বা তা ক্ফুরণের কোন সুযোগ না পেলে, তাদের ক্রোধের, 
উদ্রেক হয়। এ ছাড়া আত্মস্বীকৃতি, পরিবারে ও সমাজে যথাযথ স্থান, 
এ সকল চাহিদার.মম্যক্‌ ARG না ঘটলেও এ বয়সে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। 
আরও একটু বড় হলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপন সামর্থ্য ও অভিলাষের 
মধ্যে যত ব্যবধান, আবিষ্কৃত হতে থাকে, তত হুতাশা ও তার সঙ্গে ক্রোধের 
উদ্ৰেক ঘটতে থাকে। 


শিশুদের রাগ সম্মন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষা-_ 
৭ মাস থেকে ৭ বদর WATT বয়সের পঁয়তাল্লিশটি শিশুর মা, তাদের 
শিশুদের Gal প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা ও. প্রকার, মিনেমোটা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 


+ He Batt ০84 ক 
শিশুদের ing ও 1 ১৮৯, 
গুডেনাফের ( Goodneough ) নির্দেশনায়, পর্যবেক্ষণ করেন ও এর ন দিনলিনি 
রক্ষা করেন। তিনভাগের দুভাগ মা’রাই একমাসের কোন কোন ক্ষেত্রে 
তারও বেশী সময়ের, কেউ কেউ বা চারমাস ধরে এর দিনলিপি রক্ষা করেন। ্ 
শিশুদের সেই সব সময়েই রাগের অভিব্যক্তি ঘটে যখন তার! একাকী বা সঙ্গী. 
- সাথীদের সাথে খেলা করে, যখন বিছানায় শুতে যায়, যখন পোষাক পরিচ্ছদ: 
_ পরে বা ছাড়ে, খাবার সময় এবং যখন একেবারে কিছু করে ai | 
শিশু যখন শয্যায় থাকে, শিশু যখন সান করে কিংবা বিছানায় বা 
শিশু যখন .তার সঙ্গীসাথীদের সাথে খেলা করে, যখন পোষাক পরিচ্ছদ - 
পরে এবং যখন তার দাত মেজে দেওয়া হয় বা চুল আচড়ানো হয়, এ ps 
রাগ করলে তার প্রকাশকাল তিন-মিনিটেরও কম থাকে | 
fas ( Bridges ) শিশুদের মধ্যে ক্রোধের কারণ নিয়ে গবেষণা করেছেন 
তার মতে, শিশুদের গতিপথ অবরুদ্ধ হলে ঘুমুতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে, হাতমুখ 
ধোওয়া, সান করার জন্য, বিশেষ কোন Aaga সম্বন্ধে, চুল পরিপাটি করা, দাত. 
মাজা, নির্দিষ্ট দিন-তালিকার কর্মনুচীতে হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া, শিশুর কাঙ্ষিত 
কোন ক্রিয়াকলাপে বাধা দেওয়া__-এই সব কারণে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার 
হয়। শিশু কোন কাজে যখন অযাচিতভাবে কারও কাছ থেকে বিশেষ করে 
পিতামাতার ste থেকে কোন সাহায্য পায় বা কোন কিছু করতে গিয়ে ব্যর্থতা. 
আপন ইচ্ছার কথা আপনজনের কাছে বলতে না পারে, অপরের মনোযোগ 
আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, খেলার সাথীদের সাথে মতবিরোধ হয় 
কখনও, শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে, তখন ক্রোধের উদ্রেক হয়ে থাকে। 
বাধাধরা ছকে চলার বিষয়ে সবচেয়ে ক্রোধের কারণ ঘটে শৈশবাবস্থা থেকে 
সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত । সামাজিক সম্পর্ক, বাধাধরা ছকে চলা». শারীরিক 
অস্বাচ্ছন্দ্য, এক বৎসরের কম বয়সী: শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিনভাগ 
রাগের কারণ । সামাজিক মেলামেশা, কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি ছন্দ, বাধাধরা 
ছকে চলা, এক ছুই এবং তিন বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিনিভাগ 
কারণ। মোটামুটিভাবে চার থেকে সাত বৎসরের শিশুদের মধ্যে, তিন 
ভাগের দুভাগ রাগের জনয পূর্বোক্ত কারণগুলির দায়ী | “সী, 
শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য £ 
শিশুদের বয়ংক্রম AAI গৃহের ও বিদ্যালয়ের আচরণ ও শিক্ষাধারা 
aaria রাগের প্রকাশের তারতম্য ঘটে। রাগের প্রকাশ-পর্ধ্যায় NTR 
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একেবারে শৈশবে শিশুর রাগ যে ভাবে প্রকাশ পায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই 
“ক্রোধের অভিব্যক্তিই ভিন্নভাবে ও কিঞ্চিৎ সংযতভাবে ঘটতে দেখা যায়। 
শিশুর apaa পরিপকতার (Maturation ) সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও 
পারিবারিক অন্থশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুকে ক্রোধ প্রকাশে সংযত হতে 
শেখানো হয়। তার জীবনের অন্রাগের বস্তুনিচয় ধীরে ধারে বেড়ে যায়, বুদ্ধির 
বিকাশের সাথে সাথে তার বিভিন্ন বিষয়ে অভিনিবেশের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 
ফলে নানা বিষয়ে তার আবেগ-সংযোগ ঘটে, ক্রোধের প্রকাশও ৈশবকালীন 
_প্রকাশ-পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর ও সংস্কৃত হয়। বিভিন্ন দিকে মনোযোগ 
দেওয়ায় ও তা থেকে রস-গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, একটি বিশেষ কাক্ষিত 
বিষয়ে বাধার সম্মুখীন হলেও, বিষয়াস্তরে গিয়ে আনন্দ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় 
. পুর্বে একটি বিষয়ে বাধা পাওয়ায় যেরূপ রাগ হুত এখন আর সেরূপ হয় না। 
প্রথম দুই/তিন বৎসর শিশুর- ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে, হাত-পা ছোড়া, 
কান্নাকাটি, মেঝেতে, গড়াগড়ি খাওয়া, খেতে বনে না খাওয়া, কামড়ানো, 
লাফালাফি করা, কখনও বা মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকা, জিনিসপত্র ছাড়ে 
ফেলা প্রভৃতি ক্রিয়া কাজের মধ্য দিয়ে । বয়স বুদ্ধির সাথে সাথে, ক্রমে তা 
মৌখিক নেতিবাচকতা অর্থাৎ কোন নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা, ভীতি 


প্রদর্শন, মুখে মুখে তর্ক করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হতে থাকে। শিশুর, 


স্বাভাবিক বিকাশ ঘটলে, ক্রোধের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈহিক প্রকাশ ক্ৰমে 
মৌথিক প্রকাশে ব্যক্ত হতে থাকে। 

গুডেনাফ ( Goodenough ) বয়পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রোধের প্রকাশেরও 
তারতম্য ঘটে, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখেছিলেন 
এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের শতকরা ৯* জনের ক্রোধের প্রকাশ সম্পূর্ণ 
ARIE ও শক্তির প্রকাশ একেবারে এলোমেলো, এবং চার বৎসর বয়স্ক 
শিশুদের শতকরা মাত্র se “জনের মধ্যে wat ক্রোধপ্রকাশ ভঙ্গী লক্ষ্য কর! 
যায়। মৌথিক ও হাত পা দিয়ে বাধা প্রদান, এক বৎসরের শিশুদের মধ্যে 
প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু চার ও তার পরবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
ক্রোধ প্রকাশের পাচ ভাগের তিন ভাগ আচরণই এরূপ হয়ে থাকে। প্রতিশোধ 
মুলক ক্রোধ প্রকাশ চার WAT ও Oye বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্ত 
CHAS আচরণের চার ভাগের এক ভাগ আচরণে প্রকাশ পায়। 

রাগ প্রকাশের পৌনঃগুনিকতাও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয় 


শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ ১৯১ 

এ বিষয়েও গুডেনাফ ( Goodenough ) পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তার 
নিরীক্ষা! মতে, ছুই বৎসর বয়সে রাগের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘটে, অর্থাত 
৯ বৎসর থেকে আরম্ভ করে দুই ISTI বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত ঘন ঘন” শিশু রাগের 
প্রকাশ করে থাকে। 

বদমেজাজ ( Temper Tantrums )__রাগের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই 
বদমেজাজ বা Temper Tantrums বলে | দুই থেকে তিন বৎসরের শিশুর মধ্যে 
এর সর্বাধিক প্রকাশ দেখা যায় | কোন কোন ক্ষেত্রে ১৪/১৫ মাসের শিশুর মধ্যেও: 
এর প্রকাশ দেখা যায়। লাথি মারা, আচড়ে দেওয়া, কামড়ানো, যার উপর 
রাগ তাকে মারধর করা, মেষেয়-গড়াগড়ি যাওয়া বমেজাজের বহিঃপ্রকাশ ৷ 
প্রায়শঃ শিশুর মুখ এ সময়ে রাগে লাল হয়ে যায়। কখনো কখনো সে 
জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে, ছু'ড়ে মারে, আসবাবপত্রে ঢিল ছু'ড়তে থাকে | 

শিশুরা এ সব বয়সে, বাবা মা’র কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার জন্য 
এ সব পথ ধরে থাকে । তারা যদি দেখে এ রকম করলে “যা চাই তা পাই’ হচ্ছে, 
তা হলে রাগের এ রকম প্রকাশ একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। মা বাবা যদি সন্তান, 
সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, বা সন্তানকে অত্যধিক আদর দেন তাহলে শিশুর 
ব্দমেজাজী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ক্রোধপ্রকাঁশে এরূপ- 
ভাবে ব্যক্তি অভ্যস্ত হলে তার প্রক্ষোভের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 

ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খৈশবকালীন ক্রোধের প্রকাশ পরিবর্তিত 
হওয়া সমীচীন । যে অবস্থা তার আকাক্ষিত বস্তু প্রাপণে বাধার we করে, 
সে অবস্থা দুর করার জন্য গঠনমূলক কাজে যাতে সে প্রয়াসী হয় সেদিকে 
AT রাখতে হবে। সহিষ্ণুতার শিক্ষা শিশু যেন প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার 
সুস্থ আচরণ, তাদের সুস্থ মেজাজ গৃহে নিয়ম শৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ ও 
আনন্দ'উপকরণ, শিশুর আবেগ জীবনকে সুস্থ ও সুঠাম করে তোলে । শিশুর 
রাগের উদ্দীপকটি অহেতুক কাছে রাখা সমীচীন নয়। শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে, 
শিশু হুজনমূলক কাজে নিযুক্ত হয় এমন উদ্দীপক তার সামনে আনতে হবে। 

গঠনমূলক প্রতিযোগিতা কর্মে শিশুকে নিয়োগ করা যেতে পারে 


', পড়শুনা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে শিশুর মনোযোগ যথার্থভাবে যাতে আকুষ্ট হয় 


সেদিকে নজর দিতে হবে। আত্ম-স্বীরুতির মধ্য দিয়ে শিশুকে ক্রমাগত গঠনমূপক 
কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে| এর মধ্য দিয়েই শিশুর সুস্থ আবেগ জীবন গড়ে 
“উঠতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই শিশু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
এসমীক্ষণ ৪ নিজ্ঞান মন ৪ মানসিক ITET 


feta মন, নিজ্রণান মনের ক্রিয়া-পক্রিয়া, তার গতি প্রকৃতি, ছন্দ, অবদমন, 

প্রক্ষেপণ ANT আত্মরক্ষামূলক মাঁনস-প্রক্রিয়া, মনের বিকাশ পর্ব, সংবন্ধন 
( Fixation ), পশ্চাদগমণ (Regression ) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা 
করতে হলে, HAV, cafes মনঃসমীক্ষণ ভাবধারা, মনস্তত্বে সে ভাবধারার 
প্রবর্তনা, প্রসার ও ফলশ্রুতি, এ সকল বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। 


মনঃসমীক্ষণ, এতিহাগিক পটভূমি ও ফ্ৰয়েড, — 
মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা বস্তুতঃ মনোবিষ্ঠার চর্চা থেকে আসে নি; চিকিৎসা _ 
সম্পৰ্কিত, মানসিক রোগ চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ARS মনঃসমীক্ষণের সত্যাদি 
মনোবিদ্তার চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন “এনেছে। মানুষের মনের গভীর 
গহনে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা ও মানুষের feta মন কীভাবে অলক্ষ্যে মানব. 
আচরণ ও চিন্তাধারাঁকে নিয়ন্ত্রিত করছে গে সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার 
ও গবেষণা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এদিক থেকে মনঃসমীক্ষণকে আচরণের 
মনোবিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যদিও মনঃসমীক্ষণের চিন্তাধারার মাথে আচরণ- 
বাদী মনোবিদ্যার কোন মৌলিক সাদৃশ্য নেই। প্রক্ুতপক্ষে মন:সমীন্ষণ মত- 
বাদকে কখনও কখনও গভীর মুনোস্তরের NATRI বল হয়। কেননা মনঃ 
সমীক্ষণ সেই মনের সমীক্ষণ, যে মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সন্ধে ব্যক্তি সাধারণভাবে 
অবহিত নয়। কখনও আবার একে অনুভূতির মনোবিছাও (feeling psycho” 
logy ) বলা হয়, কেননা মনঃসমীক্ষণের মতাদর্শই প্রথম উনবিংশ শতাবীর 
বৌদ্ধিক মনোবিদ্তায় যে অতিমাত্রিক-সংবেদন ও বৌদ্ধিক অবগতিকে cots 
দেওয়া হয়েছিল, তার মূলে কার্যকরী আঘাত চাপে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্গণ 
মতধারা, মনোবিষ্ঠায় প্রচলিত জঞান-পরীক্ষণ-কেন্দরীভূত যে তাত্বিক ব্যাখ্যা বা 
পত্তকুলের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ যে সত্যাদি বা মানমিক অভীক্ষা প্রভৃতির 
২ প্রচলনে মনঃসমীক্ষণের সাথে GAA সংযোগে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা 
Pr খুঁজে পায়নি। এর মধ্য দিয়ে মনের গহনে প্রবেশ করা যায় না। 


y ১৮২ 
উইক». 


মনঃসমীক্ষণ £ feta মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ১৯ 
শারীরিক কারণে মণডিড়ের ক্রিয়াহেতু মনের পরিবর্তন ঘটে, এরূপ ধারণ 
পরিবর্তে মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এরূপ সত্য মনঃসৃমী 
প্রকাশ ও প্রসার করে। এটি যখন থেকে S: প্রমাণিত হয়েছে ৫ 
মস্তিষ্কের আঘাত বা তার কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি না থাকা সবে 
মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি দেখা যাচ্ছে, তখন থেকেই মানসিক fae 
কারণ ব্যক্তির মনোজগতেই সন্ধান করা আরম্ভ হয়েছে। ব্যক্তির RFS চি 
অভ্যান, ইচ্ছাশক্তির সংকীর্ণতা, আবেগ জীবনের অস্থিরতা প্রভৃতি কার 
মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়। এ সব কারণেই ষে মানসিক বৈকল্যের উ 
ঘটে, এ ধারণা যত দানা বেঁধেছে, ততই মনোবিদ্ছায় মনঃসমীক্ষণ চিন্তাধ 
গৃহীত হয়েছে। 

কিন্ত এর একটা ইতিহাস আছে। সম্মোহন বিদ্যার ইতিহাসের সঙ্গে 
একটা atiza আছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেসমার (Mesmer ) FTT! 
Rats চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়াস করেন। কিন্ত প্যারি! 
Ataa] ( Charcot ) ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ । f 
দেখলেন যে, যে সব ব্যক্তিত্বের গভীরভাবে সংবিষ্ট করা যায়, তারা RE 
যচ্ছারোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয় এবং এ সত্য থেকে তিনি fabian রে 
কারণ নির্ণয় ও নিরাময়ে অনেক পরিমাণে আলোকিত হন। লম্মোহন,প্র 
সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করেন। সংবিষ্ট অবস্থা ব্যক্তির একটা ? 
রোগাক্রাস্তি অবস্থার মত। att (Nancy) মতাবলম্বীরা এর বিরো 
করেন। এদের মতে স্বাভাবিক সকল ব্যজিকেই স্বভাবে সংবিষ্ট করা : 
এটা একটা নিক্ষিয় ও সংগ্রহণমুখী অবস্থা | অভিভাবনে ( Suggestion | 
উদ্ভব ঘটে। এরা স্নায়বিক রোগীদের কখনও কখনও এ প্রথায় চি 
করতেন। সীরকো ও নান্দী এই ছুই মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ খুব 
হয়ে উঠল। 
সারকোর অনেক ছাত্র ছিল যার! স্বায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি 
এঁদের মধ্যে বেষ্টনের মটন (১৮৫৪--১৯২৯ ), মানসিক রোগীদের 
সন্মোহন বা সম্মোহন জাতীর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি । 
মনের সন্নিকটে আরও একটি মনোজগতের ( Co-conecious )আভাম : 
প্যারী (58:18) নগরের পিয়ারে জ্যানেও (Pierre ট৩৪)বলতেন অচেতন! 
আনস ক্রিয়াকাগ সব ; তীর মতে মানুষের চেতনা খণ্ডিত ও অসংলগ্ন 


১৩ 


১৯৪ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


সম্ভব। তিনি পরবর্তীকালে স্বাযুরোগ বিষয়ে, গবেষণা ও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ 
মনোযোগ দেন। তিনি সাঁরকোর সম্মোহন প্রক্রিয়া হিষ্টরিয়া রোগীদের 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। এ থেকে তিনি দেখলেন যে সংবিষ্ট অবস্থায় হি্িরিয়া 
রোগী তাঁর অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণে আনতে পারে, যে সব অভিজ্ঞতার 
কথা জাগ্রতাবস্থায় একেবারেই স্ময়ণে আসে না। কোন আবেগজনিত আঘাত 
অর্থাৎ কৌন মর্মান্তিক wal যখন ব্যক্তিকে তীব্র ভাবে আহত করে, সে 
অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি যদিও ধীরে ধীরে ভুলে যায়, তবু সে তুলে যাওয়া ঘটনার 
কথা সংবিষ্ট অবস্থায় পুনয়ায় মনে করতে পারে এবং সংবিষ্ট অবস্থায় কোন 
অভিভাবনপূর্ণ (suggestion) নির্দেশ দিলে যেমন “এ অভিজ্ঞতা অতীত 
অভিজ্ঞতা মাত্র এখন এর আর কোন অস্তিত্ব নেই” প্রক্ষোভ als হিষ্টিরিয়া 
রোগের সংজক্ষণগুলে| দূরীভূত হয়। জ্যানে (Janet), অনান্য প্রকারের 
মানসিক রোগ যেমন অহেতুক ভয় A আবেশিক বায়ু (Obsessions) নিরাময়ের 
জন্য “পুনশিক্ষণের” পথ নিয়েছিলেন | জ্যানের মতে আবেগ জজ্জর অভিজ্ঞতার 
প্রধান অংশগুলি সংজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে মিলতে পারে না এবং ফলে রোগীর 
কোন বিশেষ ঘটন। মনে পড়লে সেই ঘটনার অন্থয্জিক প্রক্ষোভও দে অঙ্কুভব 
করে। জ্যানে মনে করতেন যে, মানসিক জটগুলি মানসিক যন্ত্রনার জন্য প্রধান 
চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার মতে যন্ত্রণা বিপর্ধতার জন্য মানসিক 
শক্তির স্ব্নত| হেতু ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি কষে যায় এবং ফলে জীবন 
সংগ্রামে পরাজিত হতে থাকে । এই মানস শক্তির eas! হেতু অহেতুক ভয়, 
আবেশিক বায়ু, অসাড়ত প্রভৃতি মানসিক রোগ-সংলক্ষণ দেখা দেয়। 
জ্যানের প্রভাব মনোবিষ্যার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানমিক রোগ চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করে। STATS এ'র দার! যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণের ভাবধারার উৎনযূলে জ্যানে প্রমুখ 
মনশ্চিকিৎ্সকদের চিস্তাঁধারা কাজ করছে। মনঃসমীক্ষণ ভাবধারার পটভূমি 
এ'রাই তৈরী করেছিলেন বলে মনে হয়। 


ফ্রয়েদ,এর প্রয়াস পর্যায়_ 


FAT. পরিচিতি £ চেকোন্পোভাকিয়ার feat শহরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
fingo ক্রয়েদের (Sigmand Freud ) জয় । ভিয়েনাতেই তিনি শৈশরকাল 
থেকে থেকেছেন | ভিয়েনা বিশ্ববিষ্ভালয়েই তিনি tetem করেন, এখান থেকেই 
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চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ates হওয়ার পূর্বে «age বিষয়ের 
(Physiology) পরীক্ষাগারে_ অর্নষ্ট ae ( Ernst Broucke ag অধীনে 
তিনি ছয় বৎসর কাজ করেন। SF শরীর বৃত্তের অধ্যাপক ছিলেন। তার 
কাছে ফ্রয়েদ অত্যন্ত নিপুণ ভাবে কাজ শেখেন। কিন্ত এতে জীবীকার কোন 
সংস্থান হবে না ভেবে তিনি চিকিৎসক হলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েদ্‌ 
একটি সাধারণ হাসপাতালে সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন। ১৮৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি «agers পরীক্ষাগার থেকে হাসপাতালে এসে যোগ দেন, 
কিন্তু শরীর বৃত্তগত বিষয়ে বিশেষ করে aiea এর গঠন ও কার্যকারিতা ও 
এর গাঠনিক ও কামিক বিক্ৃতিজনিত (যেমন অসাড়তা৷ বা মস্তিষ্কের আঘাত ) 
যে সকল ARES), সে বিষয়ে গবেষণা! করতে থাকেন ও এ বিষয়ে পটু ত! অর্জনে 
প্রয়াসী হন। এ সময়ে ভিক্মেনাতে স্নায়ু ও আবেশিক রোগ সম্বন্ধে তেমন 
কারও জ্ঞান ছিল না এবং রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও যথার্থ প্রয়োগ 
প্রচলন ছিল ay | 

॥ ১।॥। প্যারীর সীরকোর তখন এ বিষয়ে খুব নাম ভাক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে 
ক্রয়েদ্‌ পারী সহরে সীরকোর কাছে শিক্ষালাভের জন্ত গেলেন | fae fan 
রোগ নিরাময়ে তায় সম্মোহন কৌশল-প্রয়োগ ফ্রয়েদকে মুগ্ধ করে। (ক) 
সীরকোর আরও একটি অবিফার একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সকল প্রকার 
আবেশিক রোগই ব্যক্তির যৌন-জীবনে কোন না কোন বিকৃতি থেকে 
আসে, এটা ফ্রয়েদ্‌কে চমকিত করে| FA ভাবতে থাকলেন এই আবিষ্কৃত 
সত্যকে সীরকো কেন তীর চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহার করছেন না । পরবর্তী- 
কালে ফ্রয়েদের চিন্তাধারায় এ সত্য যথাযথ ভাবে স্থান পেয়েছিল | 

(a) সারকোর সঙ্গে কাজ করার সময়ে, ফ্রয়েদ্‌ দেখলেন সীরকো রোগীকে 
RR করে হিষ্টিরিয়া রোগলক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পূর্বে জার্মান ও 
অগ্রিয়ান দেশে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে amsa কোন গাঠনিক 
গোলযোগ হেতুই হিষ্টিরিয়া রোগ হয়। লগ্তনের সর্বশ্রেষ্ট ্নাযুচিকিৎাগারেও 
“এরূপ ধারণাই প্রচলিত ছিল এবং সেখানে এরূপ শিক্ষাই দেওয়া হ’ত। 

(২) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে gan ভিয়েনাতে ফিরে পুরোপুরি সনাযুরোগের, বিশেষ করে 
হিষ্টিরিয়|। রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন | তিনি সম্মোহনকেই চিকিৎসার 
প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন, কিন্ত অচিরেই নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হন। 
“একটি বাধা হ’ল (ক) অনেক রোগীকে মংবিষ্ট করা স্ব ছিল না। যদিও বা 


১৯৬ মানসিক tafa 


তিনি কষ্টে স্থষ্টে কোন প্রকারে কোন রোগীকে সংবিষ্ট করতেন, তাদেরও 
সব সময় এ পদ্ধতিতে সারিয়ে তুলতে পারতেন al) এরূপ অভিজ্ঞতায়: 
তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পুনরায় প্যারীতে গেলেন-__এবার গেলেন নান্দী 
(Nancy) মতাবলম্বীদের রোগ নিরাময় পদ্ধতি ভাল করে পরীক্ষা করে 
aasi নান্দী মতবলম্বীরা সকল রোগ নিরাময়েচ্ছু ব্যক্তিকেই সংবিষ্ট করতে 
পারতেন এবং RR? অবস্থায় নিরাময়যূলক অভিভাবন (Suggestion) দারা 
রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্ত এদের একট! বিষয়ে জেনে ফ্রয়েদ্‌ 
হতীশ ও মৰ্ন্দাহত হলেন__যে সব রোগীর! দানের উপর নির্ভরশীল তাদের 
ক্ষেত্রে নিরাময়যূলক অভিভাঁবন যেভাবে কার্যকরী হ'ত, সাধারণ চিকিৎসা খরচ 
বহনে অক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে অভিভাবন ততটা ফলপ্রস্থ হ'ত না, কেনন। তার! 


অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অতি পৌষাকী ছিল ; এরা অভিভাবনকে পুরোপুরি গ্রহণ 
করতে পারত না। 


জোসেফ, ntaa (Josef Breuer ) ওুভাব__ 
ক্রয়ার ভিয়েনার একজন চিকিৎসক ছিলেন। জোসেফ, ক্রয়ারের প্রভাবই 
বোধ হয় ফ্রয়েদের উপর সর্বাধিক ছিল। সারকো| ও নান্দী মতাঁবলম্বীরাও, 
ফ্রয়েদের উপর অতট প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ক্রয়ারও ফ্রয়েদের 
মত প্রথম শরীরবিদ হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে চিকিৎসা কাধে 
নিযুক্ত হন। FATS ক্রয়ার ছুই বন্ধু ছিলেন। এ'রা দুজনেই Baty রোগ 
নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। 
sais মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । 
এ পদ্ধতি কেবল যে মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই নতুন দিশারী তাই নয়, 
মনের গহন রাজ্যের বৈশিষ্ট্য গুলির আবিদ্কারেও এ পদ্ধতির পরোক্ষ তাৎপর্য কম 
নয়। ক্রয়ারের একজন রোগিনীই WS এই নতুন পথের সন্ধান দেন। 
রোগিনীটি হি্টিরিয়া রোগে ভূগছিলেন। Sate তার উপর যথারীতি রোগ, 
নিরাময় উদ্দেশ্যে সম্মোহন প্রয়োগ করেছেন। রোগিনীটি দেখলেন যে, তাকে 
যি সংবিষ্ট অবস্থায় কেবল তীর প্রক্ষোভঘটিত অন্থৃবিধার কথাগুলি খোলাখুলি 
বলতে দেওয়া হয় তাহলেই তিনি অনেকটা ভাল বোধ করেন। সংবিষ্ট 
অবস্থায় অনেক FAS ঘটনার (যার সাথে তার আবেগগত জীবনের অনেক যোগ 
ছিল) কথা মনে আনতে| এবং ত! বলে তিনি নিজেকে অনেক হাক্কা বোধ 


মনঃসমীক্ষণ £ feta মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ১৯৭ 


করতেন, হিষ্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণও যেন অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। এই 
অভিজ্ঞতা থেকে ক্রয়ার তার নতুন নিরাময় পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। রোগী 
বা রোগিনীকে কেবল তার মনের কথা খুলে বলতে দিলেই সে ভাল হয়ে 
gin | কাজেই রোগী বা রোগিনীকে সংবিষ্ট করে যতটা সম্ভব তাঁর মনের কথা 
বার করে আনা যায়। সে কথার আপাত দৃষ্টিতে cata অর্থ না থাকতে পারে, 
সে কথার সাথে আপাত দৃষ্টিতে রোগের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নাও পাওয়া যেতে 
পারে । সামাজিক অসামাজিক, Ta অশ্লীল যে কোন প্রকার কথাই এ 
অবস্থায় রোগীর মনে আদতে পারে-_এরূপ অকপট আত্ম-কথন যত তরান্বিত 
ও স্বচ্ছন্দ করা যাব রোগের তত নিরাময় ঘটে | 

aa ও mm ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি হিষ্টিরিয়। রোগীদের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে দুজনেই অনেক 


পরিমাণে সাফল্য লাভ করলেন। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ শ্রীষ্টাবে তারা তদের 


অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করলেন। তীর বল্লেন ষে বিগত স্মৃতি, যাঁর সাথে 
আবেগ ( দুঃখ, ভয়, TH, অতৃপ্ত Stata!) জড়িয়ে থাকে, যদি মানসপটে 


“ফিরিয়ে আনা যাঁয়, তাহলে এ সব ATES আবেগের বিরেচন ( Catharsis ) 


ab) এ প্রক্ষোভ-বিদূরণ প্রক্রিয়াকেই অভিস্ফোট ( Abreaction) বলে। 
জ্যানে সংবিষ্ট অবস্থায় zÈ করে হারানো স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে রোগের কারণটি 
খুঁজে নিয়ে তা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন | AR ও ক্রয়ার এর সঙ্গে 
দেখলেন যে রোগী যদি আপন মনে তার সব কথা বলার স্থষোগ পায় তা হলেও 
অনেক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করতে পারে । খুব খানিকটা কাঁদাকাঁটির 
পর মনের রুদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয় তেমনি চিকিৎসকের কাছে মনের VS 
কথা ব্যক্ত করার পর রোগীর মনেও শাস্তি আসে, রোগও ধীরে ধীরে সেরে 


att | যে সব ঘটনা! রোগীর লজ্জা ও দুঃখের কারণ, সেই সব ঘটনাকে রোগী 


অবদমিত করে রেখেছে। এদের মনের আর এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়েছে; 
মনের অবচেতন গহ্বরে যেন নির্বাসিত করেছে। সংবিষ্ট অবস্থায় এদের কথা 
আবার চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। তীরা দেখলেন, কতকগুলি ছুঃখদায়ক 


ভাব মনে রুদ্ধ অবস্থায় থেকে রোগের সৃষ্টি করে, এবং সেগুলি কোন উপায়ে 


মন থেকে বের করে দিতে পারলেই রোগের উপশম হয়। 
বান হাইমের (Bernheim) প্রভাব_ 
এ উপায়ে চিকিৎসা করার পরে ফ্রয়েদ দেখলেন যে, মনের অনেক গোপন 


১৯৮ মানসিক শ্বাস্থাবিদ্যা 


কথা সংবিষ্ট অবস্থায়ও সহজে স্মৃতি পটে উদয় হয় না। তিনি আরও দেখলেন 
যে, সকল রোগীকে সংবিষ্ট করা যায় না। FAR পুনরায় ফ্রান্সে গেলেন, কিন্ত 
এবার গেলেন নান্দীতে বার্নহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে। 'বার্নহাইমের 
একটি পরীক্ষামূলক কার্য দেখে তিনি নতুন আলোক পেলেন। বার্নহাইম 
একটি রোগীকে সংবিষ্ট করে তাকে আবেশাস্ত-অভিভাবন দিয়ে বলতেন, “যখন 
বারোটা। বাজবে তখন তুমি জানালাটি খুলবে 1” এর পর্ন রোগীটিকে জাগিয়ে 
দেওয়া হ'ত। ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রোগীটি সত্যি সত্যি জানালা 
খুলে দিত। এর কার্য-কারণ সম্বন্ধ সে খুঁজে পেত না। এ কাজ কেন সে 
করল, তা জিজ্ঞাসা করলে, সঠিক উত্তর দিতে পারত না, একবার বলত 
‘আপনার নির্দেশের জন্য এ কাজ করেছি, আবার, বলত, “খুব গরম লাগছিল 
বলে জানাল! খুলে দিয়েছি।” 


অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর, এ কাজ করার আসল কারণ তার স্মরণে, 


আসে । এইভাবে বার্ণহাইম্‌ তার চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের 
( Unconscious Mina ) সেতুবন্ধ স্থাপন করেন। - 

TA লক্ষ্য করলেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, জেগে ওঠার 
পর তার আর সে সব কিছু মনে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় এরূপ Fe 
afe উদ্ধারের জন্য বার্নহাইম ব্যক্তির কপাল একটু চেপে ও তাতে হাত 
বুলিয়ে বলতেন যে, সংবিষ্ট অবস্থার সব ঘটনা তার মনে আসবে। 


দেখা যায়, 
বিস্বত ঘটনা সত্যই রোগীর স্মরণ প্রান্তে জেগে ওঠে | 


FAA ও বার্মহাইম দুজনের কাছ থেকেই ফ্রয়েদ তার বৈপ্বিক পথ- 


নির্দেশ পেলেন। একদিকে feta মনের সন্ধান, ও তার স্বরূপের কিঞ্চিৎ 
আভাস পেলেন, অন্যদিকে মানসিক রোগ চিকিৎসার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন 
FRAT ফ্রয়েদ্‌। 

HOU ঠিক করলেন, রোগীকে সংবিষ্ট ন! করে বানহাইমের মত রোগীকে 
শুইয়ে দিয়ে তার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে তার পূর্বস্থতি 
জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এতে রোগী প্রথম জানায়, যে তার কোন 
কথাই মনে আসে 'ন|। RA রোগীকে তার মনে যে কথারই উদয় হোক, 
সকপটে তা বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এইরূপে রোগীর যে সব কথার: 


মন:দমীক্ষণ : নিজ্ৰ্ান মন £ মানসিক স্বাস্থ্য ১৯৭ 
সন্ধান পাওয়া গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে লুপ্ত afer আভাস রয়েছে 
দেখা গেল। রর 

Sra সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন। কেবল শরীর-মন- এলিয়ে দিয়ে 
একান্তে কেবল যা. মনে আসে বাধা-বন্ধহীন-ভাবে . রোগীর তাই বলে 
যাওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। রোগীকে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে 
শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিতেন। Hae জানালা বন্ধ করে অল্প আলোতে রোগী 
এরূপ অবস্থায় থাকবে । রোগী বিশেষ কোন বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করবে না, 
মন আপন! আপনি বিহার করবে। এইভাবে তার মনে যে সব কথা৷ আমবে, 
সে সেগুলো ন্যায়, অন্তায়, শ্রীল, অশ্লীল, আবশ্যক, অনাবস্যক নিবিশেষে বলে 
যাবে। লজ্জা, সংকোচ, ভয়, ভদ্রতা প্রভৃতির কোন বাধা না মেনে সে অবাধে 
সব মনের কথ প্রকাশ করবে। ফ্রয়েদ্‌ এ পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ SIRIT 
পদ্ধতি (Free association method) | এ পদ্ধতিকে অবাধ ভাবাম্ণ্যঙ্গ বলাটা 
সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কেননা ব্যক্তি তার ভাব-প্রকাশে ও নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। 
ব্যক্তিকে mfa নিজের অসুবিধা! সম্বন্ধে বা নিজের বিষয় সংক্রান্ত ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে চলতে হবে। সংবেশন পদ্ধতির মধ্যে যে অভিভাবনের পদ্ধতি 
আছে, maq ত! পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু ব্যক্তিকে আবেশ-প্রবণ করে 
তোলার মুল নীতিটি গ্রহণ করলেন। সম্মোহনের আবেশপ্রবণত| ও অবাধ 
ভাবাহ্ষঙ্গ মিলিয়েই ফ্রয়েদের চিকৎসা পদ্ধতি আরম্ভ হ'ল। 

ক্বগ্ন-বিপ্লেষণ__কিন্ত ফ্রয়েদ্‌ দেখলেন যে, এরূপভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তির রোগ-চিকিৎসা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যক্তির অবচেতন মানস গহনে 
প্রবেশ করাও এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। M 
তখন দেখলেন, রেগীর স্বপ্নবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ্ঞান মনের প্রবেশের পথ 
স্থগম হতে পারে । রোগীর অব্যাবহিত পূর্বের স্বপ্নের কথা রোগী বলে, তাকে 
কেন্দ্র করে স্বপ্নের প্রতিটি অংশকে কেন্দ্র করে, রোগী অবাধ ভাবান্যঙ্গ ( Free 
association) দিয়ে থাকে। স্বপ্নের প্রত্যেকটি অংশকে ANAT পূর্ব 
স্মতি উদ্ৰেগের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়__একে কেন্দ্র করে বিগত বহু পুরানো 
অভিজ্ঞতার কথা, বিস্বৃতি দেশের গোপন কথা৷ স্মরণ পথে ফিরিয়ে আনা ষায়। 
এই সব স্বতিচারণ qes: ব্যক্তির শৈশবকালীন বহু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় যেমন ব্যক্তি কি প্রকারের মানসিক জটের etal আক্রান্ত হয়েছে বা কি 
প্রকারের Iter ব্যক্তির অবচেতন মানসে কাজ করেছে। স্বপ্র-বিক্লেষণ পদ্ধতি 


১: মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্তা 


ভ্রয়েদই প্রথম আবিষ্কার করেন। মন:সমীক্ষণ পদ্ধতিতে স্বপ্র-বিশ্লেষণের যে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, ফ্রয়েদ্‌ প্রথম দে বিষয়ে আলোকপাঁত 
করেন। স্বপ্র-বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়েই ফ্রয়েদ্‌ তীর Psychopathology 
of Everyday Life গ্রন্থে দেখান যে, মান্যের হঠাৎ ভূলে যাওয়া, কিছু 
বলতে বা উচ্চারণে ভুল করা, লিখতে গিয়ে কিছু মনে না আসা, RFS 
করে কোন কিছু লেখা বা উচ্চারণ করা প্রভৃতির প্ররুত কারণ অনুসন্ধান 
করেও মনের fata স্তরস্থিত ব্যক্তির গৃটৈঘার বৃত্তান্ত জান! যায় । কাউকে 
Rat করা» তামাশা করে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করার মধ্যেও যে ব্যক্তির 
feta মন গ্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, সেটাও ফয়েদ্‌ তার Wit in Relation to 
the Unconscious গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, মনঃদমীক্ষণ 
We আর কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি রইল না, 
মনোবিদ্যায় একটি বৈজ্ঞানিক মতধারার বৈপ্লবিক সংযোজন হয়ে রইল | 

ক্রয়েদ্‌ দেখলেন যে, Baty (Neurotic) রোগের সংলক্ষণ, স্বপ্ন, 
তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রাস্তি, fat প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যে অবদ্মিত 
ইচ্ছ| বা গৃঢ়ৈযায প্রকাশ মেলে, তা We: যৌন-ইচ্ছ। সংক্রান্ত । সারকোও 
বলেছিলেন ঘে, ঘৌন জীবনে কোন প্রকার গোলযোগই সর্বপ্রকার উদ্ধাযু রোগের 
কারণ। ফ্রয়েদ্‌ বললেন যে, অবদমিত কামেচ্ছাই Sat রোগের মূলে কাজ করে | 
তবে এ অবদমন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়--কেন না সকল 
কামোৎসারিত ইচ্ছাকেই সমাজে চরিতার্থ করা যায় না এবং এর aa মানসিক 
ঘন্দও সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কাজ করে। এই ছন্দের ও অবদমনের মাত্রা 
ভেদেই মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়, ষদিও আপাতদৃষ্টিতে যৌন-ইচ্ছার সাথে 
যে মানসিক বৈকল্যের কোন সম্বন্ধ আছে, এট! হুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয় না। 

mama মতবাদ মনোবিষ্ভার জগতে আলোড়ন এনেছিল সত্য, কিন্তু তা- 
সর্বজনগ্রাহ বলে গৃহীত হয় নি। 


মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ ব্যাপ্তি — 

ফ্রয়েদের মনস্তাত্বিক মতাদর্শের সংহত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে, মনশ্চিকিংসায় 
মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আরও বিকাশ পর্বের কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে | 
মন:সমীক্ষণে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল ষে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্ত-বিশেষ 
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যৌন-ক্রিয়া ও যৌন-বস্তর প্রতীক হিসাবে কাজ করে । নে ক্ষণে রোগী স্বপ্নে 
এই সব বস্তুপুপ্জের যে কোন একটির দেখার কথা বলবে, তখন চিকিৎসক এই 
প্রতীকী বস্তুটির অন্তরালে যে গৃটৈষা তাঁর আভাস পেয়ে যেতে পারে ফ্রয়েদের 
চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীকে কেবল জানানোই হবে না, কি ও কেন তার 
অসুস্থতা, রোগীকে নিজে নিজে রোগ-উৎপাঁদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন- 
মানসপটে পুনকুত্রেক করতে হবে। ছকে Atel প্রতীকী (Symbols ) দিয়ে 
সর্বদী রোগীর নিজ্ঞর্ণন মনের গৃঢ়ৈযাকে বোঝা যায় না। 

HAC তার অবাঁধ ভাবান্যন্ধ ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করে 
অনেক মানলিক রোগীকে সারিয়ে তুললেন । তিনি এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির 
অবদমিত আশা আকাজ্জায় বিজড়িত অভিজ্ঞতাকে চেতন মনের কোণে ফিরিয়ে 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ERT, আবেশিক ভয় ও অন্তবিধ উদ্ধায়ু রোগ 
সংলক্ষণ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস কোন কোন 
সময়ে ঘটতে দেখ! যেত। যে সব রোগী ভাল হয়ে গেছে বলে ছেড়ে দেওয়া 
ew, তারা কিছুদিন পর অন্য প্রকারের রোগ সংলক্ষণ নিয়ে আবার ফিরে 
আঁসত। কিন্তু way এতে বিহ্বল বা হতাশ হলেন না, তিনি তীর 
পূর্বতন নিরাময় পদ্ধতিতে এতটুকু আস্থা হারালেন T তিনি ঘোষণা 
করলেন যে, Baty রোগের প্রথম স্তরকে মাত্র তিনি ভেদ করতে পেরেছেন__ 
তার মনঃদমীক্ষণকে আরও গভীর স্তরে প্রধাবিত করতে হবে। তাহলেই 
সনঃসমীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগ নিরসনে যথার্থ রূপে কার্যকরী হয়ে 
উঠবে । তিনি বললেন রোগীর জীবনাভিজ্ঞতার আরও গভীর স্তরেও আরও 
শৈশবকালীন স্তরে প্রবেশ করতে হবে। এ স্তরীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই, ফ্রয়েদের 
মতে. মানসিক রোগের মূল কারণটি নিহিত থাকে । প্রথম দিকে ক্রয়েদ্‌ 
বর্তমানকালের কৌন গৃটৈষা বা মানগিক afasta আবিষ্কার করেই 
শেষ করেন, কিন্তু পরে ভিনি দেখলেন থে, বর্তমানের যে জটিলভা 
তা একটা ফল মাত্র, ভা ৈশবকীলের কোন জটিলতারই পরিণতিম্বরপ 
_এবং অতি শৈশবকালীন এ জটিলতা ব্যক্তির Gata মানস স্তরে বর্তমান 
থাকে। নিজ্ঞন মানসম্তরের অতি শৈশবকালীন জটিলতা যতদিন দূর না হয়, 
ততদিন বাইরের বর্তমান কালস্থিত জটিলতার উপশম ঘটিয়ে স্থায়ী আরোগ্য 
ব্ৰটানো যায় না। 

প্রথমে ফ্রয়েদ্‌ ধরে নিয়েছিলেন যে, মূল গৃটৈষা। রোগীর জীবনে বিশেষ 


২০২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কোন প্রক্ষোভজনিত আঘাতের ফল। ক্রয়ার ও সারকোও এই সত্য বিশ্বাস 


করতেন। ফ্রয়েদ্‌ সেইজন্য ব্যক্তির বহু পুরানো দিনের তুলে Wey] অভিজ্ঞতা 
গুলোকে স্মৃতি পথে টেনে আনতে সচেষ্ট হলেন, যাতে সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে 
খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটেছে। বহু হিষ্টিরিয়া 
রোগীর ক্ষেত্রে ma স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈশবকালীন প্রক্ষোভ 
আঘাত জনিত অভিজ্ঞতার a আবিষ্কার করতেন। এ হেন রোগী বা 
রোগিনীদের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই দেখা যেত যে এরা পিতা, কাকা বা বড় ভাইদের 
দ্বারা ষৌনবিষয়ে বিচ্যুত হয়েছিল। ক্রয়েদ এ সব ঘটনার সত্যতা নিরূপণ 
করতে গিয়ে দেখলেন যে, এ সব অভিজ্ঞতার কথা প্রায়শঃই কাল্পনিক। স্বল্প 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি যে যৌন অভিজ্ঞতার সুত্র খুঁজে পেতেন তার 
সবটাই কর্পনা-সঞ্জাত দেখে wean কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্ত 
ফ্রয়েদ্‌ পরে সিদ্ধান্ত টানলেন যে রোগী তাঁর যে সব অভিজ্ঞতার কথা বলে, 
তার অধিকাংশই শৈশবকালীন কল্পনা | ষদিও এর! কল্পনা তবু মানসিক জীবনে 
এদের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা থেকে কোন অংশে কম নয়। মনোজগতে বাস্তব 
আর কল্পনার সীমারেখা! অত্যস্ত ক্ষীণ | Ram সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানদিক 


প্রকারেই বা রোগীর মনে জেগেছিল এবং পরে কেনই বা সে I লুপ্ত 
হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ লোকের মত ফ্রয়েদের ধারণ! ছিল যে. 
কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ বয়ংসদ্ধিকালেই হয়ে থাকে। শৈশবে কোন যৌন বোধ থাকে 
না। তিনি দেখলেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের শৈশবকালে ( Later-childhood ) 
প্রথম পর্যায়ের শৈশবকালের অতৃপ্ত ইচ্ছা উকি মারে। দেখলেন a, তিনি 
যঢি প্রথম পর্যায়ের অবদমিত মন:সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে শৈশবকালীন ইচ্ছা- 
গুলিকে ধরতে পারেন, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তিকালের মনোবিকারের মূল কারণে 
পৌছানো যায়। রোগী যদি এই সব শৈশবকালীন অবদমিত ইচ্ছাকে 
মানদপটে পুনরুদ্রেক করতে পারে, ত! হলে রোগ নিরাময় হতে পারে। 
মনঃসমীক্ষণকে শৈশবকালীন পর্যায়ের সমীক্ষায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু 
এটা কি সম্ভব? বাস্তব দিক থেকে একি কোন প্রকারে Wien যায়? ব্যক্তির 


স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা ঘটিয়ে ফেলা যায় এ ধারণা অবান্তব- স্বপ্ন- 
বিশ্লেষণের সঙ্গে অবাধ staar মিলিয়ে শৈশবের অভিজ্ঞতার সীমানায় সম্পূর্ণ- 


i mm) a 


` 
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রূপে পৌছানো যায় এরূপ প্রায় অমম্ভব। ফ্রয়েদ্‌ যদিও বলেছেন যে, যা কিছু 
ঘটে যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে wl বিশ্বত হলেও মন থেকে ত 
একেবারে মুছে যায় না এবং এই সব পুঞ্জ Aa বিস্বৃত অভিজ্ঞতাকে মনের বাঁধনে 
( Resistances ) ঠিকভাবে যুক্ত করে পুনরায় চেতন মনে ফিরিয়ে আনা E 
fre বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সাধ্য সাধনা করেও অতি শৈশবকালীন 
অভিজ্ঞতার ছি'টেফৌটা চেতন মনে তুলে আনা যায়। তাছাড়া কেবল বুদ্ধি 
প্রযুক্ত শৈশব স্থৃতিচারণই এক্ষেত্রে কার্যকরী কোন পরিবর্তন আনতে পারে T I 
বস্তুতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাথে যে প্রক্ষোভ-সংযোগ রয়েছে, 
তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে। ব্যক্তিকে শৈশবকালীন আবেগ-প্রকম্পিত 
জীবনে যেন ফিরে যেতে হবে। শৈশবের আবেগ-উত্তপ্ত অভিজ্ঞতার fege 
যদি স্মরণপথে ফিরিয়ে আনা যায় ও এর মধ্য দিয়ে alee আবেগের 
বাপ্পীকরণের সাথে সাথে শৈশবের কিছু অভিজ্ঞতাও স্মরণপথে আনা! যায়, 
তাহলে ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য দূর হতে পারে I? 


> In one of his writings Freud distniguishes three stages in his 
progress. 

At first the endeavours of the analytic physician were confined to 
divining the unconscious of which his patient was unaware, effecting a 
synthesis of its Components and communicating it at the right time... 


Since the therapeutic task was not thereby accomplished, the next 
aim was to compel the patient to confirm the reconstruction through 
his own memory. Inthis endeavour the chief emphasis was on the 
resistances of the patient: the art now law in unveiling these as soon 


as possible, in calling the patient’s attention to them, and., teaching 


him to abandon the resistances. 
clear, however, that the aim in view, the 


It becomes increasingly 
inable 


bringing into consciousness of the unconscious, was not fully atta 
by this ‘method either. The patient cannot recall all of what lies- 
repressed, perhaps not even the essential ‘part of it,, He is obliged 
rather to repeat as a current experience what is repressed.--As a rule 
the physician cannot spare the patient this phase of the cure; he must 
let him live through a certain fragment of his forgotten life. 


S. Freud : Beyond the Pleasure Principle P,P, 17-18-- 
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রোগী যখন তার শৈশবের আবেগাভিজ্ঞতা ও প্রতিন্তাস কিছু স্মরণপথে 
ফিরিয়ে আনে; যখন সঠিক সব ঘটনা, সেই সব ঘটনার সাথে যে সব ব্যক্তি ও 
বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তার সকলের কথা মনে আনতে পারে না, তখন 
সংক্রমণ ( Transference ) এর সম্ভাবনা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। রোগী 
মনঃসমীক্ষকের মধ্যেই তার পূর্বতন সকল আঁবেগাভিজ্ঞতার সংক্রমণ ঘটাতে 
আরম্ত করে। মন£সমীক্ষককে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি যেন তার শৈশবের আবেগ 
পুণ্জীত অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। শৈশবে ব্যক্তির পিতার প্রতি cant 
ভালবাসা, বিদ্রোহ বা yita ভাব ছিল মন:সমীক্ষকও সেইরূপে চিকিৎপাঁকাঁলে 
পিতার স্থলাভিষিক্ত {হন। ব্যক্তি মনঃসমীক্ষককে, কখনও কখনও অত্যন্ত ভাল- 
বাসে কখনও তার আস্থাভারে মনপ্রাণ ভরে ওঠে, কখনও বাঁ দমীক্ষককে অত্যন্ত 
স্বণাভরে অবজ্ঞা করে। এরূপ সার্থক সংক্রমণ বা নঞর্যক সংক্রমণ, ব্যক্তির 
শৈশবকালে পিতার প্রতি মনোভাবকেই পরিস্বুট করে । মনঃসমীক্ষক যখন 
ব্যক্তির সমীক্ষায় রত থাকেন, প্রথমদিকে সদর্থক সংক্রমণ ( positive trans- 
ference ) দেখা RT| রোগী সেই সময় মন:সমীক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে। মন:সমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার শৈশবকালের অবদমিত fre ty 
মনের ইচ্ছাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে | এসব ইচ্ছা যাতে মন:সমীক্ষককে 
কেন্দ্র করে নিবদ্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সকল ইচ্ছা 
মুক্তির পথও ষাতে রোগী অন্যভাবে পায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। ধীরে ধীরে 
মনঃসমীক্ষক তার ভূমিকাকে খর্ব করতে থাকেন এবং ব্যক্তিকে স্বচেষ্টায় নিজেই 
নিজের ভার নিতে হয়। 
অবাধ SIRAT; ও সংক্রমণ, এই ছুটি অবস্থাকেই BoM তীর লক্ষ্য পথে 
পৌছবার কাজে. লাগান। এই ছুই অবস্থার মধ্যে যে বাধ আপাতদৃষ্টিতে 
গ্রতীত হয়েছিল, ma সে বাধা গুলোকেই কাজে লাগালেন | 
দেখলেন যে, অবাধ ভাবান্ুষদ্দের মাধ্যমে শৈশবকালীন af যেটুকু প্রতিভাত 
হয়, তাকেই ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ও তার সাথে ASS আবেগের 
বিরেচন হলে, রোগ নিরাময়ের পথ বহুল পরিমাণে প্রশস্ত হয়। সংক্রমণকেও 
TAN কাজে লাগালেন। মনঃপমীক্ষফকে কেন্দ্র করে যে সংক্রমণ ঘটে তাকেই 
mag শৈশবকালের সম্পর্কবিজড়িত যে আবেগাভিজ্ঞতা তার স্বাভাবিক 
স্ফৃতিপথকে প্রশস্ত করেন এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়েই রোগীর রোগ উপশম 
"ত্বরান্বিত হয়। 
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এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, মনঃসমীক্ষক হওয়া VI কিছু 
হয়ে যাওয়া নয়। সকলের পক্ষে হওয়াও সম্ভব নয়। অনঃসমীক্ষক 
হওয়ার জন্য অন্ততঃ ছুই বৎসর একজন মনংসমীক্ষকের তত্বাবধানে প্রগাঢ় 
অধ্যবসায়, অনুশীলন গ্রয়ৌজন। কেবল ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী হলেই মানসিক 
রোগের চিকিৎসা! করা যায় না, বস্তুতঃ চিকিৎসাশাস্ত অধ্যয়নের সময় যে সব 
বিষয় পড়তে হয় তাঁতে মানব সভ্যতার ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মের মনস্তত্ব, লৌক- 
গীতি, সাহিত্য, যা কোন না কোন ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ মানসের প্রতিফলন 
এবং সর্বোপরি Feta মন সম্বন্ধে কোন কিছু অনুশীলন কর! হয় না) বরং 
বর্তমান চিকৎসাঁ বিজ্ঞানে মনের দিকটা তেমন দেখার শিক্ষা দেওয়া হয় না। 
অসুস্থতায় দেহগত কাৰ্য-কারণ সম্বন্ধ কেবল নির্ণয় করতে শেখানো হয় | কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে সকল রোগ দেহগত কারণে হয় না । প্রচলিত চিকিৎসা ate 
শিখে কেউ যদি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তা হলে তীর পক্ষে মানসিক রোগ 
সারিয়ে তোলার প্রয়াদ অপপ্রয়াসের নামান্তর মাত্র । ফ্রয়েদ্‌ বলেছেন যে যিনি 
মনঃসমীক্ষক হতে চান, তীর প্রথম FET হবে নিজের মন:সমীক্ষ! যথাযথভাবে 
করে HOT | সেই ব্যক্তিই কেবল একজন যথার্থ মনঃসমীক্ষক হতে পারেন, 
ধিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিজের অবদমিত গৃঢ়ৈষা থেকে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা 
মুক্ত হয়েছেন। অন্যথায় মন:সমীক্ষকের fase জটিলত| ও গৃঢ়ৈয! অন্ত ব্যক্তির 
মনঃনমীক্ষণের সময় নানাবিধ সমস্তার af? করে। রোগীর চিকিৎসকের প্রতি- 
সংক্রমণ তো হয়ই। অশিক্ষিত মনঃসমীক্ষকের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকের রোগীর 
প্রতি সংক্রমণ হতে দেখা যায়, পরিণামে মন:সমীক্ষণের জন্ত যে নৈর্ব্যক্তিক 
অবস্থা স্বজন একাস্তভাবে প্রয়োজনীয়তার অভাব ঘটে । wean বিশ্বাস করেন 
যে, মনঃসমীক্ষণ তত THAT হবে, শৈশবকালের ও যৌবনের অপসঙ্গতির যত 
Ag মনঃসমীক্ষকের মাধ্যমে দূরীকরণের চেষ্টা Fal হবে। 


ক্রয়েদের মনস্তাত্বিক সত্যাদ্ি_ 

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফ্রয়েদের Sats রোগে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির 
্রতিহাসিক পটভূমি ও তার বিকাশ পর্ব সম্বন্ধে এবং মনঃসমীক্ষণ, মনোবিদ্ধার 
চিন্তাধারায় যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন, এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। 
প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েদের মনস্তাত্বিক বৈজ্ঞানিক নীতির স্থত্রগুলি আড়ালে রয়ে 
গেছে। ফ্রয়েদের মনঃসমীক্ষণের ঘটন! প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ক্রয়েদের নীতিস্থত্র-- 
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গুলিও তাঁর মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে । ঘটনাগুলোর অস্তরালেই নীতিস্থত্ৰগুলি 
লুকায়িত থাকে। 
সংক্রমণের ঘটনা ফ্রয়েদের মন:ঃসমীক্ষণ জগতে একটা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে 
এসেছে। সংক্রমণের ঘটনা AES পক্ষে মনঃসমীক্ষকের প্রতি রোগীর সার্থক ও 
Fels প্রতিন্তাস (Attitude), য| মনঃসমীক্ষকের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে। এই afsat মন:সমীক্ষকের উপর এসে বর্তায় | (ক) এই 
প্রতিষ্ঠান যে মূল অন্য কোন ব্যক্তি থেকে মন:সমীক্ষকের প্রতি এসে শান্ত হয়, 
এ ঘটনাটি অত্যন্ত ইঙ্দিতবহ) এর মধ্যেই একটা সুত্র সম্পাদন করা যেতে 
পারে। (খে) মুক্তভাবাহ্ষঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যক্তির যে একটা বাধো বাধো ভাব 
_ব্যক্তি যে সব কিছু খুলে বলতে পারে না, এটাও একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
“ঘটন|। ব্যক্তি অনেক ঘটনাকে বলতে গিয়ে তুচ্ছ ঘটনা ভেবে আর বলে না. 
আরও অনেক ঘটনা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। এই বাধো aten 
ভাব কেবল ষে চেতন মনে কাজ করে তা AT | একট! ঘটনা হয়ত মনের 
কোপে উকি দিচ্ছে; কিন্তু তাকে ভেতর থেকে মনেরই একটা অংশ যেন 
দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ঘটনার ঠিক ঠিক চেহারাটিও তার মনে যেন এসেও 
আসতে চায় aaa বার মনের প্রান্তে আবছা ভাবে এসে ফিরে যায়; 
অবশেষে যখন CT af সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে মনের প্রান্তে ধরা দেয়, 
তখন বুঝাতে হবে এ স্বতি মনের কোথাও লুকানো ছিল। এ ধরনের স্মৃতি 


সর্বদাই ব্যক্তির মনের কোন অংশে বর্তমান আছে। এ থেকেও একটা 
সাধারণ সুত্রে আসা যায়__নিজ্ঞীন কোন বাধা এ সব অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে 
চেতন মন থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। 5 

এ সব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধে, ফ্রয়েদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ঘটনী- 
গুলির মধ্যেই তার বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক হ্ত্রগুলি বর্তমান রয়েছে। এ সব 
গুলি, মনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তির যে আচার আচরণ, তার যে চিন্তা cats 
পরিলক্ষিত হয়, তার উপরই ভিত্তি করে আছে।  ফ্রয়েদ নিজেই এ সন্ধে 
বলেছেন১। 

>The psycho-analytic theory endeavours to explain two experiences, : 
which result in a striking and unexpected manner during the attempt to 
trace back the moral symptoms of a neurotic to their source in his 


life history: viz, the facts to transference and of resistance, 
Freud. S, The History of the Psycho-analytic Movement, 1917, p. 9. 
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সেই সব আচরণের বিচার বিশ্লেষণও এমন ভাবে সাধিত হয়েছে, যা 
=অত্যস্ত যুক্তিযুক্ত এবং মন:সমীক্ষকও এ সকল আচরণের এরূপ ধারায় বিশ্লেষণে 
আপনা থেকেই প্রধাবিত হন। মোটের উপর মনঃসমীক্ষণ কালে যে 
আচার আচরণ ব্যক্তি করে থাকে তার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিগিদ্ধ বিশ্লেষণ 
wom করেছিলেন। তবু এ atsa বিশ্লেষণ সর্বাংশে সত্য কিনা সে 
বিষয় সন্দেহ আছে। Sigii এবং স্বাভাবিক মনঃসমীক্ষনেচ্ছু ব্যক্তির 
আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েদ মূল ছুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন। 
(ক) aaraa (Repression ) 
(খ) শৈশবকালীন যৌনভ। ( Infantile sexuality ) 
wean নিজেই বলেছেন যে, অবদমনের সিদ্ধান্ত ও অবদমনবাদকে কেন্দ্র 
করেই মন:সমীক্ষণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্তটি মনঃসমীক্ষণের 
অপরিহার্য অঙ্গ ! যখন কোন উদ্বায়ু রোগীকে সংবিষ্ট না করে মুক্ত ভাবানুষন্দের 
মাধ্যমে মনঃংসমীক্ষণ করা হয়, তখন মনঃসমীক্ষক ও রোগী অনুচ্চারিত যে 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, তার আভিধানিক প্রকাশ ‘অবদ্মন’ শব্দের মধ্য 
দিয়ে কর! হয়েছে। মনঃসমীক্ষণের সময় প্রত্যেকবারই এরূপ অভিজ্ঞতার 
উদ্ভব ঘটে। মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে তখন একট! বাধা আসে, A 
বাধা তাকে মন খুলে লব কথা বলতে দেয় না, যে বাধা স্মৃতি উদ্ধার পথে 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় | 
ক্রয়ে আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন--এ সিদ্ধান্তই বহু উদ্বায়ু 
রোগীর মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে উত্দারিত। এ সিদ্ধান্তে ক্রয়েদ্‌ 
qg কিছুদিন পরে আসেন। এ দিদ্ধান্তটি হ'ল শৈশবকালীন যৌনতা । 
মনঃসমীক্ষণের সময় ফ্রয়েদ্‌ দেখলেন CY অব্যবহিত অতীতের কথা বলতে বলতে 
শৈশবের ও অতি শৈশবকালের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি af পথে 
ফিরিয়ে আনতে পারে; এ সময়ে শৈশব ও অতি খৈশবকালীন আকাঙ্ষার 
অতৃপ্তির অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ব্যক্তির কাল্পনিক অনেক অভিজ্ঞতার কথাও 
.এসে পড়ে । মনেই যে আকাঙ্ষার জন্ম, মনেই যার মৃত্যু, বাস্তব রূপায়ণের 
. সাথে ata কোন সম্পর্কই নেই, এমন শৈশবকালীন আকাজ্ফার অতৃপ্তিজনিত 
অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির মনে আসে । এসকল আকাঙ্ার সাথে আত্মরতি সংক্রান্ত 
ইচ্ছার ois আছে | এ সব আকাঙ্জার প্রকৃতি এমন যে এর মধ্যে যৌনতার 


-সম্পর্ক আছে। 


২০৮ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্কা 


পরবর্তী কালে STAR এর সত্যতা সম্বন্ধে আরও স্থনিশ্চিত হন। অতি- 
শৈশবে শিশুদের আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করে ও তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে 
তিনি শৈশবকালীন যৌনত। বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন | 

অবদ্মন ও শৈশবকালীন যৌনত। সম্বন্ধে ফ্ৰয়েদ্‌ যদিও মতবাদ বা সিদ্ধান্তের 
প্রসঙ্গ এনেছেন; তবু তিনি একে বাস্তব বিবৰ্জিত কেবল অনুমান নির্ভর কোন 
সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বন্ততঃ এ ছুটি সিদ্ধান্তই প্রত্যেক মনঃ- 
সমীক্ষকের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বার! গৃহীত। মনঃসমীক্ষণকালে রোগীর মুক্ত- 
ভাবানুষন্দে শৈশবকাঁলীন যৌন অভিজ্ঞতার (বাস্তব বা কাল্পনিক) প্রাতিভাস 
মেলে। মোটামুটি ভাবে এ ছুটি সিদ্ধান্তকে এক করে আমরা যা পাই তাই হ'ল 
BA মনস্তত্বের মূল কথা।১ 


afis শৈশবকালীন যৌনতা! (Repressed Infantile- 
sexuality ) : 


তিনটি শব্দ ‘অবদমিত’ “শৈশবকালীন” ও “যৌনতা”__এদের প্রত্যেকেরই 
বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তিনটি শব্দের কোনটি বাদ দিলে চলে q] l- 
অবদ্রমন, যৌন-ইচ্ছ।” এবং শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা এ তিনের wists 


>The theory ‘of repression is the main pillar upon which rests the 
edifice of psycho-analysis.. It is really the most essential part ot it, and 
is itself nothing other than the theoretical expression of an experience 
which ‘can be repeated at pleasure, whenever, one analyses a neurotic 
patient without the aid of hypnosis. One is then confronted with a 
résistance which opposes the analytic work by Causing a failure of 
memory in order to block it» 


Just such an acquisition... (a theoretical extract from very numerous 
experiences )..-but of much later days is the theory of the infantile 
sexuality...At first it was only noticed that the effect of actual 
impressions had to be traced back to the past...The tracks led still further 
back into childhood and into its earliest years:-to imaginary traumas... 


This was soon followed by the conviction that these phantasies serye- 


to hide the auto-erotic activities of the early years of childhood...and now 
the whole sexual life of the child made itsa appearance behind these 
phantasies. 

years later, my discoveries were successfully confirmed fer the 
greater part by direct observation and analyses of children of very 
early years. ; Freud. Op. Cit, p. P, 915- 


ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত প্রেষণা ও গৃটৈষাঃ ২০৯ 
সম্বন্ধেই ফ্ৰয়েড সমধিক জোর দিয়েছেন__বস্ততঃ ফ্রয়েডের মুল সিদ্ধান্ত এ 
তিনটিই | 
এটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফ্রয়েড নিজেই বহুবার 
বলেছেন, তীর সিদ্ধান্তগুলি, মানসিক জীবনের সব দিক ব্যাখ্যা, করার চেষ্টা 
করেনি। মনোবিগ্ভার অন্তান্ত সিদ্ধান্তগুলি যে মনের দিকটাকে এড়িয়ে 
গিয়েছে, ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত যুলতঃ মনের সেই দিকেই আলোকপাত করেছে। 
স্রয়েডের সিদ্ধান্ত প্রধানত: স্বপ্ন, তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি এবং বিশেষ 
করে Baty রোগ সম্পকিত। Baty রোগ শৈশবকালীন যৌনেচ্ছার 
BAAR থেকেই উদ্ভূত হয়! ফ্রয়েডের এটাই মুল বক্তব্য, যে বক্তব্য 
থেকে ফ্রয়েডের নূতন বৈপ্লবিক মনস্তাত্তিক চিন্তাধারা এদেছে। 
শৈশবকালের অবদমিত যৌনেচ্ছ! যে কেবল Baty রোগীদের মধ্যেই 
থাকে ত নয়, এটা সকল ব্যাক্তির মধ্যেই কম বেশী থাকে। 
ফ্ৰয়েড, যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে যুল সুত্রগুলিকে তিনি 
সিদধান্তকরণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকে পর্যালোচন! করলে নৃতন মনস্তাত্বিক 
সংব্যাখ্যান সঠিকভাবে উপলব্ধ হতে পারে | 
মূলতঃ ফ্ৰয়েড সীরকোর সিদ্ধান্তকেই প্রায় মেনে নিয়েছিলেন | তার উপর 
ভিত্তি করেই তিনি Baty রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন ও 
যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অঞ্জন করেন, তাকেই ফ্রয়েড তার বৈজ্ঞানিক অন্ত e ও 
শাণিত মেধা দিয়ে-কতকগুলি নীতিনিদি্ পথে নিয়ন্ত্রিত করে মূল্যবান 
কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতপক্ষে, ফ্ৰয়েড নুতন ToT সিদ্ধান্ত বা 
অনুমানের অবতারণীতেই যেন বেশী মনোযোগ দিয়েছেন__অহুমানকে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করে সাধারণো বাস্তবায়িত করায় যেন তার তেমন প্রয়াস ছিল A | 
ফ্ৰয়েড তীর সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে কতকগুলি We অনুসরণ করেছেন-_একটি সুত্র 
হল (ক) যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছ। আছে ধরে নিতে 
হবে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ একটি বিশেষ কাজ করার স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা না 
থাকে, ততক্ষণ সে কাজ করা উচিত নয় বা সামাজিক দিক থেকে বিধিবহিতূতি, 
এরপ প্রশ্নই আসে না । যে দিকে যত বেশী বিধি নিষেধ আরোপিত থাকে, সে 
দিকে ইচ্ছার তীক্ষতা যেন তত বেশী হয়। পিতাকে হত্যা কর! অত্যন্ত গহিত 
কাজ এবং এ বিষয়ে দগ্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর । এ দণ্ডবিধির কঠোরতা থেকেই 
প্রতিপন্ন হয় যে, পিতাকে হত্যার এরূপ ইচ্ছা নিশ্চিত প্রবলভাবে মীনবমনে 


১৪ 


২১০ মানসিক স্বাস্থ্যবিা 


fama অজাচার (Incest ) অর্থাৎ নিকট আত্মীয় আত্মীয়ার সাথে যৌন 
সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও সামাজিক দিক থেকে একটা গহিত কাজ ও দণ্ডনীয় 
অপরাধ । ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব 
তীক্ষভাবে রয়েছে, এবং এইজন্তই একে রোধ করার জন্য সমাজে শাস্তির ভয় ও 
fia) মনের কোণে আদিম লুক্কায়িত ইচ্ছার অস্তিত্ব এইভাবে নির্ণয় 
করা, যেতে পারে এবং এইভাবেই গহন মনের মনস্তত্বের সুচনা ZF | 

ক্রয়েডের কাছে আরও একটা নীতিস্থত্র আছে, য তীর সিদ্ধান্ত নিরপণে 
তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ নীতিস্থত্রটি হ'ল এই যে মানুষ যাকে ভয় করে, 
তাকে বোধ হয় প্রত্যাশাও করে। কাউকে ভয় পাওয়া যেন তাকে পেতে 
চাওয়ারই নামান্তর। দুঃখকে ও আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা যুক্তিযুক্ত 
কারণ আছে, কিন্ত অনেক সময় সভ্যজীবনে মানুষের মধ্যে যে ধরণের ভয় 
দেখতে পাওয়া যায়, তা প্রায়শঃই অদ্ভুত। বিশেষ করে Baty রোগীদের ক্ষেত্রে 
যে সব ভয় দেখা যায় তারা আরও SES | আচরণবাদীরা এরূপ ভয়কে হয়তো 
বলবেন সাপেক্ষ প্রত্যাবর্ত ভয় ( Conditoined fear ) | কিন্ত ক্রয়েড. মনে 
করেন যে, এ ভয় আর কিছুই নয়__সামাজ্িক ও আস্তিক দিক থেকে অন- 
গ্রহণীয় ইচ্ছাকে ঢেকে রাখার জন্যই এ ভয়ের অবতারণা । ঠিক সেইরকম কোন 
ব্যক্তির কল্যাণ কামনাতে ও অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত দয়া দাক্ষিণ্য দেখানোর 
মধ্যে নিজ্ঞান মনে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ ও তাকে ক্ষতি করার ইচ্ছাই 
লুক্কায়িত ভাবে কাজ করে। 


ক্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত; প্রেষণা ( Motivation ) 


ও গুঁটৈষাঃ ( Complex ) 


মনঃসমীক্ষণ মতবাদের মূলভিত্তি 


ফ্রয়েডের সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্ত কাজ করেছে__ 
এ সিদ্ধান্তগুলি থেকেই অন্তান্ত ধারণাগুলো৷ এসেছে। যদিও ফ্রয়েড নিজে 
‘অবদমনের' সিদ্ধান্তকেই মনঃসমীক্ষণের যূল চিন্তা-ভিত্তি বলেছিলেন 
একজায়গায়, তিনি feta মনের ধারণাকেও (যে feta মনের উৎপতি 
হয় অবদমন প্রক্রিয়া থেকে ), মনঃসমীক্ষণ মতবাদ বা গহন মনের মনস্তত্বের 


‘মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন | 


তার প্রধান যে সিদ্ধান্ত তা হ'ল এই যে, প্রত্যেকটি চিন্তা, আচার আচরণ, 
গতি, ক্রিয়া প্রক্রিয়া Serv প্রণোদিত। কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার 
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| আানসেই সর্বদা আমাদের কর্মপ্রয়াস। সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কখনো বা আমরা 

চেতন, কখনো! বা আমরা চেতন থাকি না। প্রত্যক্ষভাবে ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 

] ওচ্ছিক (Voluntary ) যে ক্রিয়। কর্ম সেগুলো যেরূপ ব্যক্তির কোন না কোন 

| ইচ্ছার পুরণ ঘটাচ্ছে, ঠিক তেমনি অনৈচ্ছিক (involuntary ), হঠাৎ ঘটে 

যাওয়| কোন ক্রিয়া কর্ম, ( Accident Psychology of error ) এমন fee 

Sats বিরুদ্ধে যে সব ক্রিয়াকর্ম ঘটে যায় তার মধ্য দিয়েও কোন না কোন 

ইচ্ছা পুরণ হয়। Beaty cater কারণ বিশ্লেষণেও MAS এইরূপ মতের 

-অবতারণ|। করেছেন । ম্যাকডুগালও ( MC Dougall ) বলেছেন যে 

পপূর্বস্থরীদের সাথে ফ্রয়েড Baty রোগের কারণ নির্ণয়ে একমত হতে পারেন নি। 

| ফ্রয়েড Baty cata কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রেষণার (Motivation) 

কথা তুলেছেন। ক্রয়েডের পূর্বহ্থরী, এমন কি ভ্যানে ( Janet ) উদ্বায়ুরোগ 

সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ রোগের উৎপত্তি হয় ব্যক্তির মানসিক দূর্বলতা থেকে । 

কিন্তু FNS, বলেন যে, উদ্বাযু রোগের উৎপত্তি হয় বাসনা ও তার অবদমন 

.থেকে। Baty রোগ সংলক্ষণ কেবল মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ নয়, বরং 

সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণের ভদ্দিমা। বস্তুতঃ ফ্রড, বলেছেন যে, রুগ্ন 

ব্যক্তি যদি ভয় ( Phobia) ব| অসাড়তা। ( Paralysis ) সংজ্ঞানে নাও চায়, 

নিজ্ঞানভাবে নিশ্চয়ই সে এগুলে! চায়। ফ্রয়েডের মতে সকল কর্মপ্রয়াসই হয় 
প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আপন ইচ্ছা-পূরণের পথ TE 

শারীরিক দিক থেকে কোন Rafe বা বিচ্যুতি না থাকা সত্বেও, কোন 

কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি অন্ধতা, বধিরতা বা আর কোন অঙ্গের আড়ষ্টতা দেখা 

ৃ যায় তা হলে তা মানসিক ক্রিয়া বৈকল্যের জন্য হয়েছে বুঝতে হবে। NVA 

মতে এরূপ দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার কোন ইচ্ছারই. পূরণ 

করছে। এটা শুনতে কি রকম আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইচ্ছা করেও কোন ব্যক্তি 

| এমন আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে, অন্ধ হয়ে মেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে। 

| এ ইচ্ছা আবার কি রকমের ইচ্ছা !এ ইচ্ছার ছার কোন্‌ ইচ্ছারই বা পূরণ 

হয়? এরকম নানা প্রশ্নই মনে উদ্দিত হতে পারে। জ্যানের মতে মানসিক 

ife স্বপ্নতার জন্েই এরকমটা হয়ে থাকে_ চেতনার বিচ্ছিন্নতা ( Splitting 

| of Consciousness ) থেকে এরকম হয়ে থাকে । চোখ বা apa সাথে যদি 

আবেগগত কোন দুঃসহ আঘাতের সংযোগ ঘটে ও ব্যক্তি যদি আপন অস্তিত্বের 

| ভাহি মীনদিক ভ্রোভৌধারার ated আঘাতের APS রেখে চলতে না 


২১২ মানসিক স্বাস্থ্যবিছ্য! 


পারে, তাহলে এ অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়েৎ্ব্যক্তির যূল-অভিজ্ঞতার স্বোত থেকে 
দূরে সরে ষায়। ফ্রয়েড, এ সব সংলক্ষণের ভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করেছেন | তা 
মতে, আড়ষ্টতা ব। অন্ধতা ব্যক্তির কোন জটিল অবস্থাকে এড়িয়ে যাবার একটা 
প্রয়াস হতে পারে ; একবার অক্ষম বা আড়ষ্ট হয়ে গেছি প্রতিপন্ন করতে পারলে 
কোন দায় দায়িত্ব তাকে আর ধরতে পারে না| ফ্রয়েড অবশ্য অতটা 
CAS এরকম স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি। তিনি একটি যুবতীর পা*র 
আড়ষ্টতার প্রসঙ্গ উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলেন। হিষ্টিরিয়ার ফলে যুবতীর, 
একটি পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাবা অনেকদিন ধরে অসুখে 
ভুগছিলেন । বছর ছুই আগে মেয়েটি তার বাবার অনেক দিন ধরে অত্যান্ত 
যত্রের সাথে SH] করেন। সে তার বাবাকে বিছানা থেকে তুলে নেওয়ার, 
জন্য তার পা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। সেই সময়ে মেয়েটি কোন একজন 
যুবকের সাথে প্রেম-স্থত্রে জড়িয়ে পড়েছিল এবং বিয়েরও প্রায় সব ঠিক 
হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে বাবার অস্থখে তার সব পণ্ড হয়ে গেল। তার, 
বাবার প্রতি একান্ত অহুগত, হয়েও মেয়েটি না ভেবে পারছিল না যে এ রোগ 
কোন না কোন ভাবে শেষ হবেই । চিন্তার মধ্যে পিতার মৃত্যু কামনাও কি 
ছিল? এরকম ইচ্ছা মনে উকি মারার সাথে সাথেই সে ইচ্ছার চেহার| 
দেখে অত্যন্ত ভীত FAW হয়ে তাকে মন থেকে সজোরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করল। সে যেন এ ইচ্ছা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল_সে এ 
ইচ্ছার “অবদমন” করল। কিন্তু নিজ্ঞান মনে এ ইচ্ছা তার শক্তি নিয়ে কাজ 
করে যেতে থাকল। মন থেকে মুছে ফেললেও ইচ্ছ। মন থেকে মুছে যায় না। 
মনের এক "কোণ থেকে আর এক গহণ কোণে গিয়ে বাস! বাধে, আর সেখান 
থেকেই সে ইচ্ছা তার সরুল শক্তি দিয়ে চরিতার্থ হতে চায়। মেয়েটির 
ক্ষেত্রে তার অবদমিত, ইচ্ছা চরিতার্থ হতে চাইল তার পাএর mezeta মধ্য 
দিয়ে। mas এ প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করলেন বিপরিণাম (Conversion) | 
‘বিপরিণাম’ নাম দিলেন এইজন্য যে, নিজ্ঞান মনের ইচ্ছাই এখানে শারীরিক 
রোগ লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। এ নিজ্ঞান ইচ্ছার মধ্যে একটা শক্তি 
থাকে__অবদমিত হলে ইচ্ছার এ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু এ ইচ্ছা! 
সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে না, বিরুত উপায়ে অভিশান্ত হয়ে (Displaced) এ 
ইচ্ছা তার মুক্তির পথ খোজে ৷ ফ্রয়েড, মানসিক রোগের কারণকে প্রেষণা, 
fae ta মনের ইচ্ছ! ও ইচ্ছার অবদমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। 
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মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড প্রেষণার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ 
মানসিক রোগে যে বিকৃত আপাত অসামগ্রস্পূর্ণ আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হয় 
তার পিছনেও ব্যক্তির গহন মনের কোন ইচ্ছা কাজ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা 
fea কিছু সংঘটিত হয় না-_ব্যক্তির ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে। কখনে৷ ব্যক্তি সে 
সম্বন্ধে অবহিত, FA ব| অনবহিত থাকে | 

মানুষ ঘে ভুলত্রাস্তি করে তার ব্যাখ্যাও ক্রয়ে এ সিদ্ধান্ত দিয়েই 
করেছেন। কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে সেও মনে করে, অন্তান্ত 
ব্যক্তিরাও মনে করেন যে এটা হঠাৎ হয়ে গেল । এটা একটা আকস্মিক 
ঘটনা | এর কোন কাধ্য কারণ সম্বন্ধ নেই। ফ্রয়েডের পূর্বে এরূপ ধারণা 
ছিল যে, “কাজের তুল-ভ্রান্তির” মত “কথার ভুল” “লেখার ভুল" মনোবিগ্ভার 
দিক থেকে যূল্যহীন। mae প্রথম এ দিক বিচার বিশ্লেষণে মনোযোগ দিলেন 
তিনি বল্লেন যে এনব তথাকথিত ভুল ভ্রান্তির পিছনে ব্যক্তির নিজ্ঞীন মন 
( Unconscious mind) কাজ করে। নিজ্ঞণন মনের-ইচ্ছাতেই এ সব 
“আপাত অনিচ্ছাকৃত’ ভুল ভ্রান্তিগুলি হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে ফ্ৰয়েড তার 
অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছেন__ 
“আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই, তা হলে আমি কিন্তু প্যারী- 
সহরে গিয়ে বসবাস করব |” মন্তব্যটি একটু ভাল করে খতিয়ে দেখলে বুঝ! 
যায় যে, ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাবটি কি «প্রকারের | ব্যক্তি তার 
স্ত্রীর মৃত্যুকামন। করছে__নিজ্ঞান মনে তার এ ইচ্ছাটি কাজ করছে। হঠাৎ সে 
ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে পড়ল, তার এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। আরও একটি 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-একজন মহিলা বলছেন, “আমার স্বামী আমার 
যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন” । চিকিত্সক প্ররুত পক্ষে কিন্তু বলেছিলেন 
যে তীর স্বামীর যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন। কিন্ত স্ত্রী ভুল করে তার 
স্বামীর ওপর নিজের প্রুত্বটকে এই ভুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন। 

লেখার সময় যে'ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড অঙ্গরূপ ভাবেই 
দিয়েছেন |) যেখানে প্রক্ষোভের পটভূমি রয়েছে সেখানেই এরূপ gaafe 
স্বটে যেতে পারে | এই সব ছোটখাট ভুলত্রান্তির এমনি যে খুব একটা UAT 
আছে তা নয়, কিন্ত ফয়েড বলেছেন যে এইসব ভুলভ্রান্তিতে নিজ্ঞান মন যেভাবে 
কাজ করে, যে মানস প্রক্রিয়া অবলফ্িত হয়, মানসিক রোগ ও স্বপ্নের মানস 
প্রক্রিয়া পদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের । এই একই প্রক্রিয়া ব্যঙ্গবিদ্রপের 
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ক্ষেত্রেও প্রকটিত হয়। et মনের ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে কৌশলে 
প্রকাশিত হয় সেই কৌশলেই ব্য্রবিদ্রপের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। সংকোচন 
( Condensation ) হল সুপ্ত freta ইচ্ছাকে ( Latent content ) প্রস্ষুটনের 
( manifest content ) কৌশল প্রক্রিয়া । বিদ্বপেও এর নজির দেখা যায়। 
স্বপ্নের মত, বিদ্রপেও বিক্ষেপনের ( Displacement ) প্রক্রিয়া কাজ করে। 
বিক্ষেপনের ফলে আসল নকল, আর নকলটি আসল হয়ে যায়। যেমন এক 
ব্যক্তি একটা দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বল্পে, “গাড়ীর চালকটির ভাগ্য অত্যন্ত’ 
খারাপ ; দুর্ঘটনায় কেবল তার স্থীপুত্রই যে মারা গেছে তা নয়, তার ঘড়িটি 
ATS ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে” | এতে ঘড়িটির দাম aaa জীবন, 
থেকে বেশী দাম পেয়ে গেছে_এতে ব্যক্তির Feta ইচ্ছাই প্রকটিত হয়েছে ৷ 
ব্য্বিদ্রপের সময় সর্বদাই feta মনের কোন ইচ্ছা চরিতার্থ হবার প্রয়াস 
করে। কিন্তু সে ইচ্ছা ঠিক তার রূপ নিয়ে আসে নাঁআমতে পারে না। 
Petr মনের ইচ্ছাকে সংজ্ঞান মনে আসতে না দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধ 
( Resistance ) কাজ করে। এ প্রতিবন্ধ নিজ্ঞান মনের মধ্যে রয়েছে। 
এই প্রতিবন্ধকে এড়াবার কৌশলের জন্যই স্বপ্নে, ভুল-ভ্রাস্তিতে, ব্যঙ্গবিদ্রপে, 
মানসিক রোগ সংলক্ষণে, প্রকৃত নিজ্ঞান অবদমিত ইচ্ছার অন্ত কৌশলে ও. 
উপায়ে অভিব্যক্তি ঘটে। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। একবার মুসোলিনী তার সমর-শক্তিকে 
আরও বলশালী করার জন্য একজন প্রখ্যাত রসায়ণবিদকে ডেকে পাঠালেন। সে 
বৈজ্ঞানিকটি মুসোলিনীর গৃহে যাওয়ার সময় পথের দুদিকে মুসোলিনীর ছবি 
সারে সারে টাঙ্গানো রয়েছে দেখলেন। তিনি পথের সব লোককে জিজ্ঞাসাবাদ 
করে জানলেন যে মুসোলীনি তাদের কাছে খুব ভয়ের পাত্র। অবশেষে তিনি 
ঘুসোলিনীর প্রাসাদে উপস্থিত হলেন । প্রাসাদের অবসর কক্ষে বসে তিনি 
মুসোলিনীর নানা ভদ্দিমার প্রতিরুতি সংবাদপত্রে দেখতে পেলেন। অবশেষে 
মূসোলিনীর ঘরে রসায়ণবিদের ডাক পড়ল। প্রাসাদের এ ঘর ও ঘর পেরিয়ে 
অবশেষে তিনি মুসোলিনীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসোলিনী তীর 
উপস্থিতি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেবারে উদাসীন রইলেন। অন্ত কাজে 
ব্যাপৃত থাকায় বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিকে তিনি খেয়ালের মধ্যেই আনতে 
পারলেন না। রসায়ণবিদকে দেখে হঠাৎ মুসোলিনী মুখ তুলে তাকালেন; * 
তারপর প্রশ্ন করলেন, “বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সবচেয়ে মারাত্মক গ্যাস কি ?” 


ফ্য়েডের মূল সিদ্ধাস্তঃ প্রেষণা ও গৃটৈষাঃ ২১৫ 


রসায়ণবিদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলেন “Incense” ( Incenss এর 
মানে স্ুগন্ধি-বূপ ও রেগে আগুন হওয়া দুইই হয় )। 

উপরোক্ত PS দেখা যাচ্ছে A রসায়ণবিদের মুসোলিনীর নিষেধ 
অমান্ত করার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। এতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা, তাকে কোন 
প্রকার আমল না দিয়ে কথা বলার জন্ত মুসোলিনীর প্রতি তীর যে ক্রোধের 
সঞ্চার হয়েছিল, সেটি নরাসরি প্রকাশ করার ক্ষমতা রসায়ণবিদের ছিল না 
সেইজন্ত তিনি তীর ইচ্ছাটিকে অন্তপথে প্রকাশ করলেন। Incense শব্দটি 
ব্যবহার করে একাধারে তিনি মুসোলিনীকে ভক্তি ও আনুগত্য দেখালেন, 
অন্তদিকে ভর্খসন! করলেন । রসায়ণবিদের অব্দমিত ইচ্ছাটি সামাজিক ও 
প্ৰকাশযোগ্য উপায়ে চরিতার্থ হবার কৌশল। এইসব ঠাট্টাবিদ্রপ যত মাজিত 
হয় তার কৌশল প্রণালীও তত কঠিন হয় 

স্বপ্নই হোক, তথাকথিত ভুলভ্ৰান্তি, |বিদ্ৰপ, রোগ-লক্ষণ HIS ফ্রয়েডের মতে 
কার্ধ্য-কারণ সম্পকিত। হঠাৎ কিছু ঘটে না, বাস্তব জগতে যেমন সব কিছুর 
মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে মনের জগতেও এই কাৰ্য্য কারণ সম্পর্ক 
রয়েছে। Psychopathology of Everyday Life নামক গ্রন্থে ফ্রয়েড এ 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ভুলন্রান্তি, বিদ্রপ প্রভৃতির Baise 
কারণের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। পূর্বের মনোবিদরাও কথা ভুল করা» 
লেখায় ভুল করাকে, “হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া, একটা আর. একটার ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেওয়া, এক কথার পরিবর্তে আর একটি কথায় চলে আসা! এবং মস্তিন্কে 
RAFTS ( Associative bond ) শিথিল হয়ে যাওয়া প্রভৃতির অবতারণ। 
করে ব্যাখ্যা করেছেন! ফ্ৰয়েড. এখানে একটা! প্রশ্ন রেখেছেন । এ সব 
ভূলভ্রান্তি সব সময় হয় না কেন? কেনই বা এরা বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় ঘটে থাকে? ফ্রয়েড বলেন যে, তীর পূর্বস্থরীরা এ সব ভূলভ্রান্তিকে 
নিছকই দৈব বলে ধরে নিয়েছেন, ভেবে নিয়েছেন যে এর কোন কারণ নেই। 
কিন্তু ফ্ৰয়েড বলেন যে, মানসিক জগতেও, বাইরের জগতের মতই প্রত্যেকটি 
ঘটনার একটি কারণ আছে, প্রত্যেকটি আচরণের পিছনে একটি কারণ থাকে | 
তিনি বহু ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভুলভ্রান্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, 
প্রত্যেকটি তথাকথিত ভুল, ভুলে যাওয়ার পিছনে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা-পুরণের 


প্রয়াস থাকে | 
ক্য়েডের নিজের জীবনের একটি ঘটনা । মনঃদমীক্ষকের, জীবনের প্রথম 
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দিকে তার চিকিৎসাধীন বিশেষ কোন একজন রোগীর নাম তিনি ভুলে 
গিয়েছিলেন_ বহু চেষ্টা করেও তিনি তার নাম মনে আনতে পারতেন 
না। সে রোগীটিকে কিন্ত ক্রয়ে বহুকাল চিকিৎসা! করেছেন__এ সত্বেও তিনি 
রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন । এ রকম ভুলে যাওয়াটা ফ্রয়েডের কাছে 
খুব আশ্চর্য্য ঠেকল। পরে তিনি দেখলেন যে, রোগীটির সম্বন্ধে একটা মন্ত 
ভুল তিনি করে ফেলেছিলেন। রোগীটি যখন সত্যি সত্যি পেটের Wa অন্থথে 
ভুগছিলেন, তথন তাকে উদ্বায়ু রোগে ভুগছিলেন বলে ফ্রয়েড সাব্যস্ত করে বসে 
ছিলেন। এ রকম একটা মারাত্মক ভুল ক্রয়ে তার মন থেকে মুছে ফেলতে 
চাইছেন এবং সেই See তিনি কি তার রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন ? 
SCS বলছেন যে এরকম ভুলে যাওয়ার পিছনে সর্বদাই একটা ইচ্ছা কাজ 
করে। HAC অবশ্য এ কথা বলেন নি যে, আমাদের সব ভুলে যাওয়ার 
পিছনেই কেবল এ রকম প্রক্িয়াই কাজ করে। তবে তিনি বলেছেন যে, যা! 
কিছু আমরা জানি, যা কিছু একবার আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে, তার সবট। 
কোন ক্রমেই আমাদের মনে থেকে একেবারে মুছে যায় না) এরা এমনভাবে 
মনের গহনে BTA স্তরে অবদমিত থাকে যে ইচ্ছা করলেও এদের আর মনের 
চেতন কোণে ফিরিয়ে আনা যায় aT | 


স্বপ্ন-বিশ্লেষণ__ 


HAIG তার “The Interpretation of dreams” গ্রন্থে স্বপ্ন বিশ্লেষণের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে, স্বপ্নের সাথে ব্যক্তির মানসিক যোগস্ছত্র কোথায়, স্বপ্নের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তির feta মনের গতিপপ্রকুতি কি ভাবে জানা যায় এ সকল বিষয়ে 
আলোকপাত করেছেন। পূর্বে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের 
নিশান| দেয়, কিন্ত ace বলেন স্বপ্ন ব্যজির অতীতকে উন্নীলিত করে। পূর্বের 
মনোবিদর। স্বপ্নকে কতকগুলি ছিন্ন ares বিকৃত অনুলিপি বলে মনে 
করতেন। তীর বস্তুতঃ, কোন ব্যক্তি বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখে কেন, বা কোন 
ব্যক্তি স্বপ্নে ‘ক’ না দেখে a দেখল কেন, এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন 
আলোচনাই করেন নি, এ সব ব্যাপারকে তার! কিছুটা আকস্মিকতার উপর 
ছেড়ে-দিতেন। কিন্ত ফ্রয়েড, এদের ব্যাখ্যা অন্ত পটভূমি থেকে দিলেন | শিশুর! 
তাদের জাগ্রত অবস্থায় যা চেয়ে পায় না, সেইটিকেই স্বপ্নে দেখে। জাগ্রত 
অবস্থায় তাদের আকাজ্জার রূপই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে SS | বড়দের ক্ষেত্রে ও 
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স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে ; কিন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে 
যেরকম অতৃপ্ত বসানা স্পষ্ট ও সোজাস্থুজিভাবে wa প্রতীত হয় বড়দের বেলায় 
আকাঙ্ষাটি এমন আড়ালে আবভালে থাকে যে, স্বপ্ন থেকে সে বাসনাটিকে চেন! 
খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে । বিভিন্ন প্রকার প্রতীকের মাধ্যমে অবদমিত ইচ্ছাটি 
স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থ হতে চায়। ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে তার ইচ্ছা-পূরণ ঘটায় । 
নানাপ্রকার অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থতা লাভের প্রয়াস করে। 
নিদ্রাকালে মনের প্রহরী ( Censor) কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং সেই 
অবকাশে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সংজ্ঞানে এসে 
উপস্থিত হয়। আমাদের বে সকল বাসন পুর্ণ হয়নি বাঁ যাদের পুর্ণ 
হবার পথে ate) আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত 
Bal কোন ইচ্ছা al চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির উদয় 
হয়, স্বপ্নে কল্পনার সাহায্যে তারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দুর করে 
বলে স্বপ্ন নিদ্রার সহায় । HAG ভাই স্বপ্রকে guardian of sleep বা 
নিদ্রারক্ষক বলেছেন। সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় 
কিন্তু ফ্রয়েডের মত ঠিক বিপরীত। তিনি বলেন, নিদ্রার বিদ্ন হলে স্বপ্নের হৃষ্ট 
হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রা অনেক স্থলে সম্ভব হয়।” স্বপ্নে ব্যক্তি 
যা দেখে, (‘Manifest content " সেট! আসলে, ব্যক্তির যে অবদমিত fre tr 
বাসনা (Latent content ), তার-ই ছদ্মবেশী প্রতিফলন | স্বপ্নের স্ফুটাংশের 
( Manifest content ) সুক্ত-ভাবাহুষঙ্গের মধ্য দিয়ে অস্ফুট অতৃপ্ত ইচ্ছাটির 
স্বরূপ আবিষ্কার করা যায়। স্বপ্নের কোরকে যে অবদমিত ইচ্ছাটি থাকে, তা! 
aff সরাসরি সংজ্ঞানে আসে, তা হলে সেটা ব্যক্তির কাছে স্বণা ও ভয়ের উদ্রেক 
করে। যে মুহূর্তে এ ইচ্ছা সংজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে, নিজ্ঞান মনস্থিত প্রহরী 
( Censor ) এর প্রয়াসকে প্রতিহত করে এবং পুনরায় নিজ্ঞণনে ফিরিয়ে দেয়। 
নিদ্বাকালে অস্ফুট বাসনার সংজ্ঞানে আসার সুযোগ বেশী ঘটে, কেন না মন 
-তখন ততটা সক্রিয় থাকে ন|। নিভ্ঞান মন যতটা সক্রিয় থাকে ততটাই AES 
বাসনার সংজ্ঞানে আগমনকে বাধা CHA এবং ছদ্মবেশে প্রহরীকে ( Censor ) 
কাকি দিয়ে সংজ্ঞানে আসে। 

O ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ব থেকেও দেখছি যে ফ্রয়েড এর পিছনে প্রেষণার কথ! 
এনেছেন। স্বপ্নের সাথেও ব্যক্তির ইচ্ছার ( feta অবদমিত ) সম্পর্ক 
Aare | . পরীক্ষণপদ্ধতিভিত্তিক মনস্তত্বের ছারা মনোবিদর! যে ভাবে স্মৃতি, 
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স্বপ্ন, চিন্তন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, aces নিকট তাঁর 
তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল ali তিনি দেখলেন যে, এ'দের যা সিদ্ধান্ত তাতে 
এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, মানসিক ঘটনা কারণ ছাড়াই ঘটে__এটা যেন হঠাৎ 
খেয়ালখুশী মত ঘটে যায়। ফ্রায়ডের এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, পরীক্ষণসাপেক্ষে 
মনোবিদরাও কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতেই চেয়েছিলেন । ফ্রয়েডের 
ক্ষেত্রে যেটা নৃতন দিক সেট! হ'ল এই যে, তিনি কারণ বলতে মানসিক দিক 
থেকে সর্বদাই একটা ইচ্ছাকে’ মনে করেছেন। তার মতে মানসিক পর্যায়ে 
ঝা ঘটে তার কারণ সর্বদাই মানসিক, এবং মানসিক কারণ বলতে 
ফ্ৰয়েড সর্বদাই ইচ্ছ| বা প্রেষণ। বুঝিয়েছেন। weer জৈবিক কার্য্য- 
কারিতা দিয়ে কিংবা কেবল অনুবন্ধ SRIF ( Association) দিয়ে সকল 
মানসিক ঘটনাকে ব্যাখ্য! করার প্রয়াসের মধ্যে. যথার্থ মনস্তাত্বিক কারণটিকেই 
বাদ দেওয়া হয়। তীর মতে স্বপ্ন বা ভ্রান্তি সম্পূ্ণূপ মানসিক ক্রিয়াকর্ম এবং 
এর মধ্য দিয়েও এচ্ছিক কাধ্যে যেরূপ ইচ্ছার চরিভার্থতা ঘটে, সেইরূপ নিজ্ঞন 
মনের ইচ্ছার চরিভার্থতা ঘটে | 

অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি ষে, ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে 
অবদমনই’ তার মৌল মতবাদ যাকে কেন্দ্র করে তার অপর সকল মতামত. 
শাখায়িত হয়েছে, তবু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মানমিক কার্য্যেই মানসিক 
একটি কারণ আছে। প্রত্যেক মানসিক কাৰ্য্যই প্রেষণা-প্রস্থত কোন ইচ্ছার 
দ্বারা উৎসারিত--এ দিদ্ধান্তগুলি যেন maer কাছে আরও বেশী গুরুত্ব 
পেয়েছে। 


অবদমন := 

মনঃসমীক্ষণের সময়, মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে যে বাধো বাধো ভাব 
কাজ করে, মনের কথ| খুলে বলতে গিয়েও সে ভিতরের যে বাধা ভয় 
NRS করে ( Resistance ), সেই ঘটনার তত্বগত প্রকাশই “অবদমন? শব্দটির, 
মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। ব্যক্তি অনেক কথা৷ এই সময়ে বলতে গিয়ে বলতে 
পারে না, অতীতের অনেক কথা মনে করেও মনে করতে পারে না। অন্যান্য 
মনোবিদগণ একে মস্তিষ্কের অনুযন্দ ( Associative ) প্রক্রিয়ায় কোন" 
প্রতিবন্ধের থেকে CES বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রয়েড এ ব্ষিয়ে ভিন্নমত 
পোষণ করতেন | ফ্রয়েডের মতে, অতীতের কিছু কিছু মনে করতে না৷ পারাটা! 
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ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রেষণীবদ্ধ। এরূপ মনে করতে না পারার 
ঘটনাই ‘প্ৰতিবন্ধ ( Resistance ) আর প্রতিবন্ধ থাকা মানেই পূর্বের কোন: 


অবদমনের ইন্দিত দেয়। 

অতীত অভিজ্ঞতা_শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার গুরুত্ব 

ফ্ৰয়েডে র আরও একটি মুল সিদ্ধান্ত এই যে, রোগের কারণ অর্থাৎ ইচ্ছা'র 
সুত্রগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে_-এমন কি স্বপ্ন, বিদ্ধ বা 
কোন ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে যে ইচ্ছার পুরণ প্রয়াস ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও 
অতীতের কোন ইচ্ছা । এই স্ত্রকে ধরেই ফ্রয়েড অব্যবহিত অতীত থেকে 
শৈশবজীবনের অভিজ্ঞতায় চলে ধান। এতে নৃতন চিন্তার কি আছে? 
প্রত্যেকেই এটা জানেন যে বর্তমান সর্বদাই অতীতের অভিজ্ঞতা ও কর্মের 
ফলশ্রতি। ফ্রয়েডের এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ ও এ বিষয়ে স্বাভাবিক 
ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্নতর । তিনি বলছেন যা অতীতে ঘটে তার একটা 
GEA ছাপই যে কেবল মনের মধ্যে থাকে তা নয়, সে অভিজ্ঞতা সক্রিয় থাকে 
এবং স্বপ্নের অস্ফুট অংশের মধ্য দিয়ে ও অন্যবিধ উপায়ে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ 
করে। তিনি এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসলেন যে ইচ্ছার মৃত্যু হয় না! 
কোন ইচ্ছা af. একবার সক্রিয় হয়, তা হলে সেটা বাক্তির মনের মধ্যে 


অগোচরে কাজ করে যেতে থাকে | 
মনঃসমীক্ষণে সংক্রমণের ( Transference ) ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে 


দেখা যাবে যে, রোগীর মনঃসমীক্ষকের প্রতি Huge ( Positive ) বা Tete 
(Negative) প্রক্ষোভগত, প্রতিন্তাসই সংক্রমণ ।  ক্রয়েডের কাছে এ 
সংক্রমণের একট! বিশেষ তাতপর্ধ্য আছে। অতীতের ইচ্ছা মরে যায় না। এ 
ইচ্ছার মধ্যে শৈশবকালের ইচ্ছারাও আছে। শৈশবকালীন ইচ্ছারা, সংক্রমণের 
সময় সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পায়। মনঃসমীক্ষকের 
প্রতি ব্যক্তির যে প্রক্ষোভগত ভাব তার মধ্যে একটা নির্ভরশীল অসহায় ভাব 
কাজ করে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষকের মধ্যে সে তার শৈশবকালীন ইচ্ছা (যে 
ইচ্ছার! শৈশবকাল থেকে এখন পর্যন্ত ব্যক্তির মধ্যে ভিতরে ভিতরে সক্রিয় 
ছিল ) চরিতার্থ করার একট! অবকাশ যেন পায়। মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি 
তার পিতাকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। এ সময়ে PAE মনঃসমীক্ষককে 
কেন্দ্র করে তার অনেক শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে, শৈশব- 
কালীন অনেক পৃণ্জীত আবেগের প্রকাশ ঘটে। 
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এ থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বে, মনঃসমীক্ষণের সংক্রমণের 
ঘটনাকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা মেনে নিতে হয় যে, কতকগুলি 
ইচ্ছা ও অবস্থার কথা ব্যক্তির মনে সর্বদা সক্রিয় থাকে__সে ইচ্ছা যত অতীতের- 
ই হোক ত মরে যায় না। (Psycho Dynamics of the Unconscious) | 

ব্যক্তির সহজাত দ্বৈততা (Assumption of the Inherent 
-dualism of the Individual ) 

'অবদমিত' “শৈশবকালীন” “যৌনতা” -এ শব্দ তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মূল 
তিনটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে | অবদমনের ধারণার অন্তরালে সর্বজনীন ভাবে 
ইচ্ছার অগোচর নিয়ত সক্রিয়তার ধারণা রয়েছে এবং তিনি শৈশবকালীন 
অভিজ্ঞতার কার্য্যকারিতার অবতারণা করে ইচ্ছার নিয়ত সব্রিয়তা, অবদমন 


২ তাকে মুখের মধ্যে নিয়ে যায়, তাঁর 
আহরণের প্রয়াস র 
পরিত্যাগ করাও সার! শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পশিত E 
দিয়েও শিশুর ‘কাম পিপাসা" পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে শিশুকে স্বতঃ- 
স্কর্তভাবে যা কিছু দেহগত সাংবেদনিক ( Sensuous ) স্থখ দেয়, তার মধ্যেই 
age? থাকে। পরবর্তী জীবন অধ্যায়ে ব্যক্তির যে কোন ভালবাসা-বন্ধুত্ব 
শিল্প ও সংগীতপ্রীতি সবকিছুর মধ্যেই ফ্রয়েডের মতে ‘যৌন-স্থখ’ নিহিত 
থাকে। যা কিছু করতে আমর! ভালবাসি সব কিছুর মূলেই রয়েছে কামবেগ 
( Sex-impulse ) | বৃহত্তরভাবে ফ্রয়েড যৌনতাকে ভালবাসা" সমার্থক বলে 
ব্যবহার করেছেন। কিন্ত ক্রয়ে বলেছেন যে, ভালবাস! যৌনত। Rafie কিছু 
SRT ভাবা চলে না। CHR ভালবাসা বন্ততঃই ‘যৌনযূলক’, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
আদল চোষাও তাকে স্বল্প পরিসরে যৌন সুখ দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের যৌনতার 
ধারণা একদিকে ঘনিষ্ঠভাবে যৌনোতসারিত অথচ বৃহত্তর তাৎপর্য afew oq 
মধ্যে তিনি কোন স্ববিরোধিতা খুঁজে পান নি। 
wae দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির মানসিক জীবনে একটা দ্বৈতত| আছে। 
wines মনের তিনি ছুটি স্তরের কথ! বলেছেন__চেতন ( Congcious ) ও 
feta (Unconscious ) | তিনি মনের প্রাকচেতন (5007086109৪) অংশের 


ফ্রয়েডের যূল সিদ্ধান্তঃ প্রেষণা ও গৃটৈষাঃ ২২১, 


কথাও বলেছেন। প্রাকচেতন চেতন মনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট । 
প্রাকচেতন মনের অভিজ্ঞতাকে চেতন মনে ইচ্ছা! করলেই ফিরিয়ে আনা যায় ১. 
যদিও প্রাকচেতন মনের অভিজ্ঞতা ঠিক চেতন মনের অভিজ্ঞতার সাথে 
অব্যবহিতভাবে সংযুক্ত AT! যে সব অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা অবদমিত হয়, 
সেগুলোই Rata মনে থাকে | চেতন মন ও নিজ্ঞান মন মনের ছুটি বিপরীত- 
মুখী দিক। মনের-একটি দিক বাস্তবধর্মী, অপরটি সুখান্বেষী | শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
ও তাৎক্ষণিক সুখের জন্য যা করে সেটা মনের একটি দিক ; আর একটি দিকে 
বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে চলতে চায়। মনের ছুটি দিক, ছুটি 
ৰিপরীতধর্মী এষণা দ্বারা চালিত হয়__একদিকে থাকে তাৎক্ষণিক স্ুখান্বেবণ 
(Pleasure Principle) আর একদিকে থাকে বান্তবধর্মীত| ( Reality 
Principle ) | 

সাহজিক ভাবে মানুষ JATIA আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয় ; সে 
তাৎক্ষণিক স্থখ বা আরাম চায় | কিন্ত সে বাস্তবের ছারা, সামাজিক ভৌতিক ও 
পারিবেশিক প্রতিবন্ধের দ্বার প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হয়__তার সকল 
ইচ্ছা পরিপূরণে বাধা আসে । যে সুখপ্রত্যাশা পরিণামে দুঃখ আনে, তাঁকে 
হয় সে পরিত্যাগ করার প্রয়াস করে, নয় বৃহত্তর ও সম্পূর্ণ সখ প্রাপ্তির আশায় 
তাৎক্ষণিক হ্থথ-প্রাপ্তিকে সাময়িক ভাবে ত্যাগ করে। এ দ্বৈতত৷ Aro পক্ষে 
afea সাথে পরিবেশের । শিশু প্রথম কেবল সুখান্বেষণের প্রকৃতির দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়--তার মধ্যে বাস্তব জগতের বাধা নিষেধের কোন জ্ঞান থাকে না। 
ধীরে ধীরে বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে সে অনেক কিছু শেখে--পরিবেশের নিয়ম, 
অন্ুশাসনকে নিজের মব্যে ধারণ করার প্রয়ান করে। সামাজিক ও ভৌতিক 
নিয়ম ও অন্থশাসনকে সে যেন নিজের মধ্যে গ্রথিত করে নেয়, ধীরে ধীরে তার 
মধ্যে একটা শক্তি বা মানসপ্ররুতি গড়ে ওঠে, যা তাংক্ষণিক সুখ প্রাপ্তির 
স্পৃহাকে সংযত করতে পারে | 

স্জনেবণ। (Eros) ও মরণেবণ| (Thanat০5)-র ধারণ (Concept 
of Eros and Thanatos) 

ফ্ৰয়েড RUIA এবং নিজ্ঞন মন সম্বন্ধে সুখান্বেষণের সুত্র অনুসরণ করেন, 
কিন্তু ব্যক্তির জাগর জীবন বাস্তবতার স্থত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 
দ্বৈততা বক্তির সাথে পরিবেশের কিন্তু পরিবেশের অনুশাসন ও বিধি নিয়ম 
ব্যক্তি নিজের মধ্যে অনেক পরিমাণে ষেন আত্মসাৎ করে নেয়। এই 


QR মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


বাস্তব সভা, যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে আত্মস্থ থাকে, সেই হেতু তার বাস্তব সত্তার 
গ্রেষণা-গতিবেগ কামশক্তির (libido) সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী না হয়ে বরং 
-অনেকটা কামণক্তির অধীন, কামশক্তির দ্বারা নিয়স্বিত। এদিক থেকে, 
ফ্রয়েডের দ্বৈততার নীতি এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে না। 
তাছাড়া, বহু ব্যক্তি আছে যারা নিজেদের অত্যন্ত ভালবাসে । এ 
-অবস্থাকে বল! হয় স্বকাম (Narcissism) | শিশুদের মধ্যেও প্রাথমিক-স্তরের 
স্বকাম পরিলক্ষিত হয় | পরিজন ও বাইরের ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাস! যায় 
বা এ থেকে যে Bl পাওয়া যায় এ বোধের উন্মেষ যখন সঠিক ভাবে শিশুর 
মধ্যে হয় না, তখন স্বকামের মধ্য দিয়েই সে তার স্থস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে। 
তাছাড়া, শিশু যখন তার অভিপ্রেত ভালবাসার জনদের কারও কাছ থেকে 
অনীহা ও আঘাত পায়, তখন সে নিজেকে ‘নিজের মধ্যে” গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ 
কামশক্তিকে (Libido) অহমে আবদ্ধ করে রাখে। এ ভাবে আপন অহমও 
(8০) যদি প্রেম-পাত্র ( Love-sbject) হতে পারে, তাহলে অহমও অংশত 
কামশভিরই অন্তভূ ক্র, এ সিদ্ধান্তে 'আস। যেতে পারে | 
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আত্মরক্ষাকারী অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে পূর্বে কামশক্কির (libido) বিপরীত 
ধর্মী বলে মনে করা হত। এর! সপ্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ন! হলেও কামশক্তির 
কাছে এরা নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্নজাতীয় | কেননা এর! ব্যক্তির একান্ত প্রিয় বস্ত 
অহমকে রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট | আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলি ভিন্নজাতীয় হলেও 
qal সমষ্টিগতভাবে কামশক্তির সম্পুর্ণ বিপরীতধর্মী এট! আর বলা চলে না | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আত্মরগ্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলিও কিয়দংশে কামশক্তির 
অন্তভূত্তি। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃতিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড 
বলেছেন জীবনেষণী (Eros ql Life-instinet) | এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জীবনে- 
যণার মধ্যেই কি আর যা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা তা নিহিত থাকে, না এর বিপরীত- 
মুখী আর কোন ইচ্ছা রয়েছে, যার দ্বার| ফ্রয়েডের দ্বৈততার ধারণা প্রমাণিত 
হতে পারে। ফ্রয়েড বলেন, জীবনেষণার ঠিক বিপরীতমুখী আরও একটি ইচ্ছা 


নিজ্ঞান মনের স্বরূপ £ ফ্রয়েডের মত ২২৩ 


আছে, তার নাম দিয়েছেন তিনি মরণেবণা (Death instinct) | মানুষের মধ্যে 
যে. আত্মহত্যা, আত্মনিপীড়ন, ase দেখা যায়, এগুলিই মরণেষণার 
ঘ্যোতক। তাছাড়! ফ্ৰয়েড দেখালেন, প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই যেন 
জীবন মৃত্যু একসঙ্গে খেলা করছে। অবশ্য জনন-কোষের মৃত্যু নেই এটা যেন 
পরিপূর্ণরূপে জীবণেষণার ধারক। একদিকে জীবন আর অপরদিকে মৃত্যু । 
দুটি বিপরীতমুখী fie) মরণেষণ। যখন বহিমুখী হয়ে ওঠে তখন তা সর 
কিছু চূর্ণ করে, অপরের প্রতি নির্মম আচরণ করে, অপরকে হত্যা করে; আর 
ত যখন অন্তৰ্মুখী হয় তখন ত! আত্মহনন, নিপীড়িনের রূপ নেয়। 


BA মনের স্বরূপ £ PULTA মত 
Development of Mind and Freud’s account of 
Instincts and Libidinal development 

FAC মনের চেতনা ও নিজ্ঞানের দ্বৈততাকেও পুনবিবেচন| করেন। 
প্রথমদিকে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে, অহম্‌ সত্তা ( Ego ) সম্পূর্ণরূপে চেতন!” 
এবং এই চেতন মনের কাছে যে সব ইচ্ছা অপ্রীতিকর ও অগ্রহণযোগ্য, অহম 
তাদের বাধ! দিয়ে নিজ্ঞণনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যেসব 
রোগী মনঃসমীক্ষণ করেন তার! কেউ মনঃসমীক্ষণের সময় তাদের বাধা সম্বন্ধে 
"অবহিত থাকেন না। এই সব বাধ| চেতন মনের বাধা নয়, চেতনভাবে এর] 
অবাধে অতীত অভিজ্ঞতাকে মনে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কোন বাধা দেয় 
না। অতএব এ বাধা নিজ্ঞান, এবং নিঃসন্দেহে এ বাধা থেকেই অবদমন ঘটে। 
অহম্‌, অবদমন ও বাধাপ্রদান ক্রিয়াতে Fetes কাজ করে। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে অহমের কিয়দংশ চেতন এবং কিয়দংশ নিজ্ঞান। অহমের চেতন দিক 
পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট । অহম্‌ তার ইন্দিয়নিচয় দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে 
সচেতন হয় এবং ATS পেশী সঞ্চালনের দ্বারা তার সাথে সামগ্রস্ত রেখে চলতে 
চেষ্টা করে, চেতন বেদনা! বা ZA প্রাণীর ভিতরের অল্গাদি (Organs) ও freta 
মনের সাথে সংশ্লিষ্ট । যদিও অন্তরস্থিত মন বেশীর ভাগই নিজ্ঞানস্তরীয়| নিজ্ঞণন 
মনে সদীসক্রিয় afer এবং যন্ত্রণার উদ্রেককারী বিশেষ বিশেষ 
অবদমিত কামন! বাঁসনা ও অভিজ্ঞতা বিরাজ করে । এক্ষেত্রে দৈততা হ'ল 
একদিকে মনের উপরের স্তর, ষে. সুর পরিবেশের সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট, এবং অন্যদিকে মনের অন্তঃস্থিত স্তর, যার সাথে সরাসরি 2E পরিবেশের 


228 মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


কোন সম্বন্ধই নেই। এই অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ফ্রয়েড নামকরণ করেছেন 
Id ইভংবা অদস্‌। - মনের অহ্ম ব1 Ego পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বটে কিন্ত, 
এ স্তরের উদ্ভব হয়েছে অদস্‌ (Id) থেকেই । অহমের এ অংশটি Greta | 
ইদ্‌এর মধ্যে আছে প্রানৃত্তিক তাড়ন শক্তি যার মধ্যে জীবণেষণা ( Lifə 
instincts ) ও মরণেষণা ( Death instincts ) ছুইই বর্তমান রয়েছে, যা 


থেকে ব্যক্তির ইচ্ছাগুলি রূপ নেয় এবং পরিবেশের দিকে প্রধাবিত হয়; চেতন. 


মনকে আন্দোলিত করে| যখনই এ ইচ্ছাগুলির কোন একটি অহম দ্বারা 
অবদমিত হয়, তখন সে ইচ্ছাগুলি ইদ্‌ বা অদসে কিরে যায়। অহম সত্তা 


সর্বদা একদিকে বাস্তব জগতের দাবী ও অন্যদিকে অদসের প্রবৃত্তিগত বাসনার, 


(Unconscious): 


দাবীর সাথে TASI রক্ষার জন্য মধাস্থত! করে | অদস যাতে বাস্তব জগতের 
দাবীর সাথে মানিয়ে চলে, অহম তার প্রয়াস করে। আদম অন্ধভাবে কেবল 


The ego tries to mediate between the world and the id, to make the 
Id comply with the world’s demands and, by means of muscular activiiy,. 
to accommodate the world to the Id’s desires, 


Freud, S.: The Ego and the Id. 1927, P 83. 
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RA করে (Pleasure Principle), কিন্তু জীবনে সর্বদা সুখান্বেষণ 
প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায় না। অদসকে অহমের মাধ্যমেই চলতে হয়। 
অহমকে বাস্তব জীবনের সাথে চলতে গিয়ে বাস্তব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
হয় এবং বাস্তবাদর্শ ( reality principle ) মেনে চলতে হয় | 

অহম জীবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে; স্বভাবতঃই 
ano নির্দেশে চলতে গিয়ে অহমকে নানারপ বাধা! বিপত্তি ও বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হতে হয়। অহম এ সময়ে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে ষা বাস্তব 
পরিবেশ মঞ্জুর করতে পারে না । যখন অহমকে তার কোন প্রিয়-বস্ত ত্যাগ 
করতে হয়, তখন তার মনের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি ( Image ) থেকে 
যায় এবং মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবিটিকেই বস্তুর পরিবর্ত হিসাবে আকড়ে 
ধরে, এবং এইভাবে সেইসব পরিত্যক্ত বস্তু ও অবস্থার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে নিজের 
মধ্যে ধারণ করে| অহমের বিকাশ ও বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হতে থাকে | অহম যদি 
ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করে, তা'হলে এর মধ্যে MAII ও সংহতি দেখা যায় 
এবং পরিবেশের সাথে এর যথার্থ সঙ্গতি থাকে । অদদ সর্বদাই RT ও 
এলোমেলো ; এর চারিক্র্যবৈশিষ্ট্যই এই | 

অদ্স ও অহমের মধ্যে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়, একে বলা হয় 
অধিশাস্তা (Super Bgo)| আমর! বিবেক বলতে য| বুঝি মোটামুটিভাবে 
অধিশান্তা তাই। মনঃসমীক্ষণের- সময় রোগীর মধ্যে যে পাপবোধ পরিলক্ষিত 
হয়, তা থেকেই মনঃসমীক্ষক মনের এ সতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন | 
অধিশান্তার মধ্যে অনেক বিধি নিষেধ থাকে--এটা করবে’ এটা করবে না'__এ 
রকম সব বিধি নিষেধ অবিশাস্তা অহমের উপর আরোপ করে। এসব বিধি 
নিষেধ যে সর্বদা SANA তা নয়, পরিবেশের সাথে সামগ্স্ত রক্ষার ব্যাপারেও 
যে এরা সর্বদা সাহায্য করে তা নয়। এসব বিধি নিষেধের উদ্ভব হয় অন্তর্জগত 
থেকে, অহম ও অদদের সাথে HSA থেকে। পরিবেশের সাথে যুঝতে 
গিয়ে অহম যদিও সকল স্তরের প্রাণীর মধ্যেই অল্পবিস্তর গড়ে ওঠে, অধিশীস্তা 
কিন্তু কেবল মানুষের মধ্যেই থাকে। অধিশাপ্ত মাছের মধ্যে গড়ে ওঠার 
কারণ (ক) মানব শিশুর সমাজ আরোপিত বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে শৈশবকাল 
যাপন এবং (ধ) একমাত্র মাহুষকেই জন্মকাল থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত যথাযথ 
যৌনজীবনের Sere রূপায়ণের মধ্যে অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকে রীতিসিদ্ধ 
যৌনজীবন আরম্ভ হওয়ার কালের মধ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হয়। 
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afete আদিমকালের মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি হয় এবং এর আদিরূপের Rate 
বংশানুক্ৰমে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু অধিশাস্তার অধিকাংশ 
প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে নৃতনভাবে উদ্ভব হয়। শিশুর ‘clatter! প্রতিহত 
হওয়ার মধ্য দিয়েই ‘অধিশাস্তা'র উদগম ঘটে | শিশুর প্রতিহত যৌনাবেগ থেকে 
অধিশাস্তার অভ্যুদয় হয়। ফ্রয়েডের মতে, শিশুর যৌনতা প্ররুতপক্ষেই যৌনতা 
কেন না শিশু সর্বদাই একটি ভালবাসার বস্তু খোজে, ছেলে হলে প্রথম 
ভালবাসার বস্তু মার মধ্যে পায়, মেয়ে হলে বাবা'র মধ্যে । এ থেকে আরম্ভ হয় 
'ইডিপাস oT | afte! গঠনে ‘ইডিপাস গুঢ়ৈষার’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। সেজন্য এ পর্য্যায়টিকে ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন | 

- গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই গৃটৈষার নামকরণ 
হয়েছে। থিবসের রাজা ERIS বাণী শুনলেন যে, ছেলে বড় হয়ে তাকে হত্যা 
করবে এবং ছেলে মাকে বিবাহ করবে। ইডিপাস হ’ল থিবসের রাজার ছেলে। 
ভাবী পিতৃহস্তা ছেলের পার মধ্যে একটা পেরেক ফুটিয়ে দিয়ে তাকে একটি 
পাহাড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল | ইডিপাসকে থিবসের পাশবর্তা রাজ্যের রাজা রক্ষা 
করলেন এবং পোস্পুত্রের মত প্রতিপালন করে মান্য করলেন-__ইডিপাস তার 


আসল পিতৃপরিচয় ও তার সম্বন্ধে ভবিস্যত্বাণী কিছুই জানল না । একবার 


অবশ্য সে যখন ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট গেল, তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করা হল 
যে সে তার পিতাকে হত্যা করবে ও তার মা'কে বিবাহ FTA | এ কথা শুনে 
সে তার প্রতিপালক পিতার বাড়ী থেকে দূরে চলে গেল, এবং পথে ঘুরতে 
ঘুরতে, তার নিজের পিতার সাথে দেখা হয়ে গেল । পিতার সাথে ঝগড়া হল, 
তাকে হত্য| করল, ইডিপাস তখন একজন বড় যোদ্ধ| হয়ে উঠেছে। সে থিবসে 
পৌছল, থিবস জয় করল, সেখানকার রাজা বলে ঘোষিত হ'ল এবং সেখানকার 
বিধবা! রাণীকে বিবাহ করল। এ সবই-কিন্ত ইডিপাঁস করল তার পিতামাতার 
প্রকৃত পরিচয় না জেনে। স্বামী স্ত্রী হিসাবে বেশ কিছুদিন কাটল, তাঁদের 
চারটি সন্তান Va | চতুর্থ সন্তান হবার পর প্রকুত সত্য প্রকাশ হু'ল। ইডিপাস 
এ ঘটনায় এতটা আহত হ'ল যে, সে দুঃখে নিজের চোখ তুলে ফেলল | 

এ পৌরাণিক কাহিনীর ছকটি are tea ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। 
ইডিপাস তার বাবাকে হত্যা করল এবং মাকে বিবাহ করল। সে ছুটি অপরাধ 
করল-_একটি পিতাকে হত্যা, অপরটি মা’র সাথে যৌন সম্পর্ক । দুটিই অত্যন্ত 
গহিত কাজ । ৷ গহিত ও নিষিদ্ধ বলেই ফ্ৰয়েড্‌ বলেছেন, সকলের মধ্যেই এরকম 
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ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে, সকলের মধ্যে OHA বাসনা রয়েছে। যা কিছু নিষিদ্ধ 
তাই করার একটা প্রবল বাসনা মানুষের মধ্যে আছে; বাসনা আছে বলেই 
এরূপ প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে এবং ঘটতে পারে বলেই সামাজিক নিষেধনামা জারি 
করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে নিষেধনামাই নিষিদ্ধ বাদনার অস্তিত্বের প্রমাণ 
'দেয়। 
ইডিপাঁস কমপ্লেক্স বা গুটৈষা বলতে বোঝায় মা'র সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছা। 
প্রত্যেকের মধ্যেই এরূপ ইচ্ছা আছে | ছেলের মা'র সম্পর্কে যৌনেচ্ছা এবং মা'র 
ভালবাসা পাওয়া নিয়ে বাবার সাথে প্রতিদন্দিতাএ অবস্থাকেই ফ্ৰয়েড 
নামকরণ করেছেন ইডিপাস অবস্থা। মায়ের প্রতি তার যৌন আকর্ষণ যত 
বৃদ্ধি পায়, তত নে পিতাকে: তার প্রতিদন্দী বলে মনে করে এবং শেষ পৰ্য্যন্ত 
পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তীর ক্ষতি, মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তায় উকি মারে। 
এরূপ মানসিকতাকেই ফয়েড বলেছেন ইডিপাস FAT | BTA মনেই এ 
সকল চিন্তার, এ সকল ইচ্ছার আনাগোনা চলে | 
ca fier যৌন-মানসশক্তি মার প্রতি উদ্দিষ্ট হওয়া, মা'র প্রতি অত্যন্ত 
আসক্ত হওয়ার পরই অন্ত কোন ভাইবোনের জন্ম-সম্ভাবনায় যখন মাতৃন্তন্ত পান 
বন্ধ হয়ে যায়, মা'র শাসন SSA আরম্ভ হয়। মা'র প্রতি তার আসক্তি 
তার প্রথম অকুত্রিম ভালবাসার পথ খুব সহজ সরল নয়। ইতিমধ্যে ছেলে 
তার পিতার প্রতি আসক্তি অনুভব করে, পিতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ, সব 
কিছুতেই তাকে Aaa করার চেষ্টা করে। পিতার সাথে একাত্মীকরণ 
(Identification ) করে | কিন্ত সে অবাক হয়ে দেখে যে, সব বিষয়ে সে 
পিতাকে অনুসরণ করতে পারে না, অন্থমরণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
বিশেষ করে, সে মা'কে তার বাবার মত ভালবাসতে পারে না" ভালবাসা সম্ভব 
হয় না। সে দেখে যে, মাকে একান্তভাবে ভালবাসার বিষয়ে তার বাবা 
একজন afer হিসাবে হস্তক্ষেপ করে, সে তার বাবার এই ভূমিকাকে অত্যন্ত 
তরে বাবাকে পথের কীটা, মনে করে এবং মা'কে 


অপছন্দ করে, ভিতরে ভি 
মনাও সে করে থাকে। 


পাওয়ার পথে এ পথের কীটা দূর হয়ে যাক্‌ এমন কা 
যে পিতাকে আদর্শ হিসাবে দেখে ও ভালবাসে, সেই পিতাকেই আবার মা'র 


ভালবাসা পাওয়ার বিষয়ে প্রতিদন্থা ও পথের কাটা ভেবে WH করে। যে 
পিতাকে ভালবাসছে তাকেই আবার Ta করতে হচ্ছে! ভালরাসা-ও Tl 
এই ছুই এর ছন্দে সে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে | ফ্রয়েড মনে করেন, ছেলের 


ce মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


যৌন-মানসশক্কি আত্ম-রতির ( Auto-erotic) বিভিন্ন পর্ধ্যায়, যেমন মৌখিক, 
(Oral ) ও পায়ু (491) স্থান অতিক্রম করে যখন চার পাঁচ বৎসরে লিঙ্গে 
নিবদ্ধ হয় তখনই এ দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা অত্যন্ত তীক্ষরূপ নেয়। এই সময় সে তার বাব৷ 
মা উভয়ের কাছ থেকেই কঠোর বিরোধিতা পায়। আত্মকামের অভ্যাসগুলির 
পুনরাবৃতিকে শাসন করা হয়, ভয় দেখানো হয়। তখন শিশুটির এ সব ইচ্ছা 
ত্যাগ কর! ও অব্দমন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই সময়ে সে 
নিজে নিজে কতকগুলো আদর্শ আচরণমান নির্ধারণ করে নেয়। সে বাবার 
সাথে ছুটি আদর্শ সামনে রেখে একাত্মীকরণ করে (১) ‘আমি আমার বাবার 
মতন হব। (২) আমি আমার বাবাকে হত্যা করব না, অথবা ‘তার স্ত্রীকে” 
অধিকার করার কোন ইচ্ছা পোষণ করব না'। এই ছুটি সর্তকে ছেলে মানবে 
বলে গ্রহণ করে এবং এই মূল ছুটি আদর্শ প্রতিপালনের মধ্য-দিয়েই অধিশাস্তার 
মর্মযূল গঠিত হয়। 

মোটামুটিভাবে এ অবস্থাকেই বলা হয় ইডিপাস কমপ্লেক্স বা ইডিপাঁম, 

BAL এবং এ অবস্থায় যে সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয় তার অবদমনও এমনি, 
ভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু এ অধ্যায়টি শিশুর, সে ছেলে হোক আর মেয়েই: 
হোক, উভকামিত!| ( Bisexuality ) ata জটিল হয়ে যায়। ছেলের যৌন- 
মানসিকতা বা “ভালবাসা” মা'র সাথে সাথে বাবার প্রতিও ধাবিত হয় এবং 
মা’ও কিয়দংশে আদর্শ হয়ে যেতে পারে এবং যেহেতু ছেলের বাবার প্রতিও 
যথেষ্ট আকর্ষণ থাকে, M সেখানে বাবার ভালবাসা পাওয়ার পথে প্রতিদন্দ্ী ও 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াতে পারে । তখন ছেলে মা'র ভাব-যৃতিকে নিজের মধ্যে 
একাত্মীকরণের মাধ্যমে গ্রথিত করে নিতে পারে । এর দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে 
ছেলের অধিশান্ত! গঠনে মা'র ভূমিকাও অনেক পরিমাণে রয়েছে ।_ ছেলের 
একাত্মীকরণ কখনো৷ কথনো! বাবার থেকে মার সঙ্গে বেশী হতে পারে। এর 
ফলে ছেলের মধ্যে একটা মেয়েলিপনাও দেখা দিতে পারে। মেয়ের ক্ষেত্রে, 
ঠিক এর বিপরীত অবস্থাগুলোর অবতারণা ঘটে। 

পীচবতসর বয়সে ইডিপাস গৃটৈষার যথার্থ ও সার্থক উত্তরণের পর. শিশুর 
যৌন-বিকাশ বয়ঃসদ্ধিকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে । একজন যুবক বা যুবতী পরিণত 
ভালবাসার স্থযোগ ও দাবী কিভাবে গ্রহণ ওুপ্রতিপালন করবে তা! বহুলাংশে 
নির্ভর করে তারা ইডিপাস পর্যায়ে কতটা সার্থকতার সাথে সঙ্গতিসাধন করতে 
পেরেছিল। 


নিজ্ঞ্ণান মনের স্বরূপ £ ফ্রয়েডের মত r 


ফ্রয়েডের aeaa? (Mental mechanisms ), ott 
প্রক্রিয়া ( Defence Mechanisms ), fetes সক্রিয়তা ( Dynamics of 
the unconscious ), “আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া" (Defence Mechanisms”) বা 
সক্রিয়তা ( Dynamisms ) প্রভৃতি ধারণার মধ্যে যান্ত্রিকতা নেই। ফ্রয়েডের 
এই সকল ধারণা ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যায় ও ব্যক্তিত্বের কার্য্যকারিতা AAA যথেষ্ট 
পরিমাণে সহায়ক | কোন গোপন ইচ্ছাকে, অন্ত কোন. বস্তু সম্বন্ধে ভয়ের 
আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা একপ্রকার সক্রিয়তা (dynamism) | iA ইচ্ছা 
অসামাজিক ও অশ্লীল, সে ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার প্রয়াসে বিবেকের যে কষাঘাত 
ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় আনে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ইচ্ছা 
চরিতার্থ করার প্রয়াসকে যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়াস ( Rationalisation ) 
করে। যে ইচ্ছাকে সোজাস্থজি সমাজ অনুমোদন করে ATS চরিতার্থ করা 
যায় না, সে ইচ্ছাকে সমাজ অনুমোদিত পথে নিয়ন্ত্রিত করাও ( Sublimation ) 
একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা। : 2 

ফ্রয়েডের এই সকল সিদ্ধান্ত যদিও সম্পূর্ণরূপে বস্তনিষ্ভাবে প্রমাণিত : হয় 
নি, তরু এটা ঠিক যে, gaw ব্যক্তির নিগৃঢ় ক্রিয়াকলাপ ও সমাজ-পরিবেশে 
মনের কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। সকল 
তত্ব ও সত্য নিয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে হয়ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ 
সত্যাদি জানা যেতে পারে। মনঃসমীক্ষণ কেবলমাত্র এককভাবে ব্যক্তির 
মনোজগত নিয়েই এখন আর আলোচনা করে না, সমাজ-সমস্তা, সমাজ- 
জীবনের ধারায়: ব্যক্তির Sel অনিচ্ছা কিভাবে প্রভাবিত হয়, সে বিষয়েও 
পৰ্য্যালোচনা করে।  মনঃসমীক্ষণ এখন প্রায় একটা সমান আন্দোলনে - 
রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রয়েডের মৌলিক বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তগুলি 
বুঝতে হলে, ফ্রয়েডের উদ্বায়ুরোগের চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত যে সকল 
চিন্তাভাবনা, তাকে যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। উদ্বাযুরোগ ও 
মানসিক বিকৃতি নিরাময়ে তীর যে প্রয়াস ও অবদান তাকে কোন প্রকারেই 


অস্বীকার করা যায় না। 
মনঃসমীক্ষণের যু HST কিভাবে এসেছে, এদের ক্রমবিবর্তন ধারা ও 


বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, এ সম্পর্কে আলোকপাত কর z 
: ও যুক্তি-বিশ্তাস না 


২৩০: মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


চিন্তা-ধারাকে ও মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তিধারাকে 
উপস্থাপিত করা হয়েছে। 
এবার আমরা ফ্রয়েডের যূল-সিন্ধান্তগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করব। 


মনঃসমীক্ষণ কি? 

“মন:সমীক্ষণ' শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রায়ই ঠিকভাবে বুঝে দেখার চেষ্টা 
করা হয় না এবং এ শব্দটিকে অত্যন্ত অসাবধানতাঁর সাথে ব্যবহার কর! হয় ॥ 
মনঃসমীক্ষণ শব্দটি SCAG ( Freud ), ae লার ( Adler ) ও ইয়ং (Jung) এর 
নামের সাথে জড়িত, যদিও যথার্থভাবে মনঃসমীক্ষণ শব্দটি ক্রয়েডের-ও ধারা তীর 
মনংসমীক্ষণু পদ্ধতির অনুগামী তাদের সাথেই একান্ত এককভাবে জড়িত হওয়া: 
সমীচীন ফ্রয়েড-নিজেও বলেছেন যে, *মনঃসমীক্ষণ' নামটি কেবল তার উদ্ভাবিত, 
িদ্ধান্তগুলি (Theory) এবং তার উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য 

মনঃসমীক্ষণ বলতে বর্তমানে মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 
WH মনোবিষ্ভার অন্ত মতাদর্শের কোন পর্য্যায় বা পরিণতি হিসাবে 
মন:লমীক্ষণের অভ্যুদয় ততটা হয় নি, যতটা হয়েছিল ফ্য়েডের চিকিৎসাসংক্রাস্ত 
অধ্যয়ন গবেষণা ও চিকিৎসক হিসাবে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে। Wwe মনঃসমীক্ষণ-মতাদরশ মনোবিগ্ার অন্তান্য fatata a মতাদর্শের 
বিরোধিতা! করেছে; বিশেষ করে কেতাবি মনোবিদ্ধা যা বেশী করে জোর 
দিয়েছে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তন প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর | 
মনোবিদ্ভার গঠনবাদ (Structuralism), অন্যঙ্গবাদ (Associationism) এবং 
গেস্টাল্বাদ প্রত্যেকটি মতাদর্শের বিরুদ্ধেই মনঃসমীক্ষণবাদ কঠোর সমালোচনা 
করেছে। মন:সমীক্ষণাবাদ এই সকল মতাদর্শকে এমনকি উদ্দেশ্তবাদ 
( Purposivism ) এর বিরুদ্ধেও এই বলে অভিযোগ করেছে যে, এর! কেবল; 
মানসিক ক্রিয়! প্রক্িয় নিয়ে বিমূর্ত ও বুদ্ধিবাদী জ্ঞানের কচকচি করেছে; 
কিন্ত মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার গভীর কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে 
নি। মনের গভীরে প্রবেশ করার বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথম মনঃসমীক্ষণবাঁদীরাই 
করেছেন--একপ দাবী মন:সমীক্ষণবাদীরা করে থাকেন। মানবিক আচার 
আচরণ, বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে যে উৎসশক্তি কাজ করে তার সন্ধান ও. 

মাঙ্গযের মনের গভীর গোপন প্রদেশের খনন মনঃসমীক্ষণবাদীরাই প্রথম: 
করেছেন বলে দাবী করেন। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্ধ্যায়ক্ষমিক 


নিজ্ঞ ন মনের স্বরূপ £ ফ্রয়েডের মত ২৩5 


বৈশিষ্যকে বিশ্লেষণ করে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে  মনঃসমীক্ষণবাদীরা 
প্রসারিত করেছেন। এ জ্ঞানালোকে Shs হলে মানসিক বিকাশ পর্য্যায়কে 
অনেকটা যথার্থ দিকে নিয়ন্ত্রিতও করা৷ যেতে পাঁরে। 

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই (Sigmund Freud ) মনঃসমীক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা | 
ভ্রয়েডের চিন্তাধারা মান্য সম্পর্কে ধারণা নবতর মূল্যায়নে AE করেছে। 
গ্যালেলিও' (Galileo), ডারুইন (Darwin) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা মানুষের 
নিজের সম্পর্কে যে অন্থস্থ ও অবৈজ্ঞানিক 'ধারণা প্রচলিত ছিল তার মুলে 
কুঠারাঘাত করেছিলেন। গ্যালিলিও প্রথম বললেন যে, পৃথিবীর চারদিকে ZT 
প্রদক্ষিণ করে না, LOATH চারদিকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মানুষের যে অহঙ্কার, 
তাঁর বামস্থান যে পৃথিবী তাকে কেন্দ্ৰ করেই তার সবকিছু। এই ধারণায় 
গ্যালেলিও প্রথম আঘাত করেন। ডারুইনও মানুষের নিজের সম্পর্কে যে ধারণা 
তার! অন্ত প্রাণীদের থেকে যেন একেবারে ভিন্নতর ও আলাদা কিছু, তাকে 
আঘাত করলেন। ডারুইন বললেন, মানুষ ‘উচচন্তরের’ প্রাণী মাত্র_আলাদ। 
কিছু নয়। ফ্ৰয়েড মানুষের বা্তবায়িত প্রক্কতির মধ্যে যে পশু-প্রককৃতি রয়েছে 
তাকে স্বীকার করলেন ও মানুষের আচার আচরণে, চিন্তায় তার যে 
প্রভাব তার কথাও বললেন। আমাদের মনের গহনে ধ্বংসের ইচ্ছা রয়েছে, 
হত্যার ইচ্ছা রয়েছে, আত্ম-সুখের ইচ্ছা রয়েছে। একদিকে রয়েছে জীবনেষণা 
অন্তদিকে রয়েছে মরণেষণা । এ সব কথা বলে ক্রয়েড মানুষের সংস্কারগত 
অহঙ্কারে আঘাত করেছেন। মানুষের মধ্যে কেবল দেব রয়েছে, মান্য 
অম্বৃতের আলোকের সন্তান এই সকল ধারণায় আঘাত করেছেন। 


মনঃসমীক্ষণের ঢই অর্থঃ 

'মম:সমীক্ষণ' শব্দটির ছুটি অর্থ আছে। প্রথমতঃ, মনঃসমীক্ষণ বলতে 
ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝায়, যে চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বার| মানসিক 
রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং যে চিকিৎসা! পদ্ধতিতে মনের গভীর স্তরের 


ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়। j 
দ্বিতীয়তঃ মনঃসমীক্ষণ’ মনোবিদ্ভায় একটি বিশেষ মতাদর্শ যা “মন:সসীক্ষণ' 
পৃন্ধতিতে মানপিক রোগীদের চিৰিংদাকালে ধীরে ধীরে উৎসারিত ও যা 


কৃতকগ্ুলি প্রয়োজনীয় ও সুসংবদ্ধ সিদ্ধান্তে নির্যাসিত। 
এ ক্ষেত্রে আমরা 'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটি মনোবিষ্ভার একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 


২৩২ - মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
হিসাবে ব্যবহার করব। চিকিংসা-পদ্ধতি: হিসাবে প্মন£সমীক্ষণের” তে: 
তাৎপৰ্য্য, সেটা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে আনব নাঁ। মন:সমীক্ষণের- 
যূল সিদ্ধাস্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। 


£সমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্ত সকল? 3 : 

(ক) নিজ্ঞর্ণন মন, প্রাক-চেতন ও চেতন মন (The Unconscious)! 

- ফ্ৰয়েড অবস্থান frat ( Topographical ) মনের তিনটি স্তরের কথা 
বলেছেন__নিজ্ান, প্রাক চেতন ও চেতন | তিনি এমন সকল মানস ক্রিয়ার 
অস্তিত্বের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন, যার সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণভাবে অনবহিত, 
অথচ যে সকল মানসক্রিয়া অগোচরে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়া 
কলাপকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত. করে। ফ্রয়েডই অবশ্য এরূপ অগোচর 


| নয়, ফ্রয়েডের বহুপূর্বে লেবনিজ্‌ (Leibnitz), হার্টম্যান্‌ (Hartman ), 
সেফেনায়ার.( Schopenhaur ) এবং নিংসে ( Nietzche ) প্রমুখ দার্শনিকগণ 
'নিজ্ঞান মানসিক ক্রিয়া’ সম্বন্ধে তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। ; 
মশের চেতন অংশ সেই অংশ যার সম্বন্ধে আমরা অব্যবহিতরূপে অবহিত। 
আমরা এই মুহূর্তে যে সব চিন্তা ও অঙ্থতূতি সমন্ধে জ্ঞাত, সেইসব চিন্তা ও 
gf নিয়েই চেতন মন গঠিত। প্রাকৃচেতন মনে সেই সব চিন্তা ও 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, যাকে বিশেষ অবস্থায় ইচ্ছ। করলেই আমর! চেতন 
মনে ফিরিয়ে আনতে পারি। AEG মন যেন চেতন মনের 
অবস্থিত একটি ছোট ঘর। মনের এই অংশ থেকে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে কিছু 
কষ্ট করলে বা অন্যদের দ্বারা পূর্ব স্থৃতি চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। 
মনের নিজ্ঞ'নি স্তরে সেই লব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, যাকে ইচ্ছা করলেও 
আমরা gf পথে ফিরিয়ে আনতে পারি না । এতে সেই সব ইচ্ছা ও 
SREI আছে, যার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে 
অবহিত হতে পারি। স্বাভাবিক ভাবে আমরা এ সকল ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে 
সচেতন থাকি ay | 
ফ্রয়েডের মতে মনের নিজ্ঞান - অংশই ব্যক্তির মানস ক্রিয়ায় অধিক, 
eR ARTER SUS ce ibys EN IS 


(The unconscious—the Psycho-dynamics of unconscious mental 


unction—conflict, Repression and other defence mechanisms, ) 


Pea মনের স্বরূপ-ঃ ক্রয়েডের মত ২৩৩: 


সন্িয়। চেতন মন; নিজ্ঞন মনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পকায় ও: FETT | 
নিজ্ঞান - মনে বাসা বেঁধে ৷ থাকে অজস্র শৈশবকালীন - কামনা, অতৃপ্ত 
বাসনা, উদনগ্র-স্খাশয়ী তৃষ্ণা । নিজ্ঞানস্তরীয় অধিকাংশ ইচ্ছাই হ’ল শৈশব= 
কালীন বাসনার ফল। কখনও কখনও এ সকল ইচ্ছা সুপ্ত থাকে) নিক্ষিয় 
থাকে, কখনও কখনও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। fet যে-সব অভিজ্ঞতা 
AAS থাকে, তার প্রত্যেকটির সাথেই wry প্রক্ষোভগত অন্য থাকে, 
প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সাথে যৌন-মানসশক্তি সম্পৃক্ত - থাকে_-এ. সকল 
অভিজ্ঞতার অধিকাংশই শৈশবকালে প্রাক্ষাভিক (Emotional ) আঘাত জনিত 
Traumatic ) অভিজ্ঞতা t 

sae fei মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিক্নলিখিত প্রমাণ গুলির 
অবতারণা করেছেন__ : 

(১) এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনের কোন কোণে সঞ্চিত 
থাকে, যাঁকে আমরা ইচ্ছা করলেও মনের চেতন প্রান্তে ফিরিয়ে আনতে 


পারি না। 

(২) ঘুমের ঘোরে চলা ফেরা করা, পরে সে অভিজ্ঞতার কথা মনে একেবারে 
‘না থাকা __ৰা স্বপ্রচারিতা! (Somnambulism ) | 

(৩) অন্মেহনের পরে অভিভাবনজনিত যে পরিবর্তন | 


(9) স্বপ্ন ( Dreams ) 
(৫) কোন বিশেষ বিষয়, ঘটনা! বা ব্যক্তিকে তুলে যাওয়া | 
(৬) লিখতে বা বলতে গিয়ে বিশেষ কিছু ভুল Fa l 


(৭) বিদ্রপ করা । 

(৮) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা! করে মানসিক রোগীদের সারিয়ে 
‘তোলা যায়_এ সত্য feta মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তাকে Por 
করে: নিজ্ঞর্ণন মনের ইচ্ছা অনিচ্ছা মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত 
করে, এ সিদ্ধান্তের উপরই মনঃসমাক্ষণের চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিঠিত। 

(a) অদস্‌ (Id), অহম্‌ (Ego) ও অধিশীস্তার (Super-ego) অবস্থান 
বিস্তাসে মনের তিনটি স্তরের কথা ফ্রয়েড বলেছেন__চেতন, প্রাক-চেতন 
ও নিজ্ঞন wa) মনের সংগঠন বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা 
করতে গেলে মনের সদা সক্রিয়তাকে (Dynamics ) আমাদের গোচরে 
রাখতে হবে। মনের সক্রিয়তার তিনটি দিক আছে এবং এদের পরস্পরের 
করিয়া প্রতিক্রিয়া চেতন, প্রাকচেতন ও fata স্তরে ঘটে থাকে | 


২৩৪. মানসিক স্বাস্থযবিদা 


G) অদজ্‌ (day সকল মানসিক শক্তির উৎস মনের আদিম ও: 
অবিন্ত্ত রূপ । জীবনেবণা ও মরণেষণা (life instincts, death instucta )। 
প্রবৃত্তি গুলির প্রধান আধার ৷ এ সকল প্রবৃত্তির বাস সম্পূর্ণরূপে মনের fre tr 
স্তরে। অদস সর্বদা স্থখ-স্থত্রের দ্বারা চালিত হয়। এর কর্ম প্রয়াস সর্বদা 
স্থখাম্বেষণে ছোটে _বাস্তব জীবন ও জগতের সাথে এর কর্ম কাণ্ডের প্রথমাবস্থায় 
কোন সম্পর্ক থাকে না। fratafes tatafa গতি জাতীয় ( Dynamics } 
গুনসম্পন্ন, অর্থাৎ মূলত: এর থেকেই কর্মপ্রেরণা উৎপন্ন হয়। শৈশবের বাস্তব 
জ্ঞান বিবজ্জিত স্থখান্বেধী অসংলগ্ন কর্মপ্রয়াস ধীরে ধীরে সমাজ ও বাস্তব-স্থত্রের 
( Reality Principle ) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে | : এই সকল নিজ্ঞণনস্থিত 
ইচ্ছাবেগ যদি বাস্তব ও সমাজ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত তাহলে মান্য 
কেবল তাৎক্ষণিক সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা ছুটত। সভ্যতার আলোকে 
তারা আর কোন দিন আলোকিত হত x | মান্য হয়ে stew সময় জ্ঞান, 
হীন-_বাস্তবজ্ঞানহীন। 

(২) অহম্‌ (০ )-অহম হ'ল বাস্তবৰুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সংহতি: 
আনয়নকারী সত্তা । মনের এ অংশটি 8441 স্থান কাল ও ভৌতিক জগতের 
সাথে যোগাযোগ রেখে চলে। অদসের ইচ্ছাগুলিকে অহম্‌ সর্বদ| বিচার করে 
দেখে এবং এ ইচ্ছাবেগকে প্রতিরোধ করে। এর কাজ হ’ল ব্যক্তির সাথে 
বাইরের ভৌতিক জগত ও মানবিক জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অহম. 
আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তির অদসের অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে 
যতটা চরিতার্থ করা যায় তার উপযোগী আচার আচরণ অহম নিয়ন্ত্রিত করে। 
অহমও অদসের ইচ্ছাগুলির বাস্তবায়িত সর্বাধিক চরিভার্থতা চায়। অহম 
এমন ভাবে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস করে যাতে সামাজিক 
ও ভৌতিক বাস্তবের দাবী যতটা সম্ভব মানা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অদসের ইচ্ছা 
গুলিরও সর্বাধিক সন্তুষ্টি ঘটে। বাস্তবের দাবী ও অদসের দাবীর মধ্যে 
NSD ঘটায় অহম | অহম যেহেতু বাস্তবের সাথে সম্পর্কান্ধিত, সেইহেতু অহম্‌ 
সর্বদাই বাস্তব স্থত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত za | যুক্তি, বিচার বিবেচনা দ্বার! অহম 
চলে ।৯  অহমকে একদিকে অদসের ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিক ভৌতিক ও 
সামাজিক বাস্তবের সাথে সামগ্রস্ত রক্ষা করে চলতে FA | সঙ্গে সঙ্গে অহমকে 


31. Ego stands for reason and circumspection, prudence andi 
discretion.” Mitchell, Problem of Psycho-pathology. 


নিৰ্জ্জান মনের স্বরূপ £ ফ্রয়েডের মত ২৩৫ 


আবার অধিশীস্তার (Super ego) দাবী ও নির্দেশ মেনেও চলতে হয় ॥ 
তাহলে দেখা যাচ্ছে অহমকে তিনটি ভিন্নমুখী শক্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, 

(১) বহির্জগৎ 

(২) অদসের প্রবৃত্বিগত চাপ 

(৩) অধিশাস্তার বাধা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি। 

শিশু অদসের ছারা চালিত হয়ে অনেক কিছু পেতে চায়_যে কোন 

বাসনার পরিতৃপ্তি চায়। কিন্ত বাস্তব জগতের সাথে পরিচয় হবার সাথে সাথেই 
শিশু দেখে যে তার সব আকাজ্জার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। সে দেখে অপরিণাম 
Pit বাসনায় সুখ থেকে দুঃখই আসে বেশী । এ সব অভিজ্ঞতার ছারা অদ্সের' 
খানিকটা অংশ ‘অহম’ এ রূপান্তরিত হয়। অহম্‌ তখন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে 
মনকে অনেক কিছু মানিয়ে নিতে AA AATF বুঝবার চেষ্টা করে, এ কাজ, 
করা ঠিক নয়, এ কাজ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এ দাবীটা অসঙ্গত। 


অধিশাস্তা (Super Ego ) 

অধিশাস্তার ইচ্ছা-শক্তিই প্রধাণতঃ ব্যক্তির সমাজীকরণের জন্ত দায়ী অদষ্‌ 
(19 ) মূলতঃ জৈৰিক ইচ্ছার দ্বারা safes অহম্‌ (786০) মূলতঃ ভৌতিক 
পরিবেশের দ্বারা এবং অধিশান্তা সমাজ সংস্কৃতির হারা ayafes is এই 
অধিশাস্ত। আমাদের বিবেকসত্বা। এর মধ্যে পাপবোধ ও অন্থশোচনার 
অনুভূতির জন্ম হয়। একে অহমের আদর্শও বলা যেতে পারে | Ego ideal ) 
কেনন! এর মধ্যেই সামাজিক আচরণাদর্শ নিহিত থাকে। অধিশাস্তা অহম্‌ 
ও আদসের পারম্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখে। অধিশান্তা এমন 
ভাবে কাজ করে যেন একটি অতন্দ্র প্রহরী; আদ আগত অবদমিত ইচ্ছাকে 
গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে অধিশাস্ত৷ অহমকে সাবধান করে, শাসন করে IP 
অবিশীন্তার মধ্যেই অবদমনের শক্তি, আত্ম সমালোচনার ক্ষমতা বর্তমান 


onditioned, the Ego primarily 


The Id is primarily biologically Ci 
but the super-ego is primarily” 


Conditoned by the physical environmen’, 
sociologically and culturally conditioned. 
1940 


Brown, Psyco-dynamics of abnormal behairour 

like a guard that warns the Ego of 
0. 17000001565 emanating from the 
lysis ? Internatonal Universities 


SSuper-ego acts, as it were, 
the danger of accepting any represse: 
Id’,—Jones, Earnest, wnat is psycho-anal 
Press; Newyork, 1948. . 


২৩৬ 5" -- মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 

থাকে | অধিশাস্তার জন্ম হয় -ইডিপাস স্তরে, ইচ্ছা; অবদমন. ও-ইডিপাস 
গৃঢ়ৈষাকে অতিত্রমনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।  ঈডিপাস স্তরীয় ইচ্ছার 
চরিভার্থতায় পিতামাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাঁধ। দেয়। এই সময়ে 
শৈশবকালীন অহম, এ অবস্থা উত্তরণের জন্তু তার শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস করে। 
অহমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা পিতামাতার সাথে একাতীকরণ FA | 
তাদের আদিষ্ট বিধি নিবেধগুলোকে তারা নিজের অহমের মধ্যে গ্রধিত করে 
নেওয়ার চেষ্টা করে। পিতামাতার মনোভঙ্গী ও তাদের মতামত, তাদের 
SRA গ্রহণ করে এবং এর কলে অহমের কিছু পরিবর্তন হয় । কিন্ত এ পরিরর্তন; 
“এ ভাবে উদ্ভূত অহমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট আদি অহমের 
সন্মুখে বিরাজ করে আদি-অহমের আদর্শ al অধিশান্ত| রূপে ।২ অধিশাস্তা। 
প্রাথমিক -পরধ্যায়ে এ ভাবে গঠিত হওয়ার পর frel মাতা, পিতামাতার 
পরিবর্তত্বরূপ শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাদের আদিষ্ট ও প্রতিপালিত নীতি 
নির্দেশর দ্বারা অধিশান্তা আরও শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট হয়। অধিশান্তার নির্দেশ 


ও দাবীর সাথে যদি অহমের কার্যকলাপের ASD না থাকে, তখনই ব্যক্তির 
মধ্যে পাপবোধ ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক za | 


অধিশান্ডার অস্তিত্বই ব্যাখ্যা করে যে, কি করে প্রত্যেক সভ্যতায় 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-নিয়ন্্ -ও আত্ম-সংযমের শক্তি মানবিক 
আচরণকে মাঞ্জিত ও সংস্কৃত করছে, সভ্যতার আলোকে পরিশীলিত করছে। 
shee উৎসারিত এ শক্তি সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য্যভাবে 
কাজ করছে। যদি আত্ম-শুঙ্খলার বুনিয়াদ এই অধিশাস্তার জন্ম ও পুষ্টির মধ্য 
দিয়ে না হত অর্থাৎ যদি বিবেক-সত্তা' আমাদের মধ্যে না থাকত, তা হলে 
সামাজিক আইন শৃঙ্খল! বজায় রাখা সম্ভব হত না! 

টব)জিত্বের তিনটি গভীর দিকের গঠন ও সক্রিয়ত| সম্বন্ধে সিচেল 
(Mitchel) বলেন যে, “মন প্রথমাবস্থায় AII AETA অদস (Id) থাকে | 


“Their point of view, as it there, is adopted by the Ego, but the 
modification of the Ego, thus arising, remains isolated and confronts 
the rest of the content of the Ego as the Ego-ideal or super Ego”, —Hart, 


Bernad, The psychology of Insanity. 1949- 


>The mind in its beginning is conceived as an unconscious Id. The 
Ego arises 29. a modification of the Id, produced by contact with the 
‘outside world through the perceptual system. It comes’ to existence in 


ছন্দ, FATS গুটৈষা হা 


অহম. অদসের রপাস্তরন থেকেই উদ্ভূত হয়। A যখন ব্যক্তির বাইরের 
বাস্তবের সাথে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতার মাধ্যমে যোগান্বিত হয়, তখনই অদস 
থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতার ও শিক্ষাসংস্পুক্ত অহমের উৎপত্তি হয়। অদসের 
বাস্তবের দাবীর সাথে সামঞ্জস্ত রক্ষা কৰে চলতে গিয়ে এবং বাস্তবের 
পরিপ্রেক্ষিতে অদসের যথাসম্ভব চরিতার্থতার জন্য অহমের উৎপত্তি | অদস 
বাস্তবের দীবীকে বোধের মধ্যে নিতে পারে না-_স্থখ স্ত্রের দ্বারা অদদ চালিত 
হয়। পিতামাতার সাথে একাজ্ধীকরণের মধ্য দিয়ে অহমের “অহম-আদর্শ' 
( Ego-ideal ) BES হয় এবং প্রকৃত অদসের যৌনতা৷ সম্পর্কে পিতামাতার 
সমালোচনাভঙ্গী- ও গ্রহণ-বর্জন ভঙ্গী গ্রথিত হয়ে অধিশান্তার বিবেক হিসাবে 
কাজ করে এবং অবদমন ক্রিয়ায় অহমকে উদ্দীপ্ত করে । অহমের চেতন অংশটি 
বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে চলে, আর তার নির্জন অংশটি অদসের সাথে 
যোগাযোগ বজায় রাখে। 

অহম. (বাস্তব হুত্রের দ্বারা! নিয়ন্ত্রিত) অদস (18) হুখ-্ত্রের ছারা! 
নিয়ন্ত্রিত এবং অধিশাস্তা হ'ল অহম-আদর্শ। এই তিন শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত 
দ্বন্ব চলছে। অদস. চায় তার কামজ ও আক্রমণাত্মক বাসনা চরিতার্থ করতে ৷ 
অবিশাস্ত। হ'ল বিবেকসতা এবং অহম হ’ল বুদ্ধি প্রয়োগকারী বাস্তব সততা" 
অহমকে, অধিশান্তার ইচ্ছা ও অদসের ইচ্ছার মধ্যে যে দন্থ চলে তার 
বাস্তবায়িত সামগ্রস্ত বিধান করতে হয়। সঙ্গতি সাধনের প্রক্রিয়ামাত্রই দন্দের 
অবতারণা করে। এ থেকেই মনঃসমীক্ষণের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত 


উদ্ভূত হয়। 
ga (Conflict), তাবদমন (Repression) এবং গুটঢষা (cemplexes) 


ফয়েডের মতে প্রায় সকল ব্যবহারই ATA, অধিশান্তা ও অহমের মধ্যে 
War পরিণতি। এই সকল ছন্দ মনের চেতন, প্রাকচেতন অথবা অবচেতন 


aa 
and for the purpose of securing a real 


Tesponse to the claims of reality, 
hich disregards reality and is. 


Satisfaction of the impulses of the Id w ty and 
dominated by the pleasure principle. By means of identification with 


the parents or one of the parents, an Ego- ideal is set up within the 
৪০, and as a super Ego, adopts the critical and condemantory 
attitude of the parents towards the libidinal impulses of the Id, The 
8০ ideal functions as conscience and is the instigator of the repressions 
Sffected by the Ego.”—Mithell, problem of psycho-pathology. 


২৩৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 
সাধারণভাবে আমরা দেখি, যখন ছুটি বিপরীতমুখী ইচ্ছা সমানভাবে দুদিকে 
ব্যক্তিকে টানতে থাকে, তখন ব্যক্তি সেই মুহূর্তে কোন্টাকে ছেড়ে কোন্টাকে 
ধরবে এ সম্বন্ধে দিশেহার! হয়ে পড়ে। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হতে থাকে | 
এরূপ অবস্থার উদ্ভব আর. একভাবেও হতে পারে, যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা রূপায়ণে 
বাইরের শক্তির নিয়ত বাধাদান। ইচ্ছা ও ইচ্ছা! বূপায়ণে বাধাও দ্বন্দের È 
aca | 
এ ছন্দ শৈশবকাল থেকেই আর্ত হয়। ছন্দ ও ছন্দের যথার্থ সমাধান 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ। আবার এ ae যদি 
অস্বাভাবিক হয় এবং এর সমাধান করার শক্তি ব্যক্তির মধ্যে ন| থাকে তাহলে 
মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়__মানসিক স্বাস্থ্য হানি ঘটে | 
এ অন্তদ্ধন্ আবার যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা বেশী তাদের মধ্যে বেশী 
করে দেখা দিতে পারে। শুভ ও অশ্রভ ইচ্ছার মধ্যে Tees, ভাল মন্দের 
বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ বিচার ক্ষমত। বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতার 
একটি ধর্ম, যার বুদ্ধি যত বেশী সে তত পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন, তাঁর ছন্দের 
সম্ভাবনাও বেশ অধিক। আবার এদের বুদ্ধির তীক্ষতার জ্রন্ত ছন্দের সার্থক 
সমাধানও করতে পারে। বুদ্ধিমান শিশুরা অনবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের চেয়ে 
অন্তদ্বন্দে বেশী ভোগে | একটা পৰ্য্যায় পর্যন্ত এরূপ ছন্দ শিশুকে কর্মপ্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ করে, দ্বন্দ উত্তরণের জন্য সে নৃতন স্জনধমী কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধিমান 
শিশুদের ছন্দ যেহেতু বেশী, দ্বন্দ উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও অধিক, ফলে নৃতন নৃতন 
কর্ম প্রয়াস ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বও সামঞ্রস্ত রক্ষার কঈমুতায় 
অধিক সম্পন্ন হয়। পারিবেশিক চাপে ভেলে পড়ে না, মানসিক ভারসাম্য রক্ষা 
করে ব্যক্তিত্বের সুস্থতা-অক্ষুপ্ন রাখতে পারে | 
কিন্ত যাদের মধ্যে শারীরিক অন্ুস্থতার জন্য বা শারীরিক কোন কারণে 
বিকৃতি দেখা যায়, তাদের মধ্যেও সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে 
তা অঙ্গধাবন করে শিশুর মধ্যে MEATA সৃষ্টি হয় | ড় 
দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যস্ত যা আলোচিত হ’ল তা অনেকাংশে চেতন মনের 
দন্দ। BAG ছন্দের আরও গভীরতর কারণের কথা বলেছেন। তীর মতে, 
অদসের ইচ্ছা, যা প্রধানতঃ যৌন-কামনাযুক্ত ও. আক্রমণধরমী, যখন চরিতার্থ 
হবার জন্য উনুখ হয়ে ওঠে, তখন বাস্তবের বাধা ও অধিশাস্তার শাসনে ত 
“প্রতিহত হয়, এবং ছুই বিপরীতমুখী ইচ্ছার মধ্যে ছন্দের সৃষ্টি হয়। একদিকে 


ছন্দ, অবদমন ও গৃটৈষা BSS 


আদিম ইচ্ছা ও অপরদিকে মানসিক ও আত্মিক বিধি নিষেধ | এ ছন্দের ফলে 
ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্ভব হয়| এ অস্বস্তির নিরসন যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব, ব্যক্তি তা করতে চায়। শিক্ষাগত সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার, 'অদস্‌ ইচ্ছার 
নগ্ন পরিতৃপ্তির পথে বাধা দেয়। এ ছন্দের সমাধান তিনভাবে হতে পারে । আস 
ইচ্ছা বান্তবকে ও অধিশাস্তার দাবীকে অগ্রাহ করে সরাসরি চরিতার্থ হতে 
পারে, কিংবা অদূস ইচ্ছাকে জোর করে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, 
অথবা এ সকল ইচ্ছাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর! যায়, যাতে সমাজ অনুশাসন ও 
অধিশাস্তার অন্ুশাসনের সাথে ates রেখে পরিবর্ত উপায়ে এ সকল ইচ্ছার 
চরিতার্থ করা যায়। প্রথম পথ অর্থাৎ অদস ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপূরণ সম্ভব নয়, 
কেন না বাস্তব সেখানে অত্যন্ত কঠোর বাধা দিয়ে থাকে, অন্য পথ হচ্ছে অদস্‌ 
ইচ্ছাকে পরাস্ত করা) আদন্‌ ইচ্ছার আকুতিকে একেবারে নিশ্চুপ করে দেওয়া | 
তৃতীয় পথটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। তৃতীয় পথে অদস ইচ্ছার পরিপূরণের 
aa শিক্ষা, যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। TH ইচ্ছার গতি 
এক দিকে, আত্ম-সম্মানবোধ, সামাজিক বিধি নিষেধের গতি অন্যদিকে | এই 
বিপরীতমুখীতার জন্য ছন্দের উদ্ভব হয় । এ দ্বন্দ নিজ্ঞণন স্তরেই চলতে থাকে । 
অহম্‌ একদিকে অধিশান্তা ও অপরদিকে TH ইচ্ছার দ্বারা এ ছন্দে আন্দোলিত 
ও জর্জরিত হতে থাকে ।: একদিকে অধিশাস্ত ও অহমের বিপরীত ধর্মী ইচ্ছা 
অর্থাৎ প্রতিবন্ধ (Censor) শক্তি, অপরদিকে অদসের ইচ্ছা__এই ছুই বিপরীত- 
মুখী শক্তির ছন্দ নিজ্ঞণন মনেই হতে থাকে । এ অবস্থা থেকে মুক্তি প্রয়াসেই 
অবদমন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। 

fasta মনে যেন একটি ছোট ঘর আছে । এ ঘরের মধ্যে যেন অজত্র 
বাসনা, যেন একের পর এক অগণিত ব্যক্তির মত ভিড় করছে। ঠিক এর 
সঙ্গেই যেন রয়েছে আরও একটা ছোট ঘর, যেন অভ্যর্থনার ঘর। এ ছুটি ঘরের 
মাঝামাঝি জায়গায় যেন একজন ব্যক্তি প্রহরী রয়েছে, যিনি সকল ইচ্ছাকে 
পরীক্ষা, করে দেখেন, বিচার করেন এবং অনেক ইচ্ছার প্রবেশাধিকারে বাধা 
'দেন। এর ফলে নিজ্ঞাঁন স্তরে উত্তেজনার VE করে__এ উত্তেজনা চেতন WA 
পৌছে না। যখন এসব ইচ্ছা প্রহরী দ্বার! (Censor) প্রতিহত হয়ে নিজ্ঞানেই 
‘ফিরে আসে-_চেতন স্তরে এরা আর পৌছুতে পারে না। তখন এই লব ইচ্ছারই 
'অবদমন ঘটে । এ প্রক্রিয়াকেই বলি আমরা অবদমন ( Repression ) | 
এদিক থেকে অবদদমন*সম্পূর্ণরূপে একটি fis tr প্রক্রিয়া | 
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ছন্দের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। ছন্দ মাত্রই শত্তিক্ষয়কারী। এ দ্বন্দ্ব 
অবসানের জন্য আমাদের মন নানাপ্রকার আত্মরক্ষাকা'রী কৌশল- 
নাজ (defence mechanisms) অবলম্বন করে থাকে | সাময়িকভাবে 
হলেও একটা শাস্তির প্রয়াস চলতে থাকে | 

অবদমিত ইচ্ছা কিন্ত মরে যায় না। অবদমিত ইচ্ছারা প্রহরীর চোখে ফাঁকি 
দেওয়ার জন্য নানাপ্রকীর ছদ্মবেশ ধরে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, দিবা স্বপ্ন, ভুল 
ভ্রান্তি, উদ্বাযুরোগের সংলক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অবদমিত ইচ্ছাগুলি চরিতার্থ 
হওয়ার প্রয়াস করে ।১ A 

যে সব ক্ষেত্রে অবদমন সার্থকভাবে ঘটে থাকে, সেখানে কোন খারাপ ফল৷ 
দেখা দেয় না। কিন্তু যেখানে অবদমন অসম্পূর্ণ সেখানেই যতগ্রকার মানসিক 
অসুস্থতা ও বৈকল্য দেখা দেয়। এই সকল অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছার: 
fata সক্রিয় থাকে । ধীরে Mica একটি এই প্রকারের অবদমিত- 
ইচ্ছা অন্ত একটি সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার যোগসূত্র স্থাপন করে এবং 
এইরূপে একই প্রকারের বহু অরদমিভ ইচ্ছা একত্রিত হয়ে একটি জট 
বা! yal (Complex) এর ata! এ সকল অবদমিত ইচ্ছা বাঃ 
গূঢ়ৈযা সর্বদাই চেষ্টা করে চেতন মনে হানা দেবার । এই সকল অবদমিত. 
ইচ্ছার দল যেন বিদ্রোহী। বিপ্রোহী বল৷ হ'ল এই জন্ যে, এ সকল ইচ্ছা 
সর্বদাই চেতনে যেতে চায়, কিন্তু নিয়তই নিজ্ঞণনের প্রহরীর! ( Censor ): 
প্রতিহত করতে চায়। যে অন্তদ্বন্দ থেকে গৃঢ়ৈষার জন্ম হয়, তার সুচনা হয় 
চেতন মনেই, কিন্তু গৃটৈষা R হয়ে গেলে তা নিজ্ঞানে চলে যায়| 

কখনো কখনো! প্রহরীকে (Censor) ফাকি দিয়ে, এই সকল অবদমিত, 
ইচ্ছ| নানাভাবে চেতন মনের স্তরে পৌছে যায় | 

বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে বই খাতা ছিড়ে ফেলা, পেন্সিল কলম ভেঙ্গে 


2 When they are more serious, however become the afflictions of the: 
hysteric, the delusions of the psychotic, the fears and obsessions cf the: 
psychotic, and even the productions of the genius. 

—Brown, Psychology and the Social order- 


Sometimes the Conflict is resolved inan economical fashion in 
various manners through the so-called mechanism. These mechanisms 
are various unconscious or Conscious processes whereby the inner 
conflict situation is eliminated or reduced in its severity, Brown- 
Psychodynamics cf Abnormal behaviour. ॥ 
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ফেলা, বাড়ীর কাজ নিয়ে আসতে তুলে যাওয়া প্রভৃতি সংলক্ষণ ছাত্রের 
Peter বিদ্যালয় বা শিক্ষক সম্বন্ধে অনীহা থেকে দেখা দিতে পারে ।  এসব- 
ক্ষেত্রে ছাত্রের মনের গভীরে কোন ছন্দ চলতে থাকে । 

বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া বা অন্তান্ত দুক্ষিয়তাও ছাত্রের অবদমনের 
SORRY | অনেক সময় কোন কোন ছাত্রের মধ্যে সহপাঠীদের বই পত্র চুরি 
করতে দেখা যায়, এটাও অবদমিত কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করার একটা উপায় 
মাত্র। পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা, অল্পতে রেগে যাওয়া, বিষণ্নতা 
প্রভৃতি সংলক্ষণও ছাত্রের অত্যধিক অবদমনের পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়। 
অস্বাভাবিক frafe বা কোন কাজে অতিমাত্রিক Bate প্রভৃতি উপসৰ্গও 
অবদমনের জন্য দেখা যায়। মোটের উপর দ্বন্ব ও অবদমন যদি ব্যক্তির মধ্যে 
থকে, তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য স্বস্থ থাকতে পারে না, যদিও মনের আত্ম- 
রক্ষাকারী কৌশল ( Defence Mechanism ) ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার 


নানা প্রকার চেষ্টা করে থাকে | 


অন্তদ্বন্দের মীমাৎস। 

শিশু যা চায় তাই পায় না। বাইরের বাস্তব তার শক্তি দিয়ে তার 
চাওয়াকে A7 করে ফেলে _ প্রতিহত করে । অন্তদ্বন্দ আরম্ভ aq] এ 
অস্তদ্বন্দ্রের স্বাভাবিক সমাধান যদি ন! হয় তাহলে শিশুর মধ্যে যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা 
প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়-_শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়। এই 
অন্তদ্বন্দের সমাধান নানাভাবে হতে পারে। 

(১) অন্যবিধ সন্তোষ প্রদারী গঠনাত্মক প্রয়াস 

হীনমন্তত| রোধ থেকে যদি শিশুর মধ্যে wee দেখ| দেয়, যেমন আপন 
শক্তি স্বল্পতার কথা মনে রেখে বদি সে অন্ত কোন ভাল ছাত্রের সাথে তুলনা 
করতে আরম্ভ করে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অন্তদ্বন্দ্রের অন্বস্তি থেকে মুক্তি 
লাভের জন্য সে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশ্তনা আরম্ভ করবে এবং তার 
Sowa সমকক্ষ হয়ে ওঠার সর্বপ্রকার প্রয়াস করবে। সেটা অসম্ভব প্রতীত 
ইলে সে অন্যবিষয়ে পারদর্শী হওয়ার যেমন খেলাধূলা, was, চিত্রাঙ্কন, 
W, বিতর্ক প্রভৃতির কোন না কোন ক্ষেত্রে নিপুণতা দেখিয়ে নিজের 
ফীনতাবোধ দূর করার চেষ্টা করবে। এ ছুই এর কোনটিই যদি সে গ্রহণ করতে 
শা পারে, তাহলে সে মরিয়া হয়ে সকলের মতামত, বিশেষ করে গুরুজনদের 


১৬ 
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মনোভাবকে আহত ও অপমানিত করে ছন্দের যন্ত্রণা ও অস্বস্তির ভার লাঘব 
করার চেষ্টা করবে। এ সব ক্ষেত্রে পিতামাত। ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। পরিপূরক গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে অস্তদ্ধন্দ্রে সমাধানই 
শ্রেয়ঃ__এ থেকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথার্থভাবে হতে পারে | 


(২) অবস্থার পর্যালোচনা 

যে অবস্থা শিশুর মধ্যে অন্তদ্বন্দরের উদ্ভব ঘটায়, সে অবস্থার কোন অঙ্গটি 
বিশেষভাবে শিশুর agata জন্য দায়ী সেট! খুঁটিয়ে দেখতে হবে | সে অবস্থার 
যাতে উদ্ভব না হয় তার দিকে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রাখতে *হবে। যদি অবস্থার 
মধ্যে পরিবর্তন ঘটানে। সম্ভব না হয়, তাহলে শিশুকে অন্য সুস্থ পরিবেশে 
স্থানান্তরিত করতে হবে। ব্যক্তিকে যদি অবস্থার পর্য্যালোচন! করে সঠিকভাবে 
দেখিয়ে দেওয়| যায় কোন্‌ ঘটনা ঝ| শক্তি তার ইচ্ছ। পরিতৃপ্তির পথে বাধা 
সৃষ্টি করছে-_তার ইচ্ছার অবাস্তবতা কতটুকু, ইচ্ছার পরিণাম কি, তাহলে 
শিশুর ছন্দের কারণ তিরোহিত হতে পারে। কেনন! বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে 
মে নিজেই অবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারে তার অপরিণামদণিতা কিভাবে 
কাজ করছে, তাঁর ইচ্ছার অবাস্তবতাও যে কতটা সেটাও উপলব্ধি করতে 
পারে। নিজের চিন্তাজালকে নিজেই অবলোকন করার শিক্ষা শিশু যেন 
পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে যাতে 
নিজের ছন্দের কারণ নির্ণয়ে ত্রতী হয়, এরূপ শিক্ষায় শিশুকে শিক্ষিত করে 
তুলতে হবে। 

শিশুর qos কখনই উপেক্ষ। কর! উচিত নয়। কেনন| GEA TRA 
ফলে যে গ্রক্ষোভমুলক অসঙ্গতি ও ATS দেখা দেয় তা ক্রমে বেড়ে যেতে 
থাকে এবং অন্তর্ঘন্ছের উৎস মুলে আঘাত না করে কেবল জোর করে 
rae a মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। ঠিক সময়ে ছন্দের সমাধান ন! ঘটালে, 
শিশুর মধ্যে অবদমন, দিবাস্বপ্র, পলায়নপরতা৷ নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ 
দেখ| দেবে। এরূপ অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ছন্দের সমাধান করার coal শিশুর 
মানসিক জটিলতা ক্রমে বুদ্ধি করে; ব্যক্তিত্ব বিকাশকে রুদ্ধ করে। মানপিক 


স্বাস্থ্য বিপৰ্য্যস্ত হতে থাকে। he 


J 


প্রবৃত্তি ও যোন মানস শক্তির সিদ্ধান্ত ? লিবিডোর স্বরূপ 


( The Theory of Instincts and Libido ) 


ছন্দ, অবদমন ও গৃটৈষা wea কারণ নির্ণয়ে আমরা! দেখেছি যে একদিকে 
অদস্‌ ইচ্ছা ও অপর দিকে সামাজিক ও আত্মিক অন্থশাসনের মধ্যে যে ছন্দের 
Re হয় তার পরিণতি হিসাবেই অবদমন আরম্ভ হয়। ছন্ছ TAR 
MA ইচ্ছা ও বাস্তব সত্রাশ্রয়ী অহমের মধ্যে ঘটে থাকে। 

ফ্রয়েডের মতে নিশ্চিতরূপে জন্মগত ছুটি মৌল জৈব-মামসিক এষণা 
আমাদের মধ্যে রয়েছে__একটি হল জীবনেষণা অপরটি হল মরণেষণী | প্রথমটি 
হল ভালবাসা, জীবন সম্পর্কে গভীর অন্ণরাগ, দ্বিতীয়টি হল আক্রমণ, ধ্বংস, 
মৃত্যুর ইচ্ছ। | ব্যক্তির এই সকল মৌল ইচ্ছাগুলি তার দেহ ও মনের গাঠনিক 
বৈশিষ্টের মধ্য দিয়ে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ 
ইয়। সকল কর্ম প্রয়াসের Wa প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ ভাবে এই ইচ্ছাগুলি কাজ 
করে। এই প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে 
শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার দ্বারা বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। 

যে শক্তি আমাদের কোন কিছু গঠন করতে, কোন কিছু WE করতে, 
আমাদের আত্মরক্ষায় ও বংশ-রক্ষায় প্রবৃত্ত করে, তার উৎস হল জীবনেষণা বা 
ভালবাসার প্রবৃত্তি ( Eros or life instinct )| এর উদ্দেশ্য হল একের সাথে 
অপরকে প্রেম বন্ধনে, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ কর! ; এরকম করে ধীরে ধীরে 
বৃহত্তর গণ্ডীর we করা। নিজেকে নিজে .ভালবাসা, অপরকে ভালবাসা, 
আত্মরক্ষা, বংশ-রক্ষার শক্তি ও ইচ্ছা উৎসারিত হয় জীবনেষণা (Eros) থেকে | 
অপরপক্ষে যে ইচ্ছা ও শক্তি আত্মহনন, অপরকে হননে প্রবৃত্ত করে ত! 
উৎসারিত হয় মরণেষণা (death nistinet or thanatos) থেকে | 
প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই জৈবিক দিক থেকেও একদিকে যেমন বিকাশ 
বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি আছে, আবার এর মধ্যেই রয়েছে ধ্বংস ও 
ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়তি ও গতি। জৈবিক দিক থেকে এই জীবন ইচ্ছাই 
ব্যক্তিকে আত্ম-রক্ষণের ও বিকাশের কারণ-শক্তি। মানসিক দিক থেকে-এ 
থেকেই যৌনেচ্ছা ও অন্থান্তপ্রক্ষণ কাজ অথবা, aT অন্বেষণ, নীড় রচনা, বপন 
বয়ন ও নানাপ্রকার বুদ্ধি dqa কাজ উৎসারিত হয়। মনপ্ডাত্বিক দিক থেকে 
অরণ-প্রবৃত্তি থেকেই আসে আক্রমণধর্মীতা, অপরকে পীড়ন, অপরকে বিদ্রুপ 


> 
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করা, আত্মগীড়ন ও আত্মহত্যা, অপরকে আক্রমণ করা ও হত্যা করার ইচ্ছা | 

এ ছুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তি নয়। এ৷ 
ছুটি প্রবৃত্তি পরস্পর মিলেমিশে কাজ করে। ভালবাসা ও স্বণা, ধংস ও RP, 
জীবন ও মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে অপরে জড়িয়ে আছে এ থেকেই 
ফ্রয়েডের দ্বৈততার (ambivalence ) ধারণা এসেছে। ফ্রয়েডের মতে, 
কোন পুরুষের কোন নারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালবাস! ও প্রণয়ের মধ্যেও 
কিছু পরিমাণ অনীহা! ও আক্রমণের মনোভাব আড়ালে থেকে যায়। চেতনে 
ভালবাসা থাকলে নিজ্ঞনে TH থেকে যায়, অপর পক্ষে 'চেতনে TA থাকলে 
নিজ্ঞণনে ভালবাস! থাকে | 


লিবিডোর স্বরূপ £ ) 
ফ্য়েডের প্রবৃত্তির সিদ্ধান্তের সঙ্গেই (libido ) যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত 
জড়িত। Libido হল সকল মানসিক fan প্রক্রিয়ার উৎস-শক্তি। FAS 
অবশ্য এ শক্তিকে বলেছেন যৌন-মানস শক্তিঁজীবন-প্রবৃত্তি বা জীবনেষণার 
সকল শক্তির উৎস-মূল। জীবন-প্রবৃত্তির শক্তির আধার হল এই লিবিভো, 
এ শক্তি অপরকে নিকটে আনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। সকল 
প্রকার ভালবাসার উৎসশক্তি হল লিবিডো। যৌন-প্রেম, আত্ম-প্রেম, 
পিতামাতার ভালবাসা, TATA প্রকার ভালবাসার মুলেই আছে এ যৌন- 
মানস শক্তি বা লিবিডো। ফ্রয়েডের মতে যৌন-মানপ শক্তিই শিশুর মধ্যে যৌন- 
জীবনের Boal করে; যৌন-মানস শক্তি যখন বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে 
থাকে তখনই অন্তব্যক্তিকে সে ভালবাসতে আরম্ভ করে। যখন এ শক্তি নিজের 
দিকে প্রবাহিত হয় তখন আরম্ভ হর আত্ম-রতি। এর প্রবাহ পথ যদি কোন 
কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই লিব্ডোর সংবন্ধন (fixation) ঘটে । কখনও 
কখনও এ প্রবাহ ধারা সম্মুখবর্তী না হয়ে পশ্চাদবর্তী হয়ে থাকে (Regression) | 
এই যৌন মানস শক্তির গতি-পথকে জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্য সামাজিক ও 
আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদগতি 
( Sublimation )। 
যৌন-মানস শক্তির গতি প্রবাহের তিনটি দিক আছে। যখন শিশু নিজের 
শরীর থেকে, নিজেকে CFR করেই তার ‘যৌনতার’ চরিতার্থ ঘটায় তখন STE 


বলা হয় স্বকাম ( auto-erotic ) পৰ্য্যায় | ধীরে ধীরে শিশুর জ্ঞান বাড়ার ATC 
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সাথে নিজের অস্তিত্বকে অন্তের সাথে তুলনা করে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে ভাবতে 
শ্রেখে। নিজেকেই সে ভালবেসে ফেলে যৌন মানস শক্তির সকল দাবী আপন 
সত্তাকে কেন্দ্র করেই শিশু এ স্তরে মিটিয়ে নেওয়ায় প্রয়াস করে। একেই বলা 
হয় আত্মরতি বা আত্ম-প্রেম (Narcissistic stage) | ক্রমে যৌন শক্তি 
নিজেকে ছাড়িয়ে অন্ত ব্যক্তিতে ধাবিত হয়, প্রীয়শঃই এ ক্ষেত্রে মাই হল সেই 
ব্যক্তি যার মধ্য দিয়ে শিশু তার যৌন-মানস শক্তির দাবীগুলিকে চরিতার্থ করে 
থাকে । এই পর্য্যায়ে ঈডিপাস’ অবস্থার উদ্ভব হয়। 

এটা সত্য যে, লিবিডো৷ বলতে যৌনেচ্ছা চরিতার্থ প্রয়াসের জন্য যে আকুতি 
এবং সকল প্রকার যৌন ক্রিয়ার পিছনে যে শক্তি কাজ করে তাকে বোঝায়, তবু 
লিবিডে| বলতে কেবল যৌন-ইচ্ছা বা আকুতি বুঝায় না। লিবিডো৷ হল-যৌন- 
মানসশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জীবনেচ্ছা ও উগ্ঘমের (প্ররণা ও “fe! 
লিবিডে| সম্পূণ রূপে মানসিক শক্তি-দেহাতিক্রান্ত শক্তি। দেহের বিকাশ- 
বুদ্ধির সাথে একে. এক মনে করলে ভুল করা হবে।৯ 

সকল ব্যক্তির মধ্যেই এ শক্তি সমান পরিমাণে থাকে না। লিবিডোর যে 
বিকাশপর্ব তাও সকলের ক্ষেত্রে একভাবে সমাধা হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে লিবিডোর বিকাশ-বিন্যাস ভিন্নভাবে ঘটতে পারে। লিবিডোর বিকাশ 
ও পথ পরিক্রম। যদি স্বস্থ ও স্বাভাবিক পথে হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব স্থস্থভাবে 
গড়ে ওঠে । -লিবিডোর বিকাশ-পর্য্যায়ের কোন অধ্যায়ে যদি বিশৃঙ্খলা বা 
জটিলতার স্যট্ি হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়, ব্যক্তিত্বে নানা প্রকার 
বৈকলোর উদ্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে, লিবিডোর a যৌন-মানস শক্তির 
পরিমাণ, তাঁর প্রবাহ ধারা এবং তার উপর পারিবেশিক প্রভাবের প্রাতিক্রিয়া- 
এসকল অবস্থার উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের প্রকার 


ও সংগঠন ৷ 
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ফ্রয়েডের মতে, যৌনেচ্ছা বা যৌন wats পিছনে যে শক্তি, সে শক্তিই হল 


লিবিডো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফ্রয়েড ‘যৌন’ তৃষ্ণা বলতে সঙ্কীণ্ভাবে 
The Libido is prior sto sex—it is a from of the primal life energy 
which is only later monopolised by the sex instincts It continues to 


Manifest itself in the individual life after the sexual functions have 
various interests and 


apparently ceased and is the motive force of 
Pursuits. Mitchell, Problem of Psycho-Pathology. 


হও i মানসিক aR : 


কেবল যৌন-ভীবনকেই বুঝান নাই, সকল প্রকার আসক্তি ও ভালবাসাকে ( তার, 
মধ্যে যৌন-জীবনও বাদ নয়) বুঝিয়েছেন | যৌনেচ্ছার অত্যধিক অবদমন থেকেই 
উদ্ধায়ুরৌগের উদ্ভব হয়। অবদমিত ইচ্ছারা গতিবেগ সম্পন্ন £ dynamic ) | 
এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। Baty রোগের সংলক্ষণের 
মধ্যে এ সকল ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন ও few প্রকাশ হয়ে থাকে | এ অবদমন থেকে 
সর্বদাই যে উদ্বায়ুরোগ হবে এমন কোন কথ! নেই, কখনও এ সকল অবদমিত 
ইচ্ছার উদগমনও হতে পাঁরে। এর ফলে অনেক মহৎ শিল্প, সাহিত্য ও 
কল্যাণকর কাজ হতে পারে। FAS এসব থেকে একই কথা প্রমাণ করার 
প্রয়াস করেছেন যে, মানুষের জীবনে যৌনেচ্ছার গতিপ্রক্কতি, ও এর সবিশেষ 
ভূমিকা রয়েছে। 
TAS মনঃসমীক্ষণে যৌনতা সম্পর্কে নিয়লিখিত তিনটি প্রধান সিদ্ধান্ত 
করেছেন 
(ক) যৌন জীবনের স্থচনা! বয়ঃসন্ধিকাল বা নবযুবকালে হয় না। এর 
প্রথম প্রকাশ জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায় | 
খে) কেবল যৌন লিবের ক্রিয়া কারণের সাথেই যৌনতা, al যৌন-জীবন 
জড়িত এরূপ ধারণা, ফ্রয়েডের মতে ভুল। অনেক ক্রিয়াকাণ্ড যৌনতার 
অন্তর্ভুক্ত, যার সাথে যৌনাঙ্গের ( genitals ) কোন সম্পর্ক নাই। 
গে) যৌনতার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সুখ আহরণ 
করা। যৌনতার বংশ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ 
বুদ্ধির ইচ্ছা সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল স্ুখ-স্পৃহ| বুঝায় | 
gears যৌনযূলক আচরণ বলে সেই আচিরণকেই অভিহিত করেছেন যে 
আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অপরের সাথে মানসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। 
এর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার প্রবণতা ও প্রয়াসও থাঁকে। ফ্রয়েডের 
মতে, যৌন-মানস শক্তির প্রবাহ ধারা ও বিকাশের কতকগুলি স্তর আছে। 
জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন-মানস শক্তি বিভিন্ন বিকাশ পর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়ে একটা! 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। fies ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ a মনের 
ক্রমপরিণতি ছুইই এ যৌনমানস শক্তির সুস্থ-গতিপ্রবাহের উপর নির্ভর করে। 
লিবিভোর ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে।, 
(ক) শৈশবকাল (জন্মকাল থেকে পাচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ) 
(a) arate কাল (পাচ থেকে বার বৎসর ) 
(গ) নবযুবকাঁল (বার থেকে কুড়ি/একুশ বৎসর ) 
ফ্রয়েডের মতে, লিবিভো-বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায় হল শৈশবকাল ! 


mem 
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(ক) শৈশৃবকীল 2 

ফ্রয়েডের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এই যে শিশুরও যৌনতা আছে। 
যৌনতার প্রকাশ নানাগ্রকারে হতে পারে। | জন্মকাল থেকে পাচবৎসর পর্য্যন্ত 
শিশুর আচার আচরণ, ইচ্ছা অনিচ্ছার গতি প্ররুতিকে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড 
সিদ্ধান্ত আসেন যে, এ পর্ধ্যায়েও যৌনতা বা যৌনেচ্ছার উদগম হয় ও তার 
চরিতার্থতার নানা! প্রয়াস চলে। ফ্রয়েড, উদ্ধাযুরোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেও দেখেছেন জীবনের প্রথম পাচ বংসরে আকাজ্ষা পরিতৃপ্তিতে বাধা, ও 
জটিলতা যে ব্যর্থতা ও হতাশবোধ শিশুর জীবনে আনে, তা থেকেই পরবর্তীকালে 
তার মধ্যে নানা প্রকারের মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির উদ্ভব হয়। এ সকল 
হতাশা! ঝা ব্যর্থতা মূলতঃ জীবনেষণার সাথে যে লিবিডো বা কামশক্তি সম্পৃক্ত 
তার চরিতার্থ প্রয়ানের ব্যর্থতা থেকে GES 1 এই কারণেই FLAT মনে করেন 
যে, ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে শৈশবকালীন যৌনতার 
যাথার্থ্য বুঝা৷ সমীচীন। এ স্তরে যদিও শিশুর মধ্যে যৌনতার লক্ষণ প্রকাশ 
পায় তথাপি এ স্তরে নবযুবকালে যেরূপ যৌনতার উচ্চকিত ও স্পষ্ট লক্ষণ দেখা 
যায়, ততটা স্পষ্টভাবে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নবযুৱকালে যৌনগ্রস্থির 
( gonads endocrine glands ) কার্ধ্যকারিতা আরম্ভ হয়, তার ফলে যৌন- 
আকুতি ও যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত তীক্ষ হয়ে ওঠে । নবযুবকালে যৌনতার 
যেরূপ স্পষ্ট একটি Sore প্রকট হয়, শৈশবকালে যৌনতার তেমন স্পষ্ট কোন 
উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না। বংশ বৃদ্ধির উপযোগী দৈহিক পরিপকতা শিশুর মধ্যে 
দেখা যায় না। কিন্তু যৌনতার মধ্যে যে সুখ প্রাপ্তির উদগ্র ইচ্ছা থাকে, তার 
চরিতার্থ gata শৈশবকালেও চলতে থাকে? | 

দৈহিক সুখ গ্রাঞ্থিই এ স্তরে যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্ত । শরীরের বিশেষ 
বিশেষ আরামদীয়ী অংশ ব্যবহার করে এ স্থখস্পৃহাকে চরিতার্থ করা হয়! 
এ সকল আরামদারী শরীর অংশগুলিকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে শিশু সুখ 
বা আরাম পেয়ে থাকে। আরাম বা সুখের জন্যই সে এ শরীর অংশগুলিকে 
উদ্দীপ্ত করে। মুখ, হাত, চোখ ও aaia (erogenous zones ), শরীরের 


‘the sex drive has not 
he sex glands and 
he deinite aim of 


> Although the Child manifests sexuality, yet 
the intensity that it will have in adolescence when t 
hormones have matured, and ıt does not yet have t 


the sexually exicted adult, 
Woodworth R.-S. Contemporary School of Psychology. 
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এই সকল অংশ যখন উদ্দীপ্ত হয়, তখন যৌন-স্থখান্ুভূতি হয়ে থাকে । এ 
অবস্থাকে আত্ম-রতি ( auto-erotic ) পর্য্যায় বলা zal লিবিডো বিকাশের 
এটা হল প্রথম পৰ্য্যায় । লিবিডো এখন পর্যন্তও কোন বাইরের ব্যক্তির প্রতি 
ধাবিত হয় না। প্রিয়পাত্র হিসাবে সে অন্যকারও প্রতি আবিষ্ট বা আসক্ত হয় 
না। নিজের সম্পর্কেই নিজে আসক্ত থাকে | এ পর্য্যায়ে শিশুর যৌনতা পরি- 
তৃপ্তিতে কোন AHI বা স্বণাবোধ থাকে না, কোন প্রকার অপরাধবোধও দেখ! 
দেয় না। ফলে শিশু তার মন যা চায় তাই দেখতে, স্পর্শ করতে, শুনতে, স্বাদ 
ও ata নিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে | যেমনি করে পারে শিশু স্থখ পেতে চায়, আরাম 
নিংড়ে নিতে চায়। এরকম আচরণের জন্যই শিশুর যৌন-জীবনকে বল! হয় 
'বহুমুখী-অজাচারী” ( Polymorphoperverse )| এ সময়ে তার এরূপ 
আচরণ অস্বাভাবিক ও অনৈতিক কিছু নয়। 

এরূপ আত্ম-রতির পর্য্যায় তিনটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়__ 
কে) মৌখিক ( Oral phase) অধ্যায় (A) পায়ু ও (Anal phase ) 
(গ) লিঙ্গগত অধ্যায় ( Phallic phase ) | 

(ক) মৌখিক অধ্যার-_শিশু একেবারে প্রথমাবস্থায় মুখ দিয়ে মাতৃত্তন্য 
পানের মধ্য দিয়ে তার জৈবিক ক্ষুধা ও লিবিডোর ব| যৌনতার ইচ্ছা! 
পরিতৃপ্ত করে থাকে। লিবিডোর বিকাশের এ অধ্যায়টিকেই বল! হয় 
মৌখিক অধ্যায় (Oral-erotic )| এই সময় শিশু তার মুখের নানাবিধ 
সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে সুখ আহরণ করে থাকে । প্রথমদিকে CT এবং 
পরে কামড়ান, চিবানে| প্রভৃতি কর্ম-কাণ্ড থেকেই শিশু তার যৌনতার 
পরিতৃপ্তি ঘটায়। $ অবস্থাকে বলা হয় মৌখিক" ধর্ষণমূলক (Oral 
Sadistic) পৰ্য্যায়, এই সময়েই শিশুর মধ্যে ধ্বংস পৃহ| স্পষ্ট ও তীক্ষ 
হয়ে ওঠে__আসবাবপত্র ভাঙ্গাচোরা করার মধ্য দিয়ে সে লিবিডোর তৃপ্তি 
খুজে পায়। এই সময় শিশু খুব প্রবল হয়ে উঠে। শিশুর মাতৃন্তন্ত পান 
জৈবিক ক্ষুধার দ্বার! উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু অনেক সময় Fd ছাড়াও শিশু মাতৃত্তন 
চুষতে থাকে, এরূপ চোষণ কার্ষের মধ্য দিয়ে শিশু সুখ আহরণ করে এবং এই 
FA, ফ্রয়েডের মতে, যৌনতার সুখ | 

খে) পারুঅধ্যার_তিন চার বৎসর বয়সে শিশু মল নিঃসরণ প্রক্রিয়া 
থেকে যৌন-হুখ আহ্রণে প্রয়ামী হয়। কখনও কখনও শিশু অধিকতর সুখ 
পাওয়ার জন্য এ সময়ে মল ইচ্ছা করে আবদ্ধ করে রাখে এবং এর ভন্ত 


aK 


ee Pe 


লিবিডোর বিকাশ-ধারা ২৪৯ 


যলনালী ও পায়ূদেশে যে উত্তেজনার AP হয় তা থেকে অধিক স্থখলাভের 
চেষ্টা করে। এ স্তরকেই বলা হয় tees) এ সময়ে শিশুর মধ্যে 
আক্রমণধর্মী আচরণ, যেমন মায়ের স্তন কামড়ানো, খেতে দিলে তা প্রত্যাখ্যান 
করা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এজন্য এ অধ্যায়কে 
পায়ুআক্রমনতার (oral sadistic) সময় বলেও অভিহিত করা হয়। 

গে) লিন্স-অধ্যায়_পায়ু পর্যায়ের পরেই দেখা যায় লৈঙ্গিক স্তর 
( Phallic stage) | এ সময়ে প্রথম শিশু নির্দিষ্ট লিঙ্গস্থানের সঞ্চালনের মধ্য 
দিয়ে gaa প্রয়াস করে। লিপস্থানের মধ্য দিয়ে যৌনতার তৃপ্তির আগে 
শিশু মুখ, পায়ু ও sats স্থান থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করে থাকে । TE 
কাম স্তরে লিবিডোর আসক্তি প্রথম আপন দেহের সুখান্গভৃতিতে সীমাবদ্ধ 
থাকে। এখানেই স্বতঃরতি স্তরের আরম্ত। 

ক্রমে শিশুর অহম বোধ তীক্ষ হতে থাকে, অহংসতার বিকাশ হতে থাকে | 
স্বতঃকাম স্তরের এটিই হল পরিণত রূপ । এই স্তরকে ম্বকাম বা আত্মরতি 
(Narcissism) বল। হয় | 

নাসিসাস কথাটির একটি বিশেষ পৌরাণিক তাৎপর্ধ্য আছে । এ কথাটি 
এসেছে গ্রীক পৌরাণিক নাপিসাসের কাহিনী থেকে | নাপিসাস জলে নিজের 
ছায়াকে ভালবেসে ফেলেছিল। এ থেকেই নিজেকে নিজের ভালবাসা বা 
আত্মরতির পর্য্যায়টিকে Nercissism বলা হয়। 

স্বকামাবস্থা অহংসত্তার বিকাশকে সাহায্য করে, ব্যক্তি সর্বদাই কিছু না 
কিছু পরিমাণে নিজেকে ভালবাসে | নিজেকে ভালবাসার পরিমাণ যদি 
অতিমাত্রিক হয় তাহলে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
অস্ুস্থত| দেখা দেয়। নবযুবকালে ্বকামবস্থার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। 
নবযুবক-যুবতীর! এ সময়ে আবার JA করে যেন নিজের প্রেমে নিজেরা 
'হাবুড়ুবু খেতে থাকে | 

লিঙ্গ-স্তরেই ঈডিপাস গৃঢ়ৈষার Sea হয়। এই স্তরে লিবিডো অহংকে 
ছেড়ে বাইরের ব্যক্তির সাথে, বিশেষ করে অব্যবহিত সান্নিধ্যে ধীরা আছেন 
যেমন মা বাবা তাঁদের সাথে বদ্ধ হতে চায়। সাধারণতঃ ছেলের লিবিডো 
Wa সাথে ও মেয়ের লিবিডে| বাবার প্রতি আবদ্ধ হয়। ছেলে নিজেকে বাবার 
সাথে একাত্ম করে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রী কোরে তোলে। আর 
মেয়ে মা'র সাথে একাত্মতা করে বাবাকে একান্তভাবে ভালবাসতে চায়। 
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প্রথম ক্ষেত্রে, ছেলে মাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে বাবাকে প্রতিদন্দী মনে 
করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাবাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিবয়ে মা'কে গ্রতিদন্দী মনে 
করে। ফ্রয়েড শিশুর এই মানসিকতার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্রেন্স বা 
aod | স্প্তিকাল আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মা বাবার প্রতি যৌনাসক্তি 
ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এ আসক্তি ক্রমে ধৌনতাবঞ্জিত 
ভালবাসায় রূপাস্তরিত হয়। ঈডিপাস স্তরেই শিশুর অধিশান্তার অভ্যুদয় 
ঘটে| মা! বাবার আরোপিত বিধি নিষেধ ও তাদের ব্যক্তিসত্তার অনেকাংশ 
শিশুর নিজের সত্তার মধ্যে প্রতিবিদ্বিত ও গ্রথিত হয়ে তার মধ্যে নৈতিক 
বোধ ও আচরণের একটি মূল্যমান PÈ করে । 
স্বপ্তিসময়-_যৌন মানস-শক্তির বিকাশ পর্য্যায়ে শৈশবকালের পর আসে 
সবপ্তিসয়। এই সময়টি পাচ থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ সময়ে 
মনের একটা Rasi আসে ও ঈডিপাস গৃট়ৈযার সময়ে যে মানসিক চাঞ্চল্য 
ও অস্থিরতা দেখা দেয় তার উপশম হয়। যৌনত| ও স্বকামের বাহিক 
অভিব্যক্তি এ সময়ে অনেক কমে যায়। বাব। মা ও অন্থান্য ব্যক্তিদের প্রতি 
এ সময়ে শিশুর যে আসক্তি দেখা যায় তার মধ্যে যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত কম 
থাকে । এই সময়ে অহংসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, এবং অধিশাস্তাও zè 
হয়। ঈডিপাস স্তরে যৌনেচ্ছার অবদমনের ফলে পিতামাতা ও শিক্ষকদের 
সাথে একাত্মতার ফলে অধিশাস্তার সৃষ্টি হয়। 
নবযুবকাঁল-_বারো IMT থেকে নবধুবকাল আরম্ভ হয়। সাধারণভাবে 
যৌনজীবন বলতে আমরা যা বুঝি ত| এ সময় থেকেই আরম হয়। শারীরিক 
দিক থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনগ্রস্থি- ক্রিয়া আরম্ভ হয় । এর 
ফলে মানসিক দিকেও কতকগুলি স্থস্পষ্ট পরিবর্তন আসে । যৌন চেতনার 
উন্মেষ হয় অর্থাৎ ছেলে মেয়ের প্রতি ও মেয়ে ছেলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ 
SRST করে। শৈশবকাঁলে যে যৌনতার উদ্বেল ক্রিয়। কাণ্ড চলে যার প্রকাশ 
স্থপ্তিমময়ে স্তিমিত থাকে, নেই শৈশবকালীন যৌনতা যেন মবধুবকালে আবার 
ফিরে আসে; ফিরে আসে নে উদ্দেলতা ও চাঞ্চল্য | ফ্রয়েডের মতে নবযুবকাল 
শৈশাৰকালেরই trates! শৈশবকালীন পূর্ণাঙ্গ যৌনাভিজ্রত। নবযুবকালে' 
নৃতন করে ঘুরে আমে। ভিন্নমুখী উদ্দাম যৌনেচ্ছ! ভালনাস| প্রকাশলাভে 
উন্মুখ হয়ে ওঠে । অধিশাস্তার সাথে বান্তব সত্তার সাথে এ সকল ইচ্ছার 


নৃতন করে ছন্দের উদ্ভব হয়। এ wale সম্পূর্ণরূপে ইতররতি পর্যায়ে 


am S Sa En 


মনঃসমীক্ষণের মূল তত্ব. ২৫১ 
গৌছুবার আগে স্বকাম (auto-erctic) ও সমরতি (Homosexual) পর্য্যায়ের 
মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এ ইতররতি (Heterosexual) পর্যযায়েও 
যৌনেচ্ছা আহত. ও অবদমিত হতে পারে, কিন্তু শৈশব্কালে এ অবদমন যত 
তীক্ষ ও প্রকট হয়, এ সময়ে ততটা প্রকট থাকে Al | 

শৈশবকাল সমাপনে যৌন মানস শক্তি fren এসে পৌছয় অর্থাৎ 
যৌন শক্তি Sew যে যৌনেচ্ছা তার পরিপূরণ-প্রয়াস মুখ, পায়ু ও অন্তান্ত 
অস্বাভাবিক স্থান ত্যাগ করে যৌনাঙ্গের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। এই 
wae লিবিডোর বিচিত্র পথ-পরিক্রমা শেষ হয় এবং শেষ ও স্বাভাবিক লক্ষ্য 
প্রজনন প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে। 


মনঃ সমীক্ষণের মূল তত্রগুলি সংক্ষেপে নিলে বণিত হলঃ 

(১) প্রত্যেকটি আচরণ কার্য্য-কারণ সম্পর্কান্বিত। প্রত্যকটি আচরণের 
গিছনেই একটি ইচ্ছা কারণ হিসাবে সক্রিয় থাকে। সে ইচ্ছা eta মনের 
হতে পারে, চেতন বা প্রাক্‌ চেতন স্তরীয়ও হতে পারে। নিজ্ঞন স্তরীয় 
প্রেযণার বিশ্লেষণ মানুষের আচরণ অনুধাবনে অধিক পরিমাণে সাহায্য করে| 

(২) ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অদস্‌, অহম, ও অধিশান্তার মধ্যে যে ছন্দ তারই 
পরিণতি। মানুষের ছন্দ চেতনে, প্রাক চেতন মনে বা৷ মনের নিজ্ঞান স্তরে 
ঘটতে পারে | festa স্তরীয় eee অন্যান্য মনের স্তরের ছন্দ অপেক্ষা 


অধিক কা্ধ্যকরী ও প্রভাব বিস্তারকারী I 
(৩) চেতন মনের ছন্দ সাধারণতঃ Petr স্তরে অবদমনের মধ্য দিয়ে 


সমাহিত হয় এবং এরকম ছন্দ অধিককাল চলতে থাকলে এবং এর সঙ্গে 
অবদমন অধিককাল চলতে থাকলে গৃটৈষার (Complex ) উদগম হয় 
feta এই সকল গৃটৈষা। মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার উদ্রেক করে। এ TEN 
ও অস্থিরতা ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপন বিদ্রিত করে__এ যন্ত্রণার হাত 
থেকে মুক্তির জন্ত ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনার 
জন্ত ব্যক্তি নানা প্রকার প্রয়াস করে থাকে । এ সকল প্রয়াস নানা প্রকারের 
হতে পারে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য জোড়াতালি দিয়ে রাখার একটা চেষ্টা 
ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে । এ সকল প্রয়াসকেই বলা হয় আত্মরক্ষণ 


কৌশল (Defence Mechanism ) | 


২৫২ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


এই সকল গৃঢ়ৈষা যখন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে, তখনই এ থেকে Baty 
রোগ ( Psycho-neuroses ) বা উন্মাদ রোগের ( psychoses ) প্রকোপ দেখা 
দেয়। অন্তবিধ ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা ও জটিলতাও এ থেকে হতে পারে | 

©) অদসের সাথে, অহম ও অধিশান্তার যে ছন্দ তা মূলতঃ প্ৰবৃত্তিগত 


গুরুত্বপূর্ণ। এই তাড়নার মধ্যে যে শক্তি কাজ করে তা যৌন-মানস শক্তি | 
যৌন প্রেষণা যদি প্রতিহত হয়, ব্যর্থ হয় তা হলে ছন্দ ও অবদমন প্রক্রিয়ার 
উদ্ভব হয়। এবং এ যৌন তাড়না নবযুবকালে আরম্ভ হয় না। জন্সক্ষণ থেকেই 
এ যৌন তাড়না নানাভাবে প্রকাশ পায়। এ তাড়নার প্রধান কাজ হল শরীরের 
বিভিন্ন অংশ (কাম স্থান erotic zones ) থেকে Ht আহরণ করা | 


শিক্ষা ক্ষেত্রে মনঃনমীক্ষণের Eয়োগ—The use of 
Psycho-Analysis in Education : 

(ক) মনঃদমীক্ষণ শিক্ষার সম্বন্ধে প্রচলিভ প্রাচীন ধারণাকে 
পরিবর্তিত করেছে এবং শিক্ষার উন্দেশ্তকে আরও ব্যাপক করেছে। এতকাল 
পর্য্যন্ত শিক্ষার কাজ ছিল প্রবৃত্তিকে সংযত করার নামে প্রবৃত্তিকে জোর করে 
চেপে দেওয়া বা দাবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এর পরিণাম অবশ্য কখনও ভাল 
হত না। এবং অনেক শক্তির অপচয়ে অত্যন্ত অফলগ্রস্থভাবে যে এ সব আপাত 
অস্থবিধা স্থগ্রিকারী প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ সত্য কারো কাছে 
মনঃসমীক্ষণের সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে উন্মোচিত হয় নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য 
মৌল প্রবৃত্তিপ্তলির অবদমন নয়, এর উদগতি সাধন | প্রবৃত্তির শক্তিকে বিনাশ 
করার অস্বাস্থ্যকর অপপ্রয়াস না করে তার গতিশক্তিকে কল্যাণকর পথে 
নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য | শিক্ষা এখন আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়। 
কেবল বিধি নিষেধের তালিকা নয়। কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার 
লক্ষ্য নয়। মনঃশমীক্ষণের জ্ঞানালোক শিক্ষার দিগন্তকে আরও প্রসারিত 
করেছে_সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্বস্থ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। এর অর্থ হল এই 
যে, আবেগগত জীবনের ( emotional life ) ZZSi, আবেগের সুস্থ বিকাশ 
ধারাও শিক্ষার অপরিহাধ্য অঙ্গ। এখানেই আসে feta মনের 
কাধ্যকারিত! ও আবেগজীবনে তার প্রভাবের কথা । আবেগ জীবনের গভীরে 


| 


শিক্ষাক্ষেত্রে মনসমীক্ষণের প্রয়োগ ২৫৩ 


যেতে হলেই মনের feta স্তরের ক্রিয়াকন্মের কার্য-কারণ. সম্পর্ক জানতে 
হবে। তাছাড়া কর্ষপ্রেরণার উৎস শক্তিও fe Tr মন থেকেই উত্সারিত। 

সমাজ জীবনের সাথে যাতে সুস্থ ও সক্রিয়ভাবে সামঞ্চস্ত রক্ষা করে ব্যক্তি 
চলতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি 
প্রকৃতি নিণিত হয় | 

(খ) wanted শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে 
এমন কতকগুলি প্রেরণাদায়ী উদ্দীপক ও পদ্ধতির অবতারণা করেছে । মনঃ- 
সমীক্ষণের আবিষ্কৃত সত্যকে আধুনিক প্রগতিবাদী সকল শিক্ষাবিজ্ঞানীই 
গ্রহণ করেছেন। মনঃসমীক্ষণ প্রদশিত এ পদ্ধতিগুলি বিশেষ ভাবে শৈশরকালীন 
শিক্ষাপর্বে গ্রহণযোগ্য । এ পদ্ধতিগুলির নিয়ে বনিত হল_ - 

(১) aa ও ভালবাসার বন্ধন__শিশুর পিতামাতা ও পিতামাতার 
পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে অকুত্রিম স্সেহ-ভালবাসার সম্বন্ধকে 
রক্ষা করতে হবে। পেষ্টালোৎসি, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদগণও এ সম্বন্ধে বহু 
পূর্বে উল্লেখ করেছেন। 

(২) প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে ঘথার্থরূপে ব্যবহার Fal | 

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্থ্যকে মৰ্য্যদা দেওয়।। 

(৪) শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা | 

(৫) শাস্তি অপেক্ষা পূরফার, নিন্দা অপেক্ষা উৎসাহদান ও প্রশংসাস্থচক 
অভিব্যক্তি অধিক কার্য্যকরী | শিক্ষার্থী প্রশংসা ও পুরফারের যথার্থ যোগ্য 
হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে নিজের গুণাপুণকে পুষ্ট করার অভিপ্রায় পরিশ্রমী 


হয়ে ওঠে। 
(গ) বিষয়বন্ত হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির পার্থক্য ।শক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা 


যায়। এ পার্থক্যের কারণ বুদ্ধির পার্থক্যের জন্য হয় এটাই আমাদের মধ্যে 
প্রচলিত ধারণা ছিল, ঘনঃসমীক্ষণ এ সত্য AANA করেছে । তাদের মতে 
বিষয়বস্তুর সাথে নিজ্ঞীন মনের কতটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, নিজ্ঞান 
মনে. থেকেই বিষয়বস্ত সম্বন্ধে ভালবাসার সঞ্চার হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর 
করবে শিক্ষার্থীর বিষয়বন্ত গ্রহণ করার শক্তি। 

এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ব্রানডার্ড ( Blanchard ) দেখেছেন যে, 
কোন বিষয় পড়তে গিয়ে ব্যক্তির অস্তুবিধার কারণ মুলত আবেগগত। দন্দ ও 
ব্যক্তিত্বের জটিলতা থেকেই পড়তে গিয়ে বাধো বাধো ভাব, তুল পড়া” লিখতে 


মেল 


২৫৪ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা 


গিয়ে ভুল লেখা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এ সকল দ্বন্দ ও আবেগ জঙ্জরতা 
অধিকাংশক্ষেত্রেই শিশুর সাথে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত 
হয়। পিতামাতার কাছ থেকে কাজ্জিত cz ভালবাসা না পাওয়া, তাদের 
নির্মম আচরণ শিশুকে মানসিক দিক থেকে আহত করে, শিশু নিজেকে অত্যন্ত 
নিরাশ্রয় বোধ করে__পিতানাত। সম্পর্কে একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব দেখ। 
দেয়। একটা অনুচ্চারিত ছন্দ একদিকে পিতামাতাকে ভালবাসা, অপরদিকে 
তাদের সম্বন্ধে ঘ্বণাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে । এ ছন্দের হাত থেকে নিস্কৃতি 
লাভের জন্য অবদমন আরম্ভ হয় এবং স্বভাবতই এ অবদমনে প্রচুর মানসিক 
শক্তি অপচিত হয়। অবশিষ্ট যংকিঞ্চিং মানসিক শক্তি নিয়ে পড়াশুনা ও 
লেখাপড়া যাই করা হয় তাদের মধ্যে অনেক ক্রটি বিচ্যুতি থেকে যায়। 
পড়াশ্তনার BV যে মনঃসংযোগ প্রয়োজন সে একাগ্র মনোযোগ এর! দিতে 
পারে না। 

(ঘ) মনঃদমীক্ষণ যথার্থ শিক্ষার জন্য সুস্থ পরিবেশ রচনায় আগ্রহী । 
বিদ্যালয়ের ও গৃহের পরিবেশকে এমনভাবে রচন। করতে হবে যেন শিশুর মধ্যে 
অবদমনের প্রকোপ যথাসম্ভব কম ঘটে এবং প্রবৃত্তির উদগতি সাধনের সমস্ত 
প্রকার স্থযোগ থাকে। স্থজনশীল আনন্দযুখর খোলামেল। পরিবেশই ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের SIAI ‘এটা কোরে! না, সেটা কোরো না এ রকম সব সময় 
বিধি নিষেধ আরোপ অপেক্ষা, কি করবে সেট! নির্দেশ দেওয়াই স্বাস্থ্যকর | 
স্থজনশীল কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তার মধ্য দিয়ে 
যাতে মে তার যৌন প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে তার জৈবিক পথ থেকে সামাজিক 
ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে সেই দিকেই শিক্ষকের নির্দেশনা 
ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়| সমীচীন | 

© শিশুদের শিক্ষাদানে খেলার মনস্তাত্বিক তাৎপর্য্য মনঃদমীক্ষণ 
বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মনের ইচ্ছ| 
অভিলাষ, আবেগ উচ্ছলত| প্রকাশ পায়। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক 
ভারসাম্য বজায় থাকে। কেনন| খেলার মাধ্যমেই শিশু তার ইচ্ছা, আনন্দ- 
উদ্বেলতা, ভয়-ভাবনা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রতিন্তাসের প্রকাশ করে। বিভিন্ন 
বয়সে শিশুর স্বাভাবিক গতি প্রক্কৃতি, তার আশা-আকাকঙ্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তার উপর মন:সমীক্ষণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বয়সের ধর্ম 
saat fet খেলার সরঞাম যোগাতে হবে যাতে করে তার স্বাভাবিক 


— 


শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ ২৫৫ 


বিকাশ হতে পারে | খেলার সরঞ্জাম এমন হবে যা! শিশুকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ নির্বাধ 
কল্পনাশ্রয়ী খেলায় আগ্রহী করতে পারে । আবার এমন সব সরঞ্জাম থাকবে যী 
দিয়ে খুব নিয়ম নিবদ্ধ খেলাধুলাও করা৷ যেতে পারে। মেলানি ক্লেইন 
(Melanie Klein ) প্ৰমুখ মনঃদমীক্ষকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক 
বৈকল্য সারিয়ে তোলার জন্য খেলা-ভিত্তিক মানসিক চিকিৎসার প্রবর্তন 
করেছেন। 

(চ) মনঃসমীক্ষণের নৃতন অলোকই 'শিশু-নির্দেশনা” (Child Guidance), 
মানসিক agfa এবং শিশুর স্বাধীনতা বা তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতি প্রভৃতি 
বিষয়ে আন্দোলনের স্থচনা করেছে। শিশু নির্দেশনা আন্দোলন থেকেই শিশু- 
নিদেশন| চিকিংসাগার ( Child guidance clinic ) স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধ 
হয়েছে এবং এ থেকে বস্তুতঃ বহু শিশু-নির্দেশন। চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়েছে। 
শিশুর মূল্যায়নে, শিশুর ব্যক্তিস্থাত্্য সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণ আধুনিক মাহষকে 
আরও সজাগ করেছে। শিশু-কেন্দিক শিক্ষা, যা আধুনিক শিক্ষা-ধারার মূল 
বৈশিষ্ট্য তার সাথে মনঃসমীক্ষণও সুর মিলিয়ে এই সত্যকে আরও সোচ্চার 
করে তুলেছে। 

নিয়ম শৃঙ্খলা সন্ধে গ্রচলিত ধারণার পরিবর্তন মন:নমীন্ষণই করেছে। 
শাসন তর্জন গর্জনের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের যে চেষ্টাপূর্বে প্রচলিত ছিল 
তা যে মানসিক দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর এবং এরূপ আপাত শৃঙ্খলাপরায়ণতার 
আড়ালে অধিক বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনাই যে অধিক লুকায়িত, এবিষয়ে 
মনঃসমীক্ষণ তার পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আলোকপাত করেছে। এখন শিশুর 
স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সুন্দর Az স্থায়ী অনুভূতি 
(sentiments }, জীবন AIH সুস্থ বোধ ও প্রতিন্তাসের উন্মেষ ঘটাতে হবে । 
শৃঙ্খলাকে এইভাবে অন্তর্জাত, জীবনকে স্বস্থ পথে নিয়ন্ত্রণকারী একটা স্বতঃস্ফূর্ত 
শক্তি রূপে তৈরী করতে হবে। ফরয়েড ও তার অহ্গামীরা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি 
স্বস্থ ধারণার প্রবর্তন করে বিগ্ভালয়ের কর্মধারা, শিক্ষকের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে 
অনেক নৃতন দিকের উন্মোচন করেছেন | শিক্ষক এখন আর কেবল বিষয়জ্ঞানে 
জ্ঞানী হয়ে শিক্ষার্থীকে তথ্যঙ্ঞানে ভ্ানাখিত করার কাজে নিযুক্ত নন। শিক্ষকের 
সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রভাবে, তার নিপুণতা দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ জীবন বোধ ও 
সুস্থ আচরণের উন্মেষ ঘটানোও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক জীবন-শিল্পী | 

ছে) জীবনের অতি প্রত্যুষকালের জীবনাচরণ, পরিবেশ প্রভাবই 


২৫৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


ব্যক্তিত্বের যুল ভিত্তি ও প্ররুতি নির্ণয় করে। ক্রয়েডের মতে শিশুর পাঁচবৎসর- 


কালের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের কাঠামো তৈরী হয়ে qa | মনঃসমীক্ষকদের মতে 
শিশুর প্রথম পাচবসরে বিশেষ প্রযত্ব ও পরিচর্যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল অপসঙ্গতি দেখা যায় তার বীজ প্রথম 
পাচবৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত থাকে। গৃহ-পরিবেশের ও পরিচর্যার 
NSW অন্ত যে অপসন্ধতির Seq হয়, পরে বিদ্যালয়ে তার নিরাময় করা 
খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।১ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব যে প্রাথমিক 


পিতামাতার শিক্ষাদান, তাদের ব্যক্তিত, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা-মাতা 
ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক যে কত গভীরভাৰে কাজ করে, এ সম্বন্ধে মমঃসমীক্ষণই 
যথাৰ্থভাবে আলোকপাত sra | এদিক থেকে মনঃসমীক্ষণ সন্তান প্রতিপালনের 
স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি জানার জন্য পিতামাতার নিজেদের যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়ার 
বিষয়ে গুরুত্ব জারোপ করেছে। সন্তানের বয়ক্রম অলুষায়ী' খাগ্য-তালিকা, 
সন্তানের আবেগ-জীবনকে স্বস্থ করে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও উপায়, 
শিশুর মধ্যে জুস্থ অভ্যাস গঠনের কৌশল প্রস্থতি বিষয়ে এক কথায় শিশুর 
স্থযম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পিতামাতাকে যে ষথার্থভাবে জ্ঞানী হতে হবে, 
এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। 

(জ) শৈশবকালেই মূল্যবোধের জন্ম হয় । এ মূল্যবোধের ভিত্তি হল, অবিশাস্ত। 
(Super-ego )। অধিশাস্তা শৈশবেই বহুল পরিমাণে গঠিত হয়ে যায়। জুন 
অধিশাস্তা গঠনের জন্ত পিতামাতা ও শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব আছে। ইতিবাচক 

র মধ্য দিয়ে, পিতামাতা ও শিক্ষকের Re জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই 
RES AT অধিশান্তা তথ সুস্থ মল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। কেবল ভয় 
দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে স্বস্থ ল্য বোধ গড়ে তোলা যায় না। অধিশাস্তা গঠন, ও 


জীবনে তার যে কত গভীর প্রভাব এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই প্রথম আলোকপাত 
করে। 


(ঝ) আধুনিক যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও মনঃসমীক্ষণ যথার্থ 


সমস্তাযূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার ২৫৭ 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। শৈশবকালীন যৌন-জীবনের সত্যকে মনঃসমীক্ষণ 
স্বীকার করায়, যৌন-বিষয়ক জ্ঞান পূর্বে যতটা ধিক্বৃত হত, এখন আর ততটা 
হয় না। এখন একটা বয়স পর্যন্ত এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয় বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছে। ফলে এ সকল বিষয়ে, অযথা পাঁপ-বোধের-স্ষ্টি না করে যৌন-জীবনের 
স্বাভাবিক গতি-বিধি ও যৌন-মানস শক্তির ( Libido ) যথার্থ উদগতির জন্য 
Re পরিবেশ রচনা করতে হবে। নবযুবকষুবতীদের যৌন-শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তুলতে RA | 

তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতা। ( Infantile Sexuality ) বিষয়ে মনঃ- 
সমীক্ষণ প্রদত্ত জ্ঞান, শিশুকে মাতৃত্তন্ত পান করানো, তা ছাড়ানো, মল-মত্র 
পরিত্যাগ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়েও মাকে বিশেষ 
ভাবে সচেতন করে তুলেছে | 

(এ)  মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষককে শিশু-আচরণের কার্য-কারণ ATs. 
বুঝতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। শিশুর নিজ্ঞান-মানসকে যথাসাধ্য 
জানার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক ঠিক ভাবে শিশুকে পরিচালনা করতে হলে 
শিশুর frets মানসকে জানতে হবে। শিশুর নিজ্ঞন আশা-আকাজ্ঞা, ছন্দের 
স্বরূপ দির্ণয় করতে হবে।২ 

তাছাড়া মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব পুন্গঠনেও সাহায্য করতে 
পারে । শিক্ষকের নিজের মধ্যেই যদি গৃটৈষা বা জট থাকে, সে জটের কারণ 
নির্ণয় ও তার মুক্তি-পথ শিক্ষক আত্ম-সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে 


. আবিষ্কার করতে পারেন | 


অনুশীলমী 
দ্বাদশ অধ্যায় 


জমন্তামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার 


1. What is a problem behaviour ? Give examples of a 
few problem behaviours and suggest their remedies, 

2. Whom do you call problem children? Briefly dis- 
cuss the procedure you would follow for guiding such 


Children, 

“The Content of the unconscious is an essential pers ci the 
Pupil’s nature, and must be known ina general way if Es pupil is io be 
intelligently handled”. Adams, Modern Development in Educational 
Tactice 


মা, স্বা. বি. ১৭ 
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3. How do problem children create poblem ? How 
should a teacher guide problem children ? 

4. Elucidate the main causes of problem behaviour- 
Suggest a few remedial measures. 

5. Show how the school may bea cause of maladjust- 
ment among its pupils. Illustrate your answer. 

6. Indicate the chief factors that led to the retardation 
of the mental development of the child. 

7. Elucidate the main causes of indiscipline in educa- 
tional institutions. Mention a few remedial measures. 

-8, What are the causes of mental diseases and difficul- 
ties of the children ? 

9. Give a brief account of some problems of maladjust- 
ment of adolescent students to their academic and social 
surroundings. 

10. What is maladjustment? Explain in this content 
the connotation of the term ‘adjustment’. What are the 
common types of school maladjustment ? 

11. Write notes on: 

Negativism. 
Compensation 
Truancy 
Lying 
Stealing 
Enuresis 
Day-dreaming. 


শি 


অন্ুশীজনী 
ভ্রয়োদন ও চতুর্দশ অধ্যায় 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-_এর প্রতিকার 


1, Describe some abnormal forms of fear. Suggest 
probable causes and remedial measures, 
2. Describe some undesirable fears in school children. 


Suggest a few remedial measures. 
3. Discuss the role of anger in the child's mental life. 


How will you control anger in children ? 


শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকার ২৫৯ 


4. What are the origins of fear in the child? Discuss 
the uses of fear in the social and mental life of the child. 

5. Discuss the importance of anger in the child's life. 
How does anger help and inhibit the proper adjustment of 
the child? 

6, Write notes on: 

Temper Tantrum 
Castration fear 
Phobia 
Reconditioning of fear 
Jealousy 

Fear and Anxiety. 


অনশীলনী (১) 
পঞ্চদশ অধ্যায় 


1. Write an essay on Freud's concept of the uncons- 
cious. 

2. Discuss the role of the unconscious in the normal life 
of man. 

3. Elucidate the modern concept of the unconscious and 
its normal functions in the life of man, 

4, Give a short account of the concept of the unconsci- 
ous and the basic principles of psycho-analysis. 

5. What are conflicts? How are they generally 
formed? Suggest a general method for solving conflicts 
in children. 

6. Indicate the effect of mental conflict on the mental 
health of an individual. 

7. What are complexes ? How are they formed ? Des- 
cribe the detrimental effects of complex in the life of an 
individual. 

8. Define a complex. Explain how repressed complexes 
Manifest themselves. 

9. Delineate the basic principles of Psycho-analysis. 

10. Write an essay on the influence of the psycho- 
analytic school of psychology upon educational practices, 
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11. Estimate the impact of the knowledge of psycho- 
analytical principles in understanding and manipulating 
school-problems in an effective way. 

- 12. Does the knowledge of psychology of the uncons- 
cious help the teacher to understand some problem beha- 
viour of his students in a better way ? Does this knowledge 
help him too to devise a suitable method of treatment for 
the problem children ? 

13. Discuss according to Freud different stages of the 
development of libido. 4 


14, Discuss the concepts of Fixation and Regression, ' 


Nid tole do they play in the personality development of a 
child. 


15. Delineate the concept of Libido after Freud. In this 
connection discuss the views of Adler & Jung on either 
concept of libido. 

16. What do you mean by the term “Psycho dynamics of 
unconscious mental function ?" What is unconscious dyna- 
mics? Illustrate your answer. 

17. Give Freud’s account of Instincts? Explain in this 
connection his principle of dualism. 

18. Describe the phenomenon of the development of 
super-ego. How is its development related to the mental 
health of an individual ? a 

19. Explain the significant characteristics of Id, Ego & 
Super-ego and point out their mutual relations. 

20. Give a brief account of the psycho-analytical con- 
ception of mind. Add your comments, 

ai; Elucidate the basic concept of Psycho-analysis. How 
is the concept useful in Mental Hygiene ? 

22, Write notes on : 


(1) Resistance. 

(2) Transference. 

(3) Psycho-analysis & Education. 
(4) Infantile sexuality. 

(5). Eros & Thanatos. 

(6) Pleasure & reality principle, 
(7) Dream-analysis, 

(8) Development of Mind. 


যোড়শ অধ্যায় 
ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস 


( Defence Mechanism ) 


কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ পথে প্রতিবন্ধের ze 
করে এবং এ অবস্থা হতাশা ও দ্বন্দের উদ্ভব ঘটায় । এই ছন্দ ও হতাশা ব্যক্তির 
মানসিক ভারসাম্য ARS করে। কিন্ত ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি 
মানসিক ক্ষমতা আছে ঘা এই সকল মানসিক বিপৰ্যয় থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা 
করার প্রয়াস করে। এ সকল প্রয়াস ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্ত উদিষ্ট 
যে ভারসাম্য একদিকে অদস ও অন্যদিকে, অহম--অধিশান্তার বিপরীতমুখী 
ইচ্ছার ছন্দের দ্বারা বিপর্যস্ত। এ সকল প্রয়াস অহমের (Bgo) প্রয়াস । 
আদম ও অধিশান্তার ছন্দের মধ্যে একটা HST আনয়নের প্রয়াস অহম করে 
থাকে । frets অহমের ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণগ্রয়াসকেই ভারসাম্য 
রক্ষণ প্রয়াস (Defence Mechanism বাঁ Ego defence) বলে। 

শরীরের ভারসাম্য রক্ষা, তার স্থম্থতা বজায় রাখার জন্যও শরীরের মধ্যে 
কতকগুলি উপায় আছে। শারীরিক after আমাদের এরূপ মে, 


- বাইরের বিপদের সম্মুখে শরীরের মধ্যেই এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া ঘটে 


যায়, যার. ফলে শরীরের ভারসাম্য আবার ফিরে আদে।. যেমন, শরীরের 
কোথাও কেটে গেলে রক্তবন্ধ-হওয়ার চেষ্টা বাইরে থেকে করার GT ওষধ পত্র 
দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন শরীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে যে, 
রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রবণতা শরীরের মধ্যেই 
উপস্থিত হয়। যদি শরীরের পক্ষে অহিভকর কোন AITE কেউ খেয়ে 
ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয়। শরীরের পক্ষে মারাত্মকভাবে 
যা ক্ষতিকর wits পাকস্থলী বের করে দিতে চায়। শরীরে যদি কোন 
দুষিত জীবাণুর অক্গপ্রবেশ ঘটে, তাহলে অনেক সময় শরীরের মধ্যেই এমন 
রাসায়নিক বন্ধ (antibody ) কষ্ট হয় যা সেই জীবাণুর অহিতকর ক্রিয়াকে 


প্রতিহত করে। 
শারীরিক দিকে যেমন শারীরিক ভারসাম্য ও স্থস্থত| রক্ষার কতকগুলি 


উপায় আছে, মানসিক দিক থেকেও মনের কতকগুলি শক্তি আছে। মানসিক 


কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে, য! ব্যক্তিকে মানসিক দন্দ, Tt, জজ্জরত! 
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থেকে রক্ষী করে, ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করে । অহং 
সম্পুর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই এমন কতকগুলি প্রয়াস পর্বের 
অবতারণ! করে যা ব্যক্তির ছন্থজজ্জরত] বহুল পরিমাণে ' হ্রাস করে । ব্যক্তির 
মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার চেষ্টা করে, এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় সঙ্গতি 
রক্ষা! করে চলতে সাহায্য করে। 

একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে জিনিসটা আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। 
/৫কান একটা সমস্তার সন্মুখীন হলে বা কোন: অস্বস্তি উত্রেককারী ঘটনার 
ছারা পিষ্ট হলে ব্যক্তি নান! উপায়ে মে অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে = এ 
নানাভাবে সমস্যার সমাধানের COA করে । যেমন ধর! যাক, একজন ছাত্র তার 
বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন নিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সে বিজ্ঞান 
বিষয়ে পরীক্ষার ফলও খুব খারাপ করছে। এ রকম অবস্থায় ছাত্রটির মধ্যে 
নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সে তার ব্যর্থতাকে নানাভাবে 
নিতে পারে এবং এ ব্যর্থতা বিদূরণের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারে | 
সকাল সন্ধ্যা সব সময় পাঠে রত হতে পারে, আবার এমন একট! মনোভাবের 
প্রশ্রয় দিতে পারে যাতে সে ভেবে আনন্দ পাবে বিজ্ঞান বিষয়গুলি তেমন 
একটা প্রয়োজনীয় কিছু নয়, কাজেই ও সব বিষয়ে পড়াশুনার সার্থকতাই' 
বাকি! এমনও হতে পারে, সে নিজে পড়াশুনা কিছু করল ন| কেবল । 
পড়াশুনায় ভাল এমন সব ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করল এবং একটা 
ভাব দ্বেখাতে থাকল যেন ভাল ছেলেদের সাথে মিশে মিশে সে-ও ভাল হয়ে 
CHE আবার যে অধ্যাপক পড়ান তার পড়ানে| সম্বন্ধে নানাগ্রকার 
অভিযোগের অবতারণা করতে পারে। তার মত আরও অনেক ছাত্রেরও 
যে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার অস্থৃবিধা হচ্ছে ভার উল্লেখ করেও নিজের ব্যর্থতাকে j 
ঢাকার চেষ্টা করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সে অকুস্থ হয়ে গিয়ে 
পরীক্ষায় যাতে না৷ বসতে হয় তার সব ব্যবস্থা করতে পারে | ৮ রর 
সে-নিজেকে একজন কৃতী ছাত্র ভেবে মশগুল থাকতে পারে 

ব্যর্থতার সাথে সন্মুখীন হওয়ার কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পথ, কত 
বিভিন্ন প্রকারের প্রক্রিয়া । এ প্রক্রিয়ার শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সকল মনোবিদ 
যদিও একমত নন, তবু কতকগুলি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলেই একমত | 

প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির উদ্দেশ্য ছু-প্রকার। (১) অবদমিত অসামাজিক 
ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার চেষ্টা। (২) সের 
ইচ্ছার qs) সম্ভব চরিতার্থ wal মোটের উপর বাস্তবের সাথে যতটা 
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সম্ভব মানিয়ে চলাই এ উপায়গুলির উদ্দেশ্য 1 এই কারণেই এ গ্রক্রিয়াগুলিকে 
প্রাতিযৌজন প্রক্রিয়াও (Adjustment mechanism) বলা হয়ে থাকে | এ সকল 
প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরণ-প্রয়াস (Compensation), অপযুক্তিকরণ (Rationalisa- 
tion), অভিক্ষেপ (Projection), একা ত্মকরণ (Identification), উদগতি সাধন 
(Sublimation), অবদমন (Repression), প্রত্যারৃত্তি (Regression), 
স্বপ্রচারিতা (Phantasy & Day dreamirg), রূপান্তর (Conversion), 
বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation), প্রভৃতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | এক এক ক'রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 
vaea ( Compensation ) : 

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের কম্তিকে অন্ত বিষয়ে (যাতে তার কোন 
কম্তি নেই ) ব্যুৎপত্তি লাভের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে তখন 
সে প্রয়াসকেই পুরণ প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তি যখন কোন 
বিষয়ে ব্যর্থতাকে বা অক্ষমতাকে অন্য কোন বিষয়ে, স্বীকৃতি লাভের 
মধ্য দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের সমন্ধে 
ধারণাকে উচ্চমার্গী করতে চায় তখন সে অবস্থাকেই বলা হয় পুরণ- 
প্রয়ান। যেমন কোন ছেলের aft শারীরিক কোন খুৎ থাকে, তাহলে 
তার যে অক্ষমতা ও অসমতা তাঁকে পরিপূরণ করে নিজের মানকে সকলের 
wer প্রতিঠিত করার জন্য পড়াশুনায় ভাল করার প্রয়াস চালাতে পারে | 
খেলাধুলা, নাটকানষ্ঠান eg বিষয়ে কিংবা চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে 
এমন একটা চমক আনার চেষ্টা করতে পারে যাতে Teer সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যায় এবং সেও যে একটা কম RR নয় এটাকে সর্বসমক্ষে 
প্রতিষ্ঠিত কর! যায়। f 

এ পূরণ প্রয়াস অনেক সময় ভালর দিকে হতে পারে যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ 
হচ্ছে এমন ছেলে পড়াশুনায় খুব মনোযোগী হয়ে উঠে, পড়াশুনায় খুব ভাল ফল 
করতে পারে | ডেমোস্থেনিস্‌ প্রথমদিকে ছিলেন তোৎলা, পরে সেই 
ডেমোস্থেনিস (Demostheres) প্রতিজ্ঞার ছার] চালিত হয়ে আপন প্রয়াসে 
আীসদেশের বড় বাগীরপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

কখনো কখনো, এ পূরণ প্রয়ীস অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক ATS নিতে 
পারে | যেমন কৌন ছেলে বাবা ও মার CHR ATT থেকে বঞ্চিত, বাবা মা 
তার সাথে অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে, এ অবস্থায়, বাবা মার ন্সেহ- 
বঞ্চমাজনিত যে ক্ষত, নিজের সন্ধে “যে হীনতাবোধ তাকে পূরণ করার 
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জন্য সেও ক্লাসের ছেলের সাথে অত্যন্ত বিরূপ আচরণ ও নির্মম আচরণ করে 
থাকে | মারধর করা, গালমন্দ করা, এবং তার থেকে অপেক্ষার ত দুর্বল ছেলেদের 
সাথে খারাপ ব্যবহার করা প্রভৃতি সংলক্ষণযূলক (Symptomatic) আচরণের 
মধ্য দিয়ে সে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে | 
ক্তিকরণ (Rationalisation) ; 
কোন ব্যক্তি যখন তার প্রযুক্ত কাঞ্জে TEE] বোধ করে, কিংবা কোন 
সমস্তার সমাধান সঠিক ভাবে করতে পারে না, বা সমাজ ও আত্মিক অনুশাদন 
RRE কোন কাজ করে, তখন নিজের দোষস্থালনের জন্য, কখনও ব| 
ব্যর্থত| বোধ থেকে নিদ্কতি পাওয়ার নত স্বপক্ষে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা 
করে থাকো। যথার্থ যুক্তি অপেক্ষা যাহোক করে একটা যুক্তি দাড় করিয়ে 
দেওয়ার প্রবণতাই বেশী পরিলক্ষিত হয় | 
‘নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা”; tg ফল টক' এ ধরণের যুক্তির 
অবতারণা অপযুক্তিকরণের উদাহ্রণ। কোন ছাত্র হয়ত পরীক্ষায় দু'তিনবার 
উত্তীর্ণ হতে পারল না, তখন নে নিজে এ রকম একটা যুক্তির অবতারণা! 
করে স্বস্তি পেয়ে থাকে থে, যার! বোকার মত না বুঝে স্থঝে মুখস্থ করতে পারে, 
আজকাল তারাই কেবল পাশ করতে পারে__ভাবখানা! তাঁর এ রকম যে, বুঝে 
স্থঝে পড়ে বলেই সে পাশ করতে পারছে F | 
কেউ হয়ত একটা বড় চাকুরীর জন্ত ইন্টারভিউ দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
চাকরীতে নির্বাচিত হ'ল না। এরকম অবস্থায় সে হয়ত মনকে প্রবোধ দিতে 
থাকল, চাকরীটা না হয়ে ভালই হয়েছে। হলে পরে কতদুরে' যেতে হত, মাইনে 
হয়ত অনেকটা বেশী হত, কিন্তু তাতে টাকার গরমটাই বেড়ে যেত, আসল 
উন্নতি কিছু হত j 
এ রকম যুক্তির অবতারণা ব্যক্তি যে জেনে সুনে ভেবে চিন্তে করে তা নয়, 
আপনা আপনি এটা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যে আসল ঘটনাকে few করছে 
ও SMH করছে সেটা অবহিত-থাকে ন!। এরকম অবস্থায় ব্যক্তি 
তার আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার আসল বাস্তব সম্পর্কযুক্ত কারণ সম্বন্ধে একেবারে 
অনবহিত থাকে না এবং এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে তাঁর মধ্যে ভান্তবীক্ষণও 
দেখা দিতে পারে (Illusions) | 
জভিক্ষেপ (Projection) : 
অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক } বিশেষ উপায়। কোন ব্যক্তির নিজের 
af বিচ্যুতি, ঢাকার জন্য অদসের ইচ্ছার প্রকোপ ও অধিধান্ত| ও অহমের 
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তাতে বাধাদান এবং তজ্জনিত যে মানসিক ছন্দ ও যন্ত্রণা তা থেকে মুক্তি 
অভিলাষে ব্যক্তি অপরের ওপর নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে থাকে। নিজের 
ক্ৰটিকে না দেখে, সেই ক্রটি অপরের মধ্যে সে দেখে নিজেকে তাঙ্কা করতে চায়। 

একজন ব্যক্তি হয়ত মিথ্যা কথা৷ বলতে অভ্যন্ত। সেই ব্যক্তিই আবার 
অন্তকে মিথ্যা কথা বলার দায়ে অভিযুক্ত করছে। একজন ছাত্র পরীক্ষায় নকল 
করে, সেই আবার বলে বেড়াতে থাকল যে ক্লানের দকলেই নকল করেছে, 
সকলেই বই দেখে লিখেছে। এট প্রায়ই দেখা যায় যাদের মধ্যে দৌযক্রটি বেশী 
তারাই অপরের সমালোচনায়, অপরকে গালমন্দ করায় অগ্রণী ও দা রত হয়। 
নিজের দৌবস্থীলন ও ঢাকার এটা একটা প্রশস্ত পথ হিসাবে এরা বেছে 
নেয়। কোন ব্যর্থত৷ ত্রুটির জন্ত নিজের দোষ থাকা সত্বেও নিজেকে দায়ী 
al করে যখন অপরকে দায়ী করার চেষ্টা করা হয়, তখনই: অপরকে দায়ী 
করে নিজের অসামাজিক ইচ্ছাজনিত যে মানসিক যন্ত্রণা ও অসমতা দেখা 
দেয় তা থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস করা হয়। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে 
অভিক্ষেপ (Projection) বল! হয়। cata A স্বামীকে এই বলে TA করে যে 
তার'স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ 
নেই । আসলে স্ত্রীলোকটির অবচেতন মানসে অন্ত পুরুষের প্রতি ataf 
রয়েছে, স্বামীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই__এই ত্রুটি, এই অবৈধ ও 
অসামাজিক ইচ্ছা! মনে উকি দিচ্ছে দেখে তার মধ্যে যে দন্দ ও যন্ত্রণার উদ্রেক 
হয় তা থেকে নিজেকে হাঞ্চ করার অন্ত নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর মধ্যে অভিক্ষেপ 
করছে। ব্যক্তির মধ্যে অভিক্ষেপ (Projection) ক্রিয়াটি কাজ করে। 


একা ত্মকরণ (Identification) : 

| ইচ্ছা পূরণের এটা একটা পরোক্ষ উপায়। অদসের অনেক ইচ্ছা য| সমাজে 
চরিতার্থ হবার পথে অনেক বাধা ও প্রত্যক্ষভাবে যা বস্তুতঃ চরিতার্থ করা যায় 
না তাকে পরোক্ষভাবে একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অবচেতন ভাৰে চরিতার্থ 
করার প্রয়াস করে। নিজেকে অভিপ্রেত অন্ত ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম করে। তার 
মধ্য দিয়ে নিজের ইচ্ছ| পূরণের চেষ্টা করা হয়। নিজেকে পিতার সাথে একাত্ম 
করে শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে | পিতার সাথে 
| নিজেকে এক ভেবে শিশু পরম আত্ম প্রসাদ লাভ করে। সিনেমা দেখতে গিয়ে, 
কোন উপন্যাস পড়তে পড়তে নায়ক নায়িকার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের 
অবদমিত gAs বাননাকে মুক্তি দেওয়ার চে! করা হয়। অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি ডানা 
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মেলে উড়তে চার । অক্ষম বাসনার পরিতৃপ্তিতে একাত্মকরণ অনেক পরিমাণে 
কাজ করে। ছেলে পিতার সাথে যেয়ে মা'র সাথে একাত্মকরণ করে থাকে । 
ছাত্রছাত্রীর! তাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে একাত্মকরণ করে থাকে এবং 
তাদের feel sial আচার আচরণকে অনুসরণ করে। আমাদের যে সব 
গুণপন। নেই, অথচ যে সব গ্রণপনার অধিকারী হতে আমরা সর্বদা 
আকাঙ্ষা, করি, সেই সব গুণান্বিত ব্যক্তিদের সাথে একাত্মকরণ করে আমাদের 
অভাব পূরণ করার প্রয়াস করে থাকি। বীর পুজা (Hero worship) একাত্ম- 
করণের একটি প্রকার | 
একাত্মকরণের মধ্য দিয়েও চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ 
ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিক্রিয় একাত্মকরণে ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ রুদ্ধ হয়। যেমন যে গুণপনা ব্যক্তি নিজেই অর্জন করতে পারে, সে 
ওই গুণপন! অর্জনে প্রয়াসী না হয়ে, অভিগ্রেত গুণপন। বে ব্যক্তির আছে 
. তীর সাথে একাত্মকরণ করেই কল্পনায় সেও যেন এপ DfES হয়ে গেছে 
ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। 
 উদগতিসাধন (Sublimation) : 
কোন ইচ্ছার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধন যদি কোন কারণে ব্যক্তির পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে HST তাহলে সেই ইচ্ছার কাছাকাছি বা প্রায় সমধর্মী কোন 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। একেই বলা হয় 
পরিবর্ত উদ্দেশ্য সাধন (Substitution) | যদি কোন ব্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতক বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষায় বার বার অকুতকার্য হতে থাকে, সে তখন 
কোন সম্ধর্মী কারিগরি Rete পারদণিতা লাভের প্রয়াস করে। একটি 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে মানসিক Aae দেখা দেয় তা 
থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে অন্য একটি সমধর্মী বিষয়ে সাঁফল্যলাভের eat 
করে। 
উদগতি সাধনের ক্ষেত্রেও আমরা যুলত এই প্রক্রিয়ারই একটু ভিঈএর 
রূপ দেখি। পরিবর্ত উদ্দেশ্য সাধন প্রয়াসই উদগতিসাধন প্রক্রিয়ায় দেখা 
যায়। যে সব ইচ্ছা সমাজে সরাসরি চরিতার্থ করা যায় না, সামাজিক ও আত্মিক 
বিধিনিষেধ অদসের সেই সব ইচ্ছাগুলির জৈবিকভাবে নির্ধারিত পথে বাধা দেয়। 
ফলে এ ইচ্ছাগুলির পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্তর পট পরিবর্তন করতে হয়। জৈরিক 
নির্ধারিত উদ্দেশ্ত-পট পরিবর্তন করে সামাজিক নির্ধারিত পথে অদসের ইচ্ছার 
চরিতার্থ প্রয়াসকেই উদগতি সাধন বলে। 


তি 


Zh 


ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াষ ২৬৭ 


উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের যৌনমূলক বা আক্রমপধ্ী 
ইচ্ছাবেগকে মান্য সরাসরি যখন তখন প্রকাশ করতে পারে না। সমাজের 
অনেক বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হয়। এ সকল ইচ্ছাবেগকে নিরুদ্ধ 
করতে হয়, অব্দমিত করতে হয়। অবদমিত ইচ্ছাবেগের সাথে যে অবরুদ্ধ 
শক্তি থাকে তা ব্যক্তির মধ্যে অস্বপ্তি ও যন্ত্রণার উদ্রেক করে এবং ব্যক্তিত্বের 
ভারসাম্য বিস্নিত করে। এই সময়ে এই নিরুদ্ধ শক্তিকে সমাজ অনুমোদিত 
পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ক্রাকেই উদগতি সাধন বলা হয় l সন্তানহীন 
অনেক বিবাহিত মহিলার নিরুদ্ধ মাতৃত্ব, শিশু কল্যাণ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে 
যুক্ত হয়ে শিশু পরিচর্যার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে 
ae ক্রোধাবেগ, খেলাধূলা, শিল্পকর্ম, উদ্যান-চ্চা প্রভৃতি কর্মপ্রয়াসের মধ্য 
দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে tar অবদমিত যৌনাবেগকেও সমাজ অস্থমোদিত ও 
সংস্কৃত পথে, যেমন সংগীত, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-কল্যাণকর কর্ম- 
কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। উন্নতিসাধনে একদিকে ব্যক্তি 
যেমন পরোক্ষভাবে ইচ্ছা চরিতার্থ করায় সন্তোষ লাভ করে অন্যদিকে শক্তির 
উদগতি কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয়। 
মহত সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান গবেষণা সবকিছুই আদিম অদসশক্তির 


‘নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরনের ফলস্বরূপ । কবি দান্তে (Dante) সম্বন্ধে কথিত আছে 
' যে, তিনি ফ্লোরেন্সের পথ দিয়ে যেতে যেতে fanfar Beatrice) নামী এক 


যুবতীকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়েন। বিয়াত্রিদ সামাজিক মর্ষাদার দানে 
অপেক্ষ। উচুতলার ছিলেন। 

pica তার সাথে কোনদিন একটি কথাও বলেন নি, একবার কয়েক মুহূর্তের 
জন্য মাত্র দেখে ছিলেন | কিন্ত তাকে না পাওয়ার যে বেদনা, বিয়ত্রিসকে কেন্দ্র 
করে তার ইচ্ছা নিরুদ্ধ হওয়ার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা নিরসনের জন্য ইচ্ছাবেগকে 
আরও উন্নতপথে দান্তে মুক্তি দিতে প্রয়াস করেছিলেন | তীর কয়েকখগ্ড 
কবিতাগ্রস্থ এ প্রয়াসেরই ফলশ্রতি। 

এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে, উদগতি সাঁধনের জন্য, সুন্দর AF 
পরিবেশ থাঁক1 দরকার | শিক্ষিত ও সংস্কৃত হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা 
যাতে পায় সে দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য- 
রক্ষাকারী ক্রিয়া কৌশলের মধ্যে উদগতি সাধন প্ৰক্ৰিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, 
সামাজিক ও আত্মকল্যাণকর | 


২৬৮ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


অবদ্মন ( Repression ) £ 
অবদমন সঙ্গতি রক্ষার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর উপায়। 
্র্রিয়া_ পূর্বে আলোচিত হয়েছে_ । 
তি € Regression ) : 
লিবিভো ব| যৌনমানস শক্তির বিকাশ পথে, শক্তি যখন কোন পর্যায়ে গিয়ে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে ব| বল! যেতে পারে শক্তির যখন সংবন্ধন ( Fixation ) ঘটে, 
তখন যৌন মানস শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে না। সর্বদাই তার 
পিছনে ফেরার একট! প্রবণতা থাকে | বাস্তবের কোন সৃমস্তাসন্কল পরিস্থিতির 
"সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন MASS রক্ষা করে চলতে পারে না অর্থাৎ দিবিডে 
বস আর বাস্তবের সাথে তাল রেখে চলতে পারে “না তখন সে এ অবস্থা ছেড়ে 
অতীতের সেই সুরে ফিরে যায় যেখানে গিয়ে লিবিডে| সর্বাপেক্ষা আরাম 
পেয়েছে বা যে স্তরে এতটুকু আরাম আয়াস না পাওয়ার জন্য একটা প্রবল 
আকুতি রয়েছে ( সংবন্ধন বা fixation স্তর ) | লিবিডোর এরূপ পিছন পানে 
যাওয়াকেই প্রত্যাবৃত্তি বলে। 
অনেক ব্যক্তিই জীবনের সমস্ত| ag অবস্থার সঙ্গে পরিণত ভাবে al 
সাবালকের মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে মুখোমুখী হয়ে যুঝাতে পারে না। এ রকম 
অবস্থা দেখলেই এ ধরনের ব্যক্তিরা শিশুহ্বলভ আচরণে ফিরে যায়। শিশুর 
মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ রকম আচরণকেই প্রত্যাবৃত্তি আচরণ বলে। 
ব্যক্তি পূর্বে এরূপ আচরণ অপেক্ষাকৃত কম সমস্তাছর্জর অবস্থায় করে কিছু 
ফল পেয়েছে। এরকম হতে পারে যে একজন ছাত্র পরীক্ষায় অরুতকার্য 
হবে ভেবে পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়ে | তার মধ্যে পেটের গণ্ডোগোল বা মাথা ধরা 
প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে । এ রকম আচরণের মধ্য দিয়ে সে পরীক্ষার 
যে আসল সমস্তা তা থেকে দূরে থাকতে পারে। 
একটি পাচ বৎসরের ছেলে যদি EET করে যে তার একটি নৃতন ভাই 
জন্মাবার পরই তার আদর যত্ব কমে গেছে, তাহলে সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে 
করে, অত্যন্ত বিমর্ষ cate aca | নিরাপত্তা বোধের অভাব তার মধ্যে প্রকট 
হয়ে উঠে, এরকম অবস্থায় সে আরও অল্প বয়স্কের শিশুর মত আচরণ করে, 
যাতে এরকম করে বাড়ীর লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তার মধ্যে 
বিছানায় প্রস্রাব করা, খাওয়াতে নানা প্রকার জটিলতা প্রভৃতি নানা বিধ 
উপসর্গ দেখা দিতে পারে | 


-নব্যক্তিত্বভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস ২৬৯ 


SAA কখনো এরূপ আচরণ যে দেখা যাবে না এমন কথা নেই, কিন্তু সর্বদা 
যদি প্রত্যাবৃত্তিযলক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
যে নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এবং সর্বদা এরূপ 
আচরণ ব্যক্তির মধ্যে তখনই দেখা যায় যখন ব্যক্তির অতি শৈশবকালে যৌন 
মানস শক্তির বিকাশ পথে কোন স্তরে সংবন্ধন ঘটে | 


স্বপ্লচারিভা বা fates) (Phantasy or Day dreaming ) 2 

্বপ্নটারিতায় ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মন- 
গড়া জগতে বিচরণ করতে থাঁকে। যে সকল ইচ্ছা-পূরণ বাস্তবে করা সম্ভব 
নয়, সে সব ইচ্ছাকে দিবান্বপ্রের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার 
প্রয়াস করে | অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি We নভোচারী হয়ে ওঠে। দিবাস্বপে 
ব্যক্তি খুব সহজে এ সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্ত ঘটাতে পারে। 

দিবান্বপ্রের মধ্য দিয়ে সঙ্গতিরক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। 
ব্যক্তির অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তিতে ্বপ্রচারিতা একটা সহজ ও নির্দোষ 
উপায়। | rates ব্যক্তিকে ব্যর্থতা ও অবদমিত বাসনাজনিত TEAC থেকে 
অনেকটা হাকা করে। ব্যক্তিত্বের ভার সাম্য রক্ষা বিষয়েও অনেক পরিমাণে 
সাহাধ্য করে। সিনেমা, গল্প উপন্তাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বগ্রচারিতা 
অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে। বর্তমান জীবনের জটিলতার মধ্যে 
মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্ত পরিমিত ন্বপ্নচারিতা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু 
এ স্বপ্নচারিতা যদি মাত্রাধিক হয়, বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে কেবল যদি 
দিবান্বগ্র ও স্বপ্নচারিতাতেই সব আশা» আকাজ্কার পরিতৃপ্তি ঘটাবার প্রয়াস 
কর! হয় তা হলে ত! অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে । সিজোফ্রেনিয়াতে ্বপ্নচারিতা 
অত্যন্ত গ্রকটভাবে দেখা যায়। : 

বূপাভ্তরণ ( Conversion ): 

অনেক অবদমিত বাদনা মানসিক দিক থেকে অভিব্যক্ত না হয়ে শারীরিক 
দিক দিয়ে প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে। রপাস্তরিত হিষ্টিরিয়াতে মানসিক 
ছন্দে শারীরিক অস্থহ্থতা যেমন আলসার, কোলাইটিন্ঃ হাত পা অসাড় 
হয়ে যাওয়া, প্রভৃতি নানাগ্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ব্যজির মধ্যে 
পাপৰোধ যদি খুব প্রকট থাকে তাহলে যে কাজ করতে অনীহা! ও পাঁপবোধ 
হয় সে কাজের ss ব্যক্তির যে অঙ্গ ক্রিয়াশীল তা অকেজে| ও অসাড় হয়ে 
ষেতে পারে। 
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( Conversion Hysteria—বিযয়ে “মানসিক রোগের প্রকার” অধ্যায়ে 
` বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে) 

বিপরীত frai সংগঠণ ( Reaction formation ) 2 

যে ব্যক্তি এককালে অতি কদর্য যৌন জীবন যাপন করত, তাঁকেই হয়ত 
পরবর্তীকালে দেখা গেল ৷ অত্যন্ত eles জীবন যাপন করতে । এরূপ 
আচরণকেই বলা হয় বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন। যে ইচ্ছাটি অবদমিত, সেই 
ইছার সম্পূর্ণ বিপ্রীতধর্মী কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ 
করে থাকে । এরূপ করে ব্যক্তি অবদমিত অস্বস্তিকর ইচ্ছার তীক্ষতাকে হ্রাস 
করতে প্রয়াস করে। ইচ্ছাটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যৌনেচ্ছার প্রকট 
STAT থেকে কখনও কখনও স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার 
বিপরীতমুখী প্রবল ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা! যায়। এ থেকে যৌনজীবন 
সম্পর্কে একটা ভয়ের উদ্রেক হতে পারে। 

এরকম আচরণ আমরা অন্তবিধ বিষয়ও দেখতে পাই; যেমন কোন ছেলে 
স্থলে রোজ দেরী করে আসে, কঠোর শাস্তির ভয়ে দেখ গেল সে রোজ স্কুল 
আরভ হওয়ার অনেক আগে এসে স্কুলে বসে থাকে | 


অনুশীলনী 


1. Explain the term ‘defence mechanism’. Describe a 
few defence mechanisms with illustrations, 


2, Elucidate the various psychic mechanism involved in 
the fulfilment of repressed wishes. 


3. Define a complex. Explain how tepressed complexes 
manifest themselves. 


4. Are defence mechanisms simply adjustment mecha- 
nisms ? Justify your answer. 
5. Write notes on: 
Sublimation. 


Projection. 
Repression. 
Regression. 
Rationalization. 
Compensation, 
Identification. 
Conversion. 
Day-dreaming. 


সপ্তদশ অধ্যায় 
মামসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ_পারিবেশিক ও 
গ্াঠিনিক (Causes of mental diseases and difficulties— 


Environmental and Constitutional ) £ 


দেহের রোগের যেমন কোন না কোন কারণ আছে, মানসিক রোগেরও 
কারণ আছে। বহু ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, জন্ম থেকেই তাদের এমন দুর্বল 
শারীরিক গঠন যে সামান্ত অনিয়ম বা আঘাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার 
কেউ কেউ বহু অনিয়ম ও আঘাতকেই অনেক দিন সহ করতে পারে | কাজেই 
দেখা যাচ্ছে জন্মগত গাঠনিক শারীরিক কাঠামো দৈহিক স্থস্থতা অস্থস্থতার 
কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ নির্ণায়ক | কিন্তু শক্ত হুঠাম শারীরিক গঠন 
থাকা সত্বেও GRE হয়ে থাকে, এহেন ব্যক্তি যদি নিয়ত অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অসময়ে বহুদিন খাওয়া দাওয়া, অখাদ্য gato 
খাওয়া, কিংবা খুব ঠাণ্ডা লাগানো, এরকম অবস্থায় দৈহিক গঠন সুদৃঢ় হলেও, 
পারিবেশিক অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের জন্ত ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক রোগ 
দেখা দেয়। অবশ্য জন্মগতিতেই যদি কেউ খুব দূর্বল হয় তা হলে লে খুব 
তাড়াতাড়ি axe পারিবেশিক প্রভাবের শিকার হয়ে দীড়ায়। তাছাড়া কিছু 
কিছু দৈহিক রোগ আছে যা বংশগতিতে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে 
বর্তায় | 

এরূপভাবে দেখা যায় যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে জন্মগতি ও পরিবেশ 
উভয়ই কারণ হিসাবে কাঁজ করে__কোন ক্ষেত্রে জন্নগতি অধিক দায়ী, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবেশিক শক্তি বেশী কাজ করে। 

মানসিক বৈকল্য ও রোগের ক্ষেত্রেও একইরূপভাবে জন্মগতি ও পরিবেশ 
কাজ করে। অনেক মানসিক রোগের জন্মগতি থেকে জন্ম হুয়। অনেক 
মানসিক বৈকল্যও জন্মগতি থেকেই হয়ে থাকে । ঘদি কারও মস্তিষ্কের গাঠনিক 
কোন Rete থাকে, তা হলেও তাঁর মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে 
যৌন রোগ, মস্তিষ্কে আঘাত, অতিরিক্ত মগ্ধপান প্রভৃতির জন্যও মানসিক রোগ 
হতে পারে । নালীবিহীন (Endocrine glands ) গরন্থিরাঁজির কোনটির 
অতিমাত্রিক বা নিয়মাত্রিক কার্যকলাপের জন্তু মানসিক: ভারসাম্য বিপর্যস্ত 
হয়ে যাঁয়। এর জন্যও মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। 
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এ ছাড়া শিশুর মধ্যে যদি অল্গগত ও গাঠনিক দিক থেকে বিক্লৃতি থাকে, 
তাহলে সে নিজেকে আর সকল থেকে হীন বোধ করে এবং এই হীনমন্ততার 
ফলে তার গ্রতিষোজন প্রয়াস অন্বাভাবিকব্প পরিগ্রহ করে | 

মস্তিষ্কে যদি খুব শক্ত আঘাত লাগে, ব| হঠাৎ কোন উচু জায়গা থেকে শিশু 
যদি মাটিতে পড়ে যায় তা হলে মানসিক fire থেকে তার মধ্যে যে ভয়ের 
উদ্ৰেক হয় তা থেকেও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। 


aafe ও পরিবেশ ঘটিভ কারণ ঃ 

মানসিক রোগ বংশগতি wa আসে কি-না এ বিষয়ে ভিন্ন মতামত আছে। 
বংশগতি ও পরিবেশ এ ছুটি শক্তির মধ্যে কোনটি ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি, সুস্থতা 
অন্থস্থতা নির্ণয়ে অধিক কাজ করে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং 
মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, বংগশতি ও পরিবেশ দুটিই ব্যক্তিত্ব” 
গঠনে সমানভাবে কার্যকরী । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশী, 
যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে, দৈহিক গুণাগুণের (Physical traits ) ক্ষেত্রে বংশগতির, 
প্রভাবই অধিক । মেজাজ বা! মনঃগ্রকুতি (Temperament ) কতটা বংশগতি 
ও কতটা পরিবেশ inl নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় এ বিষয়েও মতবিরোধ 
আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, যৌনচ্ছার মূলে দৈহিক গঠন, (বিশেষ করে গ্রন্থির 
রস নিঃসরণের তারতম্য, স্নীযুতন্ত্রের গাঠনিক কার্য্যের হেরফের ) বিশেষ ভাবে 
কাজ করে। দেহের ben পরিপূরণের জন্য যে উত্তেডনা ও চাঞ্চন্যের কি 
হয় তা থেকে দেহকে স্থিতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তির যে উদ্যম আচরণ: 
তাকেই মনোবিদরা কর্মাবেগ (Urges or Drives) বলেছেন। দৈহিক 
গাঠনিক তারতম্যের ay, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মাবেগের পার্থক্য লক্ষিত হয় 
যেমন কারো মধ্যে যৌনস্পৃহা অত্যন্ত গ্রবল--কারো রাক্ষুসে ক্ষুধা । দৈহিক 
গঠন থেকে যেহেতু এ সকল watt উত্তৰ ঘটে, সেই হেতু এ সকল E 
বংশগতির দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত এটা বলা যেতে পারে। অবধ্য এটাও সত্য 
যে, এই সকল Sal বা স্পৃহা গৃহ-পরিবেখ, বিদ্যালয়, সমাজ পরিবেশের 
দ্বারা প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসকল স্পৃহার কম বেশী সংযুক্ত 
ক্রিয়াকলাপ থেকেই আবার মেজাজ বা মনঃপ্ররুতির সৃষ্টি oq) feo 
(Freeman ), নিউম্যান (New man), হল্জিনজার ( Halzinger ) প্রমুখ 
মনোবিদগণ উনিশ জোড়া নমকোষী যমজ সন্তানের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 
দেখেন। যমজ সন্তানদের একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন 
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পরিবেশে রেখে দেখলেন অন্যদিকে অপর পঞ্চাশ জোড়া সমকোধী যমজ 
সম্তানকে এক সঙ্গে বড় করে তোলা হ'ল। এই উনসত্তরটি জোড়া যমজ 
সম্ভানের উপর পরে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা দেওয়া হ'ল। তুলনামূলক বিচার 
করা হ'ল এই ছুটি দলের মধ্যে। প্রথম দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা 
প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় দলে আছে সেই সব 
যমজ সন্তান যারা এক সঙ্গে একই প্রকার পরিবেশে WRT হয়েছে। দেখা গেল 
যদিও একের সাথে অপরের মেজাজ বা মনের প্রকৃতির দিক থেকে অনেক তফাৎ 
রয়েছে, তবু দলগত ভাবে অর্থাৎ যারা একসাথে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক 
মিল ছিল, আর যারা যার! আলাদাভাবে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল 
ছিল। লমকোষী যমজ সন্তানের দুজনের মধ্যে ষে পার্থক্য তা পরিবেশের জন্য I 
এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ দুই-ই সমানভাবে 
এদের মনঃপ্রকৃতি গঠনে কাজ করেছে। 

বুদ্ধির দিক থেকে বংশগতিই বেশী কার্যকরী | Dr. A. F. Tredgold-এর 
মতে “The great majority of cases of mental defect are due to 
inheretance.” বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু অনেক অপসন্ধতি আসতে পারে | র। দুক্রিয়তা, 
সমস্তাযূলক আচরণের কারণ অনেক সময় দেখা যায় ক্মীণ বুদ্ধি। 

কাজেই মনঃগ্ররুতি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বংশগতির যথেষ্ট কার্যকরী অবদান 
রয়েছে, এবং যেহেতু ব্যক্তিত্বের কুস্থতা অস্থস্থতা মনঃপ্রক্ৃতির গড়নের উপর, 
তার বিকাশ পর্বের উপর নির্ভর করে, সেই হেতু বলা যায়, মানসিক রোগের 
কারণ একদিকে যেরূপ বংশগতি অপরদিকে সেইরূপ পরিবেশও বটে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানসিক বৈকল্য, শিশুদের সমস্তামূলক আচরণ, 
Vay cats, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ যে পরিবেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের 
ব্যবস্থা নেই এবং যে পরিবেশে মানবিক সম্পর্ক দূষিত ও বিপর্যন্ত ( প্রিতা- 
মাতার সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, ভাই বোনের সম্বন্ধ ; 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক প্রভৃতি )। কঠিন 
মানসিক রোগ বিশেষ করে বাতুলতার (Psychoses) ক্ষেত্রে বংশগতিই 
দায়ী। মিজোফেনিয়া, মৃগীরোগ যে বংশগত কারণে হয়ে থাকে তা আজকাল 
প্রায় প্রমাণ frei দেখা গেছে যে, দমকোষী যমজ সন্তানদের ( Identical 
twins ) একজনের মধ্যে যদি সিজোফ্রেনিয়! দেখা যায়; তা হলে অপর জনের 
মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয়| 

মা, স্বা, বি. ১৮ 
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পরিবেশগত কারণগুলি সমস্তামূলক আচরণ ও দুক্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে 
আলোচনা কালে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে আমরা সংক্ষেপে | 
তার পুনরুলেখ করব | y 
(ক) ভৌতিক পরিবেশ 
খে) মনস্তাত্বিক পরিবেশ 
জীর্ণ ও বদ্ধ গৃহ ও. বিদ্যালয় পরিবেশ দৈহিক বিকাশ wai মানসিক 
বিকাশকে Ris করে, এবং ত| থেকে নানা প্রকার মানসিক বিকৃতি ও 
বৈকল্য দেখা দেয়। যে অকল পারিবেশিক অবস্থ। মানশিক বিরুতির কারণ 
হিসাবে কাজ করে ত| নিম্নে বনিত হ'ল £ 
(ক) সঙ্কীর্ণ ও জীর্ণ বাসন্থান__-আলো হাওয়া ও পরিদরের অভাব 
(৭) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 
(গ) খেলাধূলা, আনন্দ আহলাদের কোন ব্যবস্থা al থাক। 
(ঘ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব 
(ও) পিতামাতার মধ্যে সর্বদা বিবাদ ও ws haw নিরাপত্তাবোধের অভাব | 
(চ) সন্তানের প্রতি নিম. আচরণ ও প্রত্যাখ্যান_স্সেহ প্রযত্র থেকে 
বঞ্চনা ও এর জন্য ভয় ও দুশ্চিন্তা | | 
(ছ) সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে কোন নীতিগত aga- 
হীনত|--কখনে| অতিমাত্ৰিক শৃঙ্খল, কখনো! কোন রকম শাঁসন না থাক।-- 
জীবনাদর্শ ও আচরণবিধি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি | 
(জ) পিতামাতার অস্ুন্থ ব্যক্তিত্ব 
(ঝ) fear গৃহাবস্থা-_নিরাপত্তাবোধের অভাব | 
(এ) অসৎ সঙ্গীসাথী_-উপযুক্ত নৈতিক মানের অভাব | 
(ট) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব-_অঙ্গপঘুক্ত 
পাঠক্ৰম-ক্রটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি--সহপাঠক্ৰমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা ৰ 
শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশণার অভাব__শিক্ষক-শিঙ্গার্থীর অসুস্থ সম্পর্ক | 
(3) ঘৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাঁকা--শিশুর মধ্যে অহেতুক অস্বাস্থ্যকর 
অপরাধবোধের উদ্রেক করা। গৃহে সর্বদা সমালোচনা, নিন্দা, উপহাস, অপরের 
সাথে তুলনামূলক বিচারে হেয় করা__এয় ফলে ব্যক্তির মধ্যে হীনতাবৌধ ও 
অপরাধবোধ | 
" (ড) অন্নন্নত সাঁমীজিক পরিবেশ | 


: 
| 
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মানসিক বৈকল্যের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি মুল্যবান সিদ্ধান্ত ।- 
gracoa সিদ্ধান্ত ( Freud’s theory ) : 
শৈশবকালীন যৌন-ভীবনে বা বয়ঃপ্রীপ্বকালীন যৌন-জীবনে যদি কোন 
বিচ্যুতি বিকৃতি ঘটে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দন্দ ও অবদমন দেখা দেয় 
এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক রোগ সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বা 
পরোক্ষভাবে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলি মনের প্রতিবন্ধক ( Censor ) এড়িয়ে 
al পেরিয়ে চরিতার্থ হবার প্রয়াদ করে। এ প্রয়াস পর্বে অবদমিত ইচ্ছাগুলি 
যেভাবে প্রকাশ পায় দেগুলিই হ’ল, ফ্রয়েডের মতে মানসিক রোগ সংলক্ষণ। 
মানসিক রোগে দুই প্রকার কারণ কাজ করে (ক) তাৎক্ষণিক কারণ 
( Precipitating ) 8 অতীতকালীন কারণ ( Predisposing ) | 
উদানুরোগের কারণ 


; | 
অতীতকালীন e তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক কারণ 


টা wer অভিজ্ঞতা 

(পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা) 

তাৎক্ষণিক কারণের মধ্যে পড়ে ব্যক্তির জীবনে কোন বড় রকমের শোক, 
আঘাত, ব্যৰ্থতা, আঁথিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা প্রভৃতি । আর অতীতকালীন কারণ 
বলতে বুঝায় ব্যক্তির অতি শৈশৰকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্ব_-এই সময়ে 
শিশু তার যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তিতে যদি কোন বাধা পায়, যদি সে আমাতের 
সন্মুখীন হয় তাহলে ব্যক্তির মনের মধ্যে জটের বা গৃটৈষার সৃষ্টি হয়। মানসিক 
রোগীর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে প্রায়ই দেখা যায় যে রোগীর মন শৈশবকালীন 
কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে । একে বলা হয় সংবদ্ধন 
(Fixation) | এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ 
পর্বের কথা আলোচনা করা যেতে পারে । এ যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধার! 
কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়-_অর্থাৎ শিশুর যৌনতা তার 
শরীরের মুখ, পানু ও থরে সামগ্রিকভাবে নিজেকে কেন্দ্র করে আর হয় এব 
তার পরে মা বাবার etfs, সর্বশেষে স্বকামের মধ্য দিয়ে ইতর কামে এর 
পরিণতি আসে । এই লিবিভোর প্রবাহ পর্যায়ের কোন স্তরে যদি লিবিডোর) 
সংবন্ধন ঘটে অর্থাৎ এ ভরে যদি যৌনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবলভাবে মাত্রাধিক 
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পরিতৃপ্ত হয় কিংবা যৌনেচ্ছ? এ স্তরে যদি একেবারে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলেই 
লিবিডোর সেই স্তরে সংবন্ধন ঘটলো বলে অভিহিত করা RT অতীতকালীন 
কারণ সম্বন্ধে TAU বলেছেন, যে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা পরবর্তীকালে দেখা 
দেবে তার লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন বিশেষ করে ঈডিপাস্‌ পর্যায়ে 
সংবন্ধন থাকবে। এর ফলে, একদিকে অতৃপ্ত যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তির নিয়ত 
প্রয়াস, অপরদিকে অহমের ও অধিশাস্তার দ্বার! নিয়ত প্রতিবন্ধ (Censor ), 
ছুই বিপরীতধর্মী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে ছন্দ এবং পরিণামে Gas অবদমন 
(Repression) | এই অবদমনের ফলে স্বভাবতই ব্যক্তির অহম অত্যন্ত 
অপুষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অপুষ্ট ও দুর্বল অহম বাস্তবের স্বাভাবিক ঘাত 
প্রতিঘাতকেও সহ করতে পারে না। সামান্ত আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে এবং 
লিবিডো শৈশৰকালীন সংবন্ধন স্তরে ফিরে যায় (Regression) | একদিকে 
লিবিডোর শৈশবকালীন স্তরে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ অংবন্ধন স্তরীয় বিশেষ 
প্রকারের যৌনেচ্ছার প্রকাশ ও পরিপ্রণের প্রয়াস, অপরদিকে প্রতিবন্ধের 
( Censor ) কার্ষকারিতার ফলে অবদমন। একদিকে লিবিডোর সংবন্ধন স্তরে 
প্রত্যাবর্তন ও অন্যদিকে অবদমন এর ফলেই SR রোগ দেখ! দেয়। সংবন্ধন 
স্তরীয় শৈশবকালীন fee যৌনেচ্ছাগুলিকে অহম্‌ গ্রাহ করতে পারে না, এবং 
এর ফলেই আরম্ভ হয় অবদমন। স্বপ্নের মধ্যে যেমন ব্যক্তির feta বাসনার 
পরিপূরণের প্রয়াস থাকে ঘুমের মধ্যে অহম্‌ যখন আর ততটা সক্রিয় থাকতে 
পারে না, তখন অহম্‌ ও অধিশাস্তার প্রতিবন্ধকে ( Censor ) ফাকি দেবার জন্য 
নানাপ্রকীর কৌশল অবলম্বন করে fates অব্দমিত বাসনা প্রকাশ লাভ 
করতে চায়, চরিতার্থ হতে চায়। মানসিক রোগের সংলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত 
বাসনার পরোক্ষ পরিপুরণ প্রয়াস। কি প্রকারের রোগ সংলক্ষণ প্রকাশ 
পাবে তা নির্ভর করে লিবিভোর সংবন্ধন কোন স্তরে ঘটেছে । যেমন 
হিষ্টিরিয়াতে লিবিভোর সংবন্ধন ঈডিপাস স্তরে ঘটে খাঁকে, অবসেস্নে পাযুস্তরেঃ 
প্যারানইয়াতে স্বকামন্তরে, সিজোফ্রেনিয়াতে মৌখিক স্তরে ইত্যাদি | 

ফ্রয়েডের মতে তাৎক্ষণিক কারণ বলতে আমরা যা বুঝি তা৷ সকলের 
জীবনেই কিছু না কিছু ঘটে থাকে। বাস্তবের আঘাত সকলের জীবনেই 
আনে ব্যর্থতা, হতাশা, আঘাত, অপমান, ক্ষতি সকলের জীবনেই আসে। 
কিন্তু সকলের মধ্যে একপ্রকারের প্রতিক্রিয়া হয় না-_সকলের মধ্যে মানিক 
রোগও দেখা দেয় না। কারো কারো মধ্যে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের AS 
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যাদের মধ্যে অতীতকালীন কারণ বর্তমান থাকে তারাই তাৎক্ষণিক কারণের 
দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুণে ধরা মানসিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, তাতে 
নাঁনাপ্রকারের জটিলতার স্থ্টি হয়। লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন হ'ল 
মানমিক রোগের মূল কারণ ( Predisposing ), বাস্তবের আঘাতজনিত যে 
কারণ তা হ'ল তাত্ক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ।৯ 

গ্যাডলারের সিদ্ধান্ত ( Adler): 

এ্যাড লার প্রথম দিকে ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে কতকগুলি 
বিষয়ে ফ্রয়েডের সাথে তীর মতের অমিল হয়। 

শৈশবকালীন যৌনতা, লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তি, সংবন্ধন প্রভৃতি 

_ Fares মূল ধারণাগুলিকে এ্যাড_লার অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে অভিহিত 

করেন। সবকিছুর মধ্যেই যৌনতা আনয়ন এ্যাডলারের কাছে অপ্রাসদ্দিক 
মনে হয়েছে । তীর মতে কর্ম-শক্তির উৎস যৌন-মানসশক্তি নয়; কর্মশক্তির 
উৎস হ'ল হীনতাবোধ (Sense of Inferiority ) | এই হীনমন্তা যখন 
যাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং এই মাত্রা ছাড়ানো হীনমন্ততাবোধ থেকে মুক্তি 
পাওয়ার ao ব্যক্তি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণকারী নানারূপ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক 
আচরণ করে থাকে, তখনই তাঁকে মানিক দিক থেকে FS বলে পরিগণিত 
করা হয়। মাত্রাধিক Rew হীনতাবোধকে পরিপূরণ করার জন্ত ব্যক্তি তার 
সামর্থ্যের বাইরে নানারপ কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে থাকে_আপন 
সামর্থ্যের সাথে লক্ষ্যের কোন HSS থাকে না, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিপুল 
ফারাক থেকে যায়। এর ফলে জীবন ধারণ ও আচরণের মধ্যে নানারপ 
বিকৃতি প্রকাশ পায়, ক্রমাগত ব্যর্থতা ও হতাশা মানসিক রোগের স্থষ্টি করে ।৯ 

এ্যাডলারের কাছে যৌনেচ্ছা অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ার ইচ্ছাই মাঙ্গষের 
জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি। এবং এই প্রেরণা পরিবেশের প্রতিকূলতা ও 


ব্যক্তির স্পর্শকাতরতার জন্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হর। এই প্রেরণা বিপর্যস্ত 
*অবদমন, প্রত্যাবর্তন, সংবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব পৃঃ আলোচনা করা হয়েছে 


‘owe their origin to a conflict between 
s between the repressing 
inous tendencies, 
isfaction- In 
storted in 
verly 


Like dreams, the symptoms ` 
Ego and sexuality” and are compromise 
censoring agency, the Ego, and the infantile libid 
compromises in which “the unconscious” finds a partial sati 
this way, the symptom comes into being as a derivative di 
Manifold ways, of the unconscious libidinal wish-fulfilment, as 4 cle 


chosen abiguity.” 


হণ 5; মানদিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


হলে ব্যক্তির মধ্যে আসে হীনতাবোধ । এই হীনতাবোধ থেকে মুক্তির oT 
ব্যক্তির মধ্যে আসে গঠনাত্মক কর্মপ্রেরণা, কখনও বা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ | 

এ হীনতাবোধের উৎস কি? এ্যাডলারই প্রথম ক্রমবর্ধমান শিশুর উপর 
তার পাশ্বস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিগ্লা-প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ আলোকপাত 
করেন। পিতামাতার আচার আচরণ, পিতামাতার সাথে শিশুর অম্পর্কের 
উপর শিশুর ব্যক্তিত্বের গড়ন নির্ভর করে । পিতামাতার কোন্‌ কোন্‌ আঁচার- 
আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল ও কোন্‌ কোন্‌ আচরণ প্রতিকূল সে 
সম্পর্কে এ্যাড লার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। পিতামাতা af শিশুকে অতি 
আদর দেন, কিংবা! সবসময় হাতের মধ্যে রাখতে চাঁন, কিংবা শিশুকে 
প্রত্যাখ্যান ও gh করেন তাহলে শিশুর মধ্যে পরবর্তীকালে অসামাজিক ও 
fare আচরণ দেখা দেয়। সমব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতা সর্বদা সন্তানকে 
নেহ ay, নিরাপদ আশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর মধ্যে অহেতুক হীনতাবোধ 
যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং শিশুর এইভাবে স্বাভাবিক 


ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহাষ্য করবেন। এযাডলার শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে. 


পারিবারিক অবস্থায় মা'র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা দীনের উপর অধিক মূল্য আরোপ 
করেছেন। 


শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে aeaa বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবের উপরও 
যথার্থ দৃষ্টি দিয়েছেন । Sta মতে শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব শিশুর 
ব্যক্তিত্ব গঠনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে । বস্তুতঃ পারিবারিক বিন্যাসে 
শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার ঘে স্থান, বিদ্যালয়ের. অবস্থাতে 
শিক্ষকদের আঁচরণ ও ব্যক্তিত্বের ও অনুরূপ স্থান। 


অস্বাভাবিক হীনভাবোৌধের কারণ ঃ 


(কে). পিতামাত। কর্তৃক শিশু যদি অত্যন্ত আদর ও আস্কীরা পায়, যদি 
সব সময় শিশুকে সব বিষয়ে বয়সের দিকে লক্ষ্য না রেখে অহেতুক সাবধান 
করা হয়, সে কিছু পারবে না মনে করে শিশুর সবকিছু পিতামাতা করে 


>The problem of every neurosis is, for the patient, the difficult 
maintenance of a style of acting, thinking and perceiving which distorts 
and denies the demands of reality:sAs the work of Individual Psycholo- 
gists ‘has abundantly proved, an individual goal of superiority is the 
determining factor in every neurosis, but the goal itself always originates 

inthe actual experiences of inferiority... 
Adler, A. : Problems of Neurosis- 


Pta 


চল 
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দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়; শিশুর মধ্যে 
হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যায় যে সে কখনো 
একা কিছু করতে পারে না ও পারবে না, তার পক্ষে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া 
খুবই কঠিন হয়ে ওঠে । অথবা 

@) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, সর্বদা যদি শিশুকে 
উপহাস কর! যায়, শাস্তি দেওয়া! যায়, তাহলে শিশু নিজেকে ধিক্কৃতবোধ করে 
তার মধ্যে একটা Se অস্বাভাবিক হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশ্তর মধ্যে 
তীব্র ঘন্ত্রণাও হতাশার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে । = 

সে যে হীন নয়, দে যে উপহাঁসের পাত্র নয়, সেট প্রমাণ করার জন্য 
ব্যক্তি গঠনাত্মক কার্যক্রম অবলম্বন না করে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক 
উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণী কার্যক্রমের অবতারণা করতে থাকে। এ থেকেই 
মানসিক অস্থস্থতার উদ্ভব হয়। i 

ইউডের সিদ্ধান্ত (Jung) £ 

ফ্ৰয়েড অতীতকালীন কারণের উপর (Predisposing cause ) অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাৎক্ষণিক কারণের তেমন কোন গুরুত্ব ফ্রয়েড দেন 
নি। লিবিভোর সংবদ্ধনই মানসিক রোগের কারণ, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তকে 
ইউও স্বীকার করেন নি। ইউডের মতে, কোন ব্যক্তির মধ্যে শৈশবকালের 
qaz পারিবেশিকতার জন্য প্রতিযৌজন ঠিক ভাবে না হতে পারে, কিন্তু এই 
শৈশবকালীন অপসঙ্গতির জন্য পরবর্তীকালেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য 
দেখ! দেবে এমন কোন কথা নেই। বর্তমানের পরিবেশের মধ্যেই এমন কোন 
জটিলতা ও চাপ থাকে, যাঁর সঙ্গে ব্যক্তিকে নৃতন করে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে 


হয় । ব্যক্তি এরূপ নৃতন অবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করে, 


কিন্তু যে শক্তি এরূপ অবস্থার সাথে প্রতিযৌজনে প্রয়োজন, ব্যক্তির মধ্যে তার 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে এরূপ অবস্থায় গ্রতিযোজন প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে, 
অতীতকালে নৃতন ও জটিল পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিযোজন করার চেষ্টা 
করত, সেই পুরানো অভ্যাসে ব্যক্তি ফিরে যেতে চায়। সে শৈশবকালে 
পারিবারিক পরিবেশে যে উপায়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার চেষ্টা করত 
সেই ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকে । ইউঙ ও প্রত্যাবঙনের 
(Regression ) কথা বলেছেন, কিন্তু ফ্রয়েড যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের 
কথা বলেছেন, ইউও. সে অর্থে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। যদি 
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বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে 
পারে, তাহলে তার মধ্যে শৈশবকালীন সব্গতি-প্রয়াসী যে আচরণ তাঁর উপশম 
ঘটবে। ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। কাজেই 
ইউঙের মত্তে, বর্তমান অবস্থার“জটিলতা দূর করা ও দে অবস্থার সাথে যাতে 
ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রক্ষ। করে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই 
হবে মনশ্চিকিৎসকের কাজ ।২ 


চিকিৎসা ক্ষেত্রে See ফ্রয়েডের , মত ‘মুক্ত yay (Free 
Association ) ও স্বপ্র-বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন | ইউ. প্রথমে রোগীর 
বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ব্রতী হন। রোগীর স্বপ্ন 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে কেবন তার অবদমিত যৌনেচ্ছা বা ঈডিপাস ছুটিই 
প্রতিভাত হয় তা নয়, বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থা সঙ্বন্ধে ব্যক্তির feta 

| পতিষ্তাস কি সেটাও ধরা পড়ে। সমীক্ষার মধ্য দিয়ে রোগী তার বর্তমান 
পরিস্থিতি ও শৈশবকালীন অতীত অভিজ্ঞতাকে এক পটভূমিতে পরিস্থাপন 
করে বুঝতে পারে। 

IRTE সম্পর্কেও ইউডের ধারণ! ফ্রয়েভের ধারণা থেকে ভিন্নতর ছিল। 
ইউডের ধারণায় লিবিডো হ'ল সামগ্রিকভাবে জীবনী-শক্তি, কর্মশক্তি_-যে 
শক্তি থেকে বিকাশবৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্মে প্রেরণা ও বংশবৃদ্ধির প্রেরণ! উৎসারিত 
হয়। লিবিজো সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মৌল নিদ্ধান্ত_লিবিডে| হ’ল যৌন- 
মানসশক্তি, শিশুর কর্মপ্রেষণ| ও যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তি প্রয়াস,_এ faataa 
তিনি বিরোধিতা করেন |° 


Take away the obstacle in the 
infantile phantasies at once breaks 
and ineffective as before. 


path of life and this whole system of 
down and becomes again as inactive 
But do not let us forget that, to a certain 
extent, it is at work influencing us always and everywhere....Therefore I 
no longer find the cause of the neurosis in the past, but in the present. 
—Jung, C. G. : Collected Papers on Analytical Psychology. 

YA strictly Freudian analysis....is exclusively a S€x-analysis, based 
upon the dogma that the relation of mother and child is necessarily 
sexual, Of course any Freudian will assure you that he does not mean 
Coarse sexuality, but ‘psycho-sexuality’—an unscientific and logically 
unjustifiable extension... 


—Jung, C. G. : Contributions to Analytical Psychology: 


vr 
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সুলিভানের সিদ্ধান্ত (Sullivan) z 

মানবিক সম্পর্কের সুস্থতা অসুস্থতার উপরই ব্যক্তিবিকাশের সুস্থতা 
অসুস্থতা নির্ভর করে। মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় অক্ষমতা ও বিরুতভাবে 
সম্পর্ক রক্ষার প্রয়াসই, মানসিক বিকৃতির সচক 1° 

গভীর দুশ্চিন্তা থেকেই আসে মানসিক বিরৃতি। দুশ্চিন্তার aw থেকে 
মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি নান। প্রকারের প্রয়াস করে থাকে। স্ুলিভানের 
মতে যেখানেই মানসিক বিকার, সেখানেই দুশ্চিন্তা (Ansiety)1 এই 
দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় ব্যক্তির সম্পর্ক জম্পূক্ত পারিবেশিক জটিলতা৷ থেকে । 
শিশুর ag পরিচর্যার ভার থাকে পিতামাতার উপর--বিশেব করে মা’র উপর । 
শিশুকে খাওয়ানো, ধোঁয়ানো, শোয়ানো এর সব কিছু মা'ই করে থাকেন। 
মা'র ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ না হয়__মা নিজেই যদি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ হন, মা 
aft শিশুর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেন, কারণে অকারণে তার উপর নির্মম 
আচরণ করেন, বিদ্রপে উপহাসে সর্বদা বিপর্যস্ত করেন, মৌলিক চাহিদা 
পরিপূরনের যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শিশুর মধ্যে যে গভীর দুশ্চিন্তার 
উত্লেক হয় তা! তার চিন্তা, দৃষ্টি, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রতিযোজন 
প্রয়াসে নানারূপ অন্বাভাবিকতা৷ দেখা দেয়। পিত! মাত! ছাড়া শিক্ষক 
সমবয়সী বন্ধুৰান্ধবের আচার আচরণ দ্বারাও শিশু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। 

oats ও নিলারের সিদ্ধান্ত ( Dollard and Miller ) 2 

মানবিক সম্পর্কই মানসিক স্বাস্থ্যের যূল নির্থায়ক | যে শিশু সুস্থ মানবিক 
সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক স্বাস্থ্যও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, 
মানসিক কোন প্রকার বিকার তার মধ্যে দেখা দেয় al ব্যক্তির জীবনভঙ্গী ও 
জীবনাচরণ শিক্ষার ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফল। শিশুর প্রথম 
শিক্ষাদাত। তার পিতামাতা ও প্রথম শিক্ষা পরিবেশ পরিবার। পিতামাতার 
ব্যক্তিত্ব যদি অসুস্থ হয়__তাদের জীবনধারণের মধ্যে যদি কোন সামগ্রস্ত ও. 
কুস্থিরতা না থাকে তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশও বিদ্রিত হয়। বাবার ষদি 


>Disorders are patterns of inadequate and inappropriate action in 
interpersonal relations ( Sullivan ) ; 

Disorders are patterns of avoidance which serve to reduce fear but 
which are unadaptive ( Wolpe ), ২ 

Disorders are mistaken solutions to the ,problems of life and 
represent patterns ( styles ) which are inexpedient $ ( Adler ) Systems of 
Psychotherapy, pp. 643 
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এক প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান পালনের বিধি নিয়ম থাকে, মা'র যদি 
অন্য প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান-প্রযত্ব বিধি থাকে, তাহলে শিশুর 
কাছে দুইটি ভিন্ন ও বিপরীতদর্শী পথ দেখ যায়, এবং এর ফলে তার মধ্যে 
দন্ব দেখা দেয়, সে কোন্‌ পথ ধরবে ও কোন্টা ছাড়বে বুঝে উঠতে পারে না I 
তাছাড়া, পিতামাতার উপদেশনামা ও তাদের জীবনাচরণের মধ্যে যদি কোন 
সত্যাত্রয় ও সামগরস্ত না থাকে, তাহলেও শিশু হতবিহবল হয়ে গড়ে শিশুর 
শিক্ষার মধ্যে কোন সংহতি থাকে না। পিতামাতার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভদী ও 
জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিশুকে শিক্ষিত করে তোলে । AIZ 
ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতার কুশিক্ষা, শিশুকে কুশিক্ষিত করে তোলে, তার মধ্যে 
অস্বাস্থ্যকর যৃল্যবোধ সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, তাঁকেও অস্বাভাবিক বলে বোধ 
করে। ফলে অহেতুক wees হয়ে শিশু AIZ হয়ে পড়ে। সব সময় 
যদি শিশুকে কেবল বলা হয়, এটা করে| না, সেটা করো না, এ পথে যাবে না, 
সে পথে যাবে না তাহলে শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ক্ততা নষ্ট হয়ে যায় 
স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিদ্লিত হয়ে যায় i 
কোন শিশুকে যদি অনবরত ‘ছোট' 'খারাপ' বলে অভিহিত করা হয়__ 
শিশুর চারদিকের সকলে যদি তাকে হেয় করে দেখে, ভাহলে শিশুও নিজেকে 
সেইভাবে দেখতে শেখে__এবং এই শিক্ষা থেকে তার মধ্যে তীক্ষ হীনমন্যত। 
বোধের সৃষ্টি হয়। এর জন্যও পরে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার মানসিক বিকার 
দেখা দিতে পারে। 
হর্ণের সিদ্ধান্ত ( Horney ) 2 
ডলার্ড মিলারের মতে শিশু কি শিখছে তার উপর তার মানসিক সুস্থতা 
অস্থস্থত৷ নির্ভর করে। হর্নের মতে, শিশু কি শিখছে তার উপরই নয়, কীভাবে 
তাকে শেখানো হচ্ছে তার ওপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য 
নির্ভর করে। পিতামাতা যদি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও আক্রমণধর্মী হয়, শিশুকে 
ভয় দেখিয়ে যদি ভার] তাদের মঙ্জিমত চালিয়ে নিতে চায়, তা হলে শিশুর মধ্যে 
নানাপ্রকারের মানসিক বৈকল্যের বীজ Sa হয়ে যায় । বিদ্যালয়ে শিক্ষকও 
যদি ভয় দেখিয়ে, মারধর করে শিক্ষার্থীকে মান্য’ করে তুলতে চান তাহলে 
তার মধ্যে ATA প্রকার মানসিক অন্স্থতা দেখা দিয়ে থাকে | 
অটো ate ( Otto Rank ) A 


এ'র মতে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের a প্রাক্ষোভিক এবং সকল 


177 


মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ__পারিবেশিক ও গাঠনিক ২৮৩ 


রোগ সংলক্ষণের মুলে রয়েছে ভয়. যখন কোন ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে 
নিজেকে নত করা যাচ্ছে না, আবার সে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও 
করা যাচ্ছে না, এমন অবস্থাতেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। যখন ব্যক্তির 
মধ্যে ভয় ও অপরাঁধ-বোঁধ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে 
মানসিক বৈকল্য দেখাঁ দেয়। 

সিদ্ধান্ত £ 

যে সকল মনোবিদ মানসিক রোগের কারণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন 
তাদের কেউ-ই আশ্চর্যজনকভাবে জৈবিক Fal তৃষ্ণার বঞ্চনা যেমন তীব্র 
ক্ষুধা বা আথিক বঞ্চনা বা দীরিত্র্যের কথা বলেন নি। এর কারণ কি এই যে 
সকল মনোবিদই এমন সব ভন-সমষ্টির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন 
যাদের Sifts দৈন্য বা জৈবিক বঞ্চনার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু উদ্বায়ু রোগ 
বা বাতুলতা! পারিবেশিক প্রভাবে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষার ফল হিসাবে দেখা 
aa) একজন ব্যক্তি যদি tio না পায় তা হলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে । কিন্ত 
কেউ uff তার পাশের মানুষের কাছ থেকে দুর্বব্যবহার পায়, পায় বঞ্চনা, 
অত্যাচার, নির্শম উপহাস ও অসম্মান, যদি পরিবারে সমাজে পারস্পরিক 
সম্পর্বের মধ্যে দ্বণা, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, অমর্যাদা থাকে তাহলে সে পরিবারে 
ও সমাজে যে শিশু বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা 
বহুগুণিত হয়। 

তবে এটা ঠিক যে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র পরিবার পরোক্ষভাবে উদ্বায়ুরোগগ্রন্ত 
শিশু তৈরী করে, কেন না দারিদ্র্য ও ক্ষুধা পরস্পরের মধ্যে Ta, তাচ্ছিল্য 
একে অপরকে আক্রমণ করার স্পৃহা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় | 

mas, এ্যাড লার, স্থুলিভান, ডলার্ড, মিলার সকলেই কোন না কোন ভাবে 
পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। মানসিক gaS) অসুস্থতার নির্ণায়ক 
হিসাবে পারিবারিক (পিতা মাত! ও সন্তানের সম্পর্ক) সম্পর্কের স্থস্থতার 
প্রসঙ্গ তুলেছেন | 


It is interesting that so few of the theorists pointed to condition 
other than interpersonal interactions as the antecedents to disorder, for 
instance, protracted states if physiological deprivation such as intense 
hunger or economic deprivations such as poverty. One wonders 
whether this results from the fact that they worked within reasonably 
affluent segments of Western cultures or whether there lies within their 
observations a very useful conclusion, namely that learned disorders 
( neuroses psychoses ) are a product of the way people interact with one 
another. Ifa person is deprived of food, he becomes hungry, if he is 
mistreated by others he can become neurotic. It is also possible that 
hungry and poor families can indirectly produce neurotic children, if 
mee conditions cause them to hate, to neglect, and to punish each other 
unduly. 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
শিশু নির্দেশনা ও শিশু নিদেণনা-কেন্্র 
€ Child Guidance & Child Guidance Clinic ) 


শিশু নির্দেশনার ধারণাটি যনোবিষ্ভার গবেষণার একটি নৃতন ফলশ্রুতি। 
ব্যক্তিত্ব গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, ্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। 
সদ্বন্ধে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ততই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের 
জীবনে শৈশবকাল হ'ল ব্যক্তত্বগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। বস্তুতঃ 
একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখলে দেখা যাবে মানব-শিশু একদিকে যেমন অন্যান্য 
প্রাণী অপেক্ষা নিতান্ত VRE, অন্দিকে সকল প্রাণী অপেক্ষা নমনীয়। 
এই বৈশিষ্টযের জন্তই মানব-শিশু তার পিতা মাতার উপর তার জৈবিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। sats প্রাণীদের যত অল্প 
Se AREA হলে চলে, মানব শিশুর ক্ষেত্র আরও অনেক বেশী মনোযোগ, 
অনেক বেশী সাবধানতা ও eRe অধিক কাল ধরে প্রয়োজন হয়। 


মানসিক দিক থেকেও তেমনি পার্থক্য ও স্বাতন্ত্য রয়েছে । সকল মানবশিশুর 
মৌলিক চাহিদা যদিও একরূপ, শৈশবকালীন আচার আচরণও 
প্রায় একরপ, তবু প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনা, বুদ্ধি 
মেজাজ, রুচি, প্রবণতা | শক্তি সামর্থ্য সকলের সমান নয়__কারও বেশী 
কারও কম। প্রবণতা কারও একদিকে, প্রবণতা কারও অগ্তদিকে | সকলকে 
যদি একই ভাবে, একই ste গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ব্যক্তির মানসিক 
স্বাস্থ্য বিস্নিত হয়, জীবনে ব্যর্থতা আসে fefe আসে, মানবিক শক্তির 
অফুরান অপচয় ঘটে। নির্দেশনা-সেই জন্তই মানব শিশুর পক্ষে অপরিহার্য | 
তাছাড়! WRT কেবল ভৌতিক পরিবেশের সাথেই সামগ্রস্ত রক্ষা করে 
চলতে হয় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও সামগ্রস্তরক্ষা করে 
চলতে হয়। মানবিক সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ও শক্তি 


t 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্ ২৮৫ 
ব্যক্তির সুস্থ ভাবে বিকাঁশলাভের উপর নির্ভর করে। যে শিশু যথাযথ খাদ্য ও 
আশ্রয় পায় না, যে শিশু পারিবারিক অসুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, 
যেমন যে শিশু পিতামাতার আদর যত্র থেকে বঞ্চিত বা পিতামাতার নির্মম বা 
উদাসীন আচরণে দুশ্িস্তাগ্রন্ত, যে পরিবারে পিতামাতার মধ্যে নিয়ত কলহ 
বিবাদ চলতে থাকে, সেখানে শিশুর মানসিক বিকাশে যে সব বিকৃতি আসে, 
তা থেকেই পরে নানাপ্রকারের অপসঙ্গতি দেখা দেয় । সে যথাষথ সামগ্তস্ত 
রেখে সকলের সঙ্গে চলতে পারে না | 
একটি শিশুর জন্মগত শক্তি সামর্থ্য ও চাহিদা যদি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের 
মধ্য দিয়ে সম্যকভাবে বিকাশ লাভের ও পরিতৃপ্তির সুযোগ না পায়, এবং 
শিশুটি যদি তার দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ-বৃদ্ধির 
হুযৌগ না পায় তাহলেই শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। TRENE 
অনুযায়ী ও বয়স-ধর্মান্থ্যায়ী পরিবেশ নিয়ন্ত্ররই নির্দেশনা । নির্দেশনা অর্থে 
আমরা উপর থেকে কিছু চাপিয়ে crea বুঝি না। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা! 
অভিরুচি অনুযায়ী শক্তি-সামর্ঘ্য-ইচ্ছা-প্রবণতা নিব্বিশেষে একভাবে, এক 
Bie তৈরী করার প্রচেষ্টা নির্দেশনা নয়। নির্দেশনা বলতে বুঝায় শিশুর আপন 
বৈশিষ্ট্য অন্থসারী-__বিকীশকে সাহায্য করা-_নিজের পায়ে নিজে যাতে দাড়াতে 
পারে, তার জন্ত সাহায্য করা__-এ সাহাষ্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, 


মনোবিদ ও শিক্ষকের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত যে উপদেশ ও নির্দেশ 
দান তাঁকেই ৰল! হয় নির্দেশনা বা Guidance |> 


নির্দেশনার যেমন একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে আবার এর খণ্ড তাৎপর্যও 
আছে-_যেমন শিক্ষা-নির্দেশনা, বৃত্তি নির্দেশনা, বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা | 
নির্দেশনার ব্যাপক তাৎপর্য বলতে আমরা বুঝি পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষিক। 
অভিভাবক স্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে শিশুর স্থনিয়ন্ত্রিত স্বপ্রকাশ 
_বাবিকাশ। শিক্ষা-নির্দেশনা ব্যাপকভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে পঠন পাঠম বা 


ডি Guidance is of direction. It is not the i imposition of one person’s 
point-of-view upon another. It is not making decisions for an individual 
which he should make for himself. It is not carrying the burden 
of another's life. Rather, guidance is assistance made available by 
competent Counsellor to an individual of any age to help him direct his 
own life, develop his own point of view, make his own decisions and 
carry his own burden. 

Crow D. L. & Crow A. An introduction to Guidance Principles and 
Practices. 


২৮৬ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


বিগ্কালয়ের যে কোন কার্য ক্রমই যেমন খেলাধূলাও sos সহ-পাঠক্রম, পাঠক্রম 
নির্ধারণ, সব কিছুই শিক্ষা-নির্দেশনার অন্তভূক্তি। কিন্তু শিক্ষা-নির্দেশন! বলতে 
আমরা য। বুঝি Vi হ'ল, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, রুচি ও 
মেজাজ অনুযায়ী তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠক্রমে পরিচালনা করা । বৃত্তি 
নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর রুচি, বুদ্ধি, বিশেষ শ্তি-দামর্থা, সমাজ-প্রয়োজন 
অঙ্ুযায়ী শিক্ষার্থীর সর্বাপেক্ষ! উপযোগী qfare পরিচালন! eal | 
বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা বলতে বুঝায়, এমন শিশুর নির্দেশন। 
যার ব্যাপক অর্থে নির্দেশনার কোন Al কোন স্তরে গণ্ডোগোল ছিল, যেমন 
গৃহের পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সুস্থত! ছিল নাও যথার্থ নির্দেশনাও 
RAAT অর্থাৎ যে সকল শিশু যথার্থ Has রক্ষা করে চলতে পারছে না। 
অগস্ন্ধতিমূলক | বাঁ সংলক্ষণ মূলক আচরণ যাদের মধ প্রকট হয়ে উঠেছে 
তাদের নিদেশনা।: অর্থাৎ তাদের পুনরায় XZ করে তোলা, সুস্থ জীবনযাপনে 
ও পুনর্বাসনে সহায়তা! করা। বিপথগামী শিশুদের নিদেশনাই-হ'ল 0718 
Guidance Clinic এর কাজ । এখানে Clinic কথাট। ব্যবহার করা হয়েছে 
এর একটা বিশেষ Wt আছে | | Clinic শব্দটির অর্থ হল চিকিওসাখীর; 
Child Guidance Clinica এমন অব শিশুদের নির্দেশন! দেওয়া যায় যাঁরা 
মানগিক দিক থেকে aga, যাদের সমাজ-নঙ্গতি বিক্রিত, যাদের আচার 
আচরণ অস্বাভাবিক ও সংলক্ষণপূর্ন। মানসিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুদের 
জন্মগত শক্তিসামধ্য ক্রুটবিচ্যাতি ও লালনপালনের ক্রুটি বি তি, সমস্ত 
কিছু জেনে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্থগ্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তাদের 
নিরাময় ও পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে নির্দেশনা cra চুরি করা, স্কুলের নিয়মশৃঙ্খল। 
ভঙ্গ করা, স্কুল পালানো, মারধর করা, অমনোযোগিতা, ভয়াকুলতা, ad- 
চারিতা, এরকম নানাবিধ শমন্তাযূলক আচরণের প্রকাশ পেলে গৃহে পিতামাতা 
ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন ইয়ে গঠেন |: এর প্রতিকার করতে গিয়ে 
অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত বাবা-ম| ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে করেন যে 
শিশু অত্যন্ত খারাপ ও উচ্ছল হয়ে যাচ্ছে। একে শাস্তি দিয়ে ঠিক পথে না 
আনতে পারলে ছেলের ও 'বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মমোবিদ্যায় আলোক 
প্রাপ্ত অভিভাবক ও শিক্ষকগণের নিকট এগুলে! মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত 
সমস্ত! | শিশুর মনের গভীরে যে TESTS যে গৃৈষা ও জটিলতা রয়েছে এ 
সকল আচরণ তারই অভিব্যক্তি । মনের গভীর প্রদেশের ক্রিয়া afat. 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্ ২৮৭ 


foul স্রোতের গতিবিধি, অবদমিত ইচ্ছা ও আচরণের কার্ষকারণ সম্পর্ক নির্ণয় 
সকলের পক্ষে কর! সম্ভব নয়। শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনোবিদ ও 
চিকিৎসকের নির্দেশনাই শিশু-নির্দেখনা চিকিৎসালয়ে নেওয়া হয়। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেখনা বলতে বিপথগামী শিশুদের বিপথগামী হওয়ার 
কারণ নির্ণয় অর্থাৎ বিপথগামী শিশুদের মানসিক বিকৃতি a অস্থস্থতার কারণ 
নির্ণয় ও তার দূরীকরণের প্রয়াসকেই বুঝায় ।৯ 

সংক্ষেপে বলা যায়, ক্লিনিক বলতে বুঝায় একটি এমন সংস্থা যা রোগ নির্ণয়, 
রোগ নিরাময়ে ও রোগ প্রতিরোধে রোগীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। 

শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয় এমন একটি সংস্থা যা সেই সব বিপথগামী ও 
মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত শিশুদের নিরাময়মূলক, প্রতিরোধযূলক; শিক্ষাও 
সামাজিক পুনর্বাসনযূলক  গ্রযত্রেরও সাহায্য করে যাঁদের মৌলিক চাহিদা 
Fee, যারা তাঁদের সমাজ পরিবেশের সাথে HST রক্ষা করে চলতে পারছে 
না-_যাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অস্গতিপূর্ণ ও রুদ্ধ এবং যার ফলে এই 
সব শিশুদের মধ্যে নানাপ্রকারের অস্বাস্থ্যকর সংলক্ষণ দেখা দেয় । যার ফলে 
নানাপ্রকারের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার এদের মধ্যে প্রকাশ পায় ও সামাজিক ও 
বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন বিষয়ে প্রত্যাশিত সাকল্যমানের সাথে যারা তাল রেখে 
চলতে পারে না। : 

নির্দেশনার দুই দিক ঃ 

নির্দেশনা মাত্রেরই ছুটি দিক আছে-(ক) SRITI ( Prediction ) 
(a) নিয়ন্ত্রণ ( Control ) | 

শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশকে মনোবিষ্ভার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে, এর বিকাশ-বুদ্ধির বৈশিষ্্কে 


>A Clinic in general is an institution that offers diagnostic, therapeu- 

tic or preventive treatment to ambulatory patients. 
—Encyclopaedia Britannica 
Child guidance clinic is an organisation which renders service for 
the treatment—therapeutic, preventive, educational, social—of those 
children “who are in distress because of unsatisfied inner needs, or are 
seriously at outs with their environment—children whose development 
is thrown out of balante by difficulties which reveal themselves in 


“unhealthy traits, unacceptable behaviour, or inability to cope with social 


or scholastic expectations”, Physical and intellectual difficulties are also 
considered along with emotional disorders, 


২৮৮ মানপিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 
নির্ধারণ করে, ভবিষ্যতে এ শিশু কিরূপ আচরণ করবে, শিশু কতটা বুদ্ধিমান 
" হবে, সমাজে সে কতটা সার্থক নাগরিক হতে পারবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যকথন করা 

যেতে পারে । স্বাভাবিক বিকাশধার থেকে যে কোন বিচ্যুতি নির্দেশনা কেন্দ্রে 
শিশুর সম্বন্ধে জানাতে হবে। যে সব পারিবেশিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ 22 করেছে তার সম্বন্ধেও জানাতে TA | 

পরিবেশের এইসব RE প্রভাবকে পরিবেশ থেকে দূর করার OU করতে 
হবে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ( Control ) করতে হবে। 

শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস ঃ 

মনস্তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী 
শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকায় । ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 
ডঃ উইলিয়াম হিলী ( William Healy ) প্রথম নির্দেশনা-কেন্ত্র জাতীয় একটি 
সস্থা স্থাপন করেন। ছুক্িয়ত৷ সজনে পরিবেশের প্রভাব ও পাঁরিবেশিক 
প্রভাব fra দুক্ষিয়তা দূরীকরণে সাহাষ্য করে দেখে উইলিয়াম হিলী প্রথম 
চিকাগে| সহরে শিশু-নির্দেশনা com জাতীয় একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। 
যেহেতু দুক্রিয়তার পূর্বে গৃহে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্তাযূলক আচরণ 
পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র পরিস্থাপন করে এই সকল 
সমস্তাযূলক আচরণকারী শিশুদের গোড়াতেই শোধন করার প্রয়াস করা হয়, 
যাতে এ সমস্তামূলক আচরণ ( problem behaviour) ক্রমে দুক্ষিয়তায় 
(delinquency ) রপাত্তরিত না হয়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহ-চিকিৎসক শিশুর 
সাধারণ ও মৃতু সমস্তামূলক আচরণের কারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করে তার 
নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্ত সমস্তাযুলক আচরণ খন অত্যন্ত 
জটিল গ্রকৃতির হয় তখন তার কারণ fif ও তার দূরীকরণের জন্য 
বিশেষ প্রকারের চিকিৎসা! ও নির্দেশন। কেন্দ্রের প্রয়োজন হয় | 

এরও পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উইটমার (Witmer) পেনসিণ্ভেনিয়া 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রথম মনস্তত্বভিত্তিক চিকিৎদাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও 


আধুনিক কালের শিশু চিকিৎসা ও নির্দেশনা কেন্দ্রের মত মনোবিদ, চিকিৎসক 


ও শিক্ষক ন্বতন্ত্রভাবে একটি বিপথগামী শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতেন। 

১৪২২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মানসিক স্বাস্্যবিষ্ঠার জাতীয় সংস্থা যখন 
মানসিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্ত আন্দোলন আরম্ভ করেন তখনই প্রকৃতপক্ষে 
“শিশু নির্দেশন| কেন্দ্র’ ( Child Guidance Clinic ) নামটির প্রথম অবতারণা 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্ত্ ২৮৯ 


করা হয়। ক্রমে মনোবিগ্ভার নৃতন নৃতন আবিষ্কারের ফলে এর কর্মবিন্তাস ও 
প্রসার ফলপ্রস্থ হতে থাকে। 


শিশু-নির্দেশন! com, বিশেষজ্ঞ ও Stews কাজ £ 
l শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে বিভিন্ন ব্যক্তি মিলে একটা গোষ্ঠী ও সংস্থা হাষ্ট করে। 

বিভিন্ন ব্যক্তি বিপথগামী শিশুর বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ 
wal শিশুর আচরণ সমস্তাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার 
নিগৃঢ় কারণটি আবিষ্কারের প্রয়াস করে। এই জন্য শিশু নির্দেশনা সংস্থায় 
নিয়লিথিত বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন__ 

(ক) মনশ্চিকিৎসক অধিকর্তা এ'র প্রধান কাজ হ'ল আনীত বিপথগামী 
শিশুর দৈহিক ও সাধারণ মানসিক পরীক্ষা | 

@) . মনোবিদ_এ'র কাজ হ'ল বিভিন্ন প্রকার মমস্তাত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ 
করে শিশুর বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, অজিত ক্ষমতা, প্রবণতা, মনঃপ্রক্কৃতি 
প্রভৃতি নির্ণয় করা। শিশুর শিক্ষা বিষয়ে অস্থবিধার কারণ নির্ণয়, শিক্ষা- 
নির্দেশনা ও প্রয়োজন বোধে বৃত্তি-নির্দেশনা। 

(গ) সমাজ-সেবী-_এ'রা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্ভালয়-পরিবেশ ও অমাজ- 
পরিবেশের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে 
শিশুর সামাজিক অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হন । 

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যাবলী বিবিধ ও বহুমুখী । একটি শিশুকে যখন 
শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের জন্য উদ্দিষ্ট ও আনীত হয়, তথন প্রথমে শিশুটির অতি 
শৈশবকালীন ও শৈশবকালীন বিকাশ পার্বক পরিবেশ সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব 
তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। 


প্রথমেই মনোবিদ শিশুটির জীবন ইতিহাস সংগ্রহে প্রয়াসী হবেন। 


কে) ব্যক্তিগত জীবন পঞ্জী-(১) পরিবারে স্থান (সন্তানক্রমে তার 


স্থান কোথায়__বড়, মেজ, সেজ, ছোট 
ইত্যাদি)। 


Child guidance clinics aim at the correction of such disorders before 
they reach serious proportions. While the general medical practitioner 
with his direct observation of the family situation can do much useful 
work in this field, difficult cases with more complex factors need fuller 
investigation in a special clinic —Dawson, W. S. : Aids to Psychiatry, 


মা. স্ব, বি._১৯ 


২৯০ 


মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


(২) জন্মক্ষণে কোন প্রকার 
অস্বাভাবিকত (স্বাভাবিক প্রসব, না৷ 
অস্ত্রোপচারে প্রসব )। 

(৩) অতি শৈশবকালীন স্বাস্থ্য প্রথম 
দাত ওঠার বয়স, প্রথম হাটার বয়স | 
(৪) পরিপাক ও afta কোন প্রকার 
অস্থ্বিধা সংক্রান্ত তথ্য । 


(খ) শৈশবকালীন স্বাস্থ্য (দৈহিক ও মানসিক ) 


(গ) বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব 
ও প্রভিন্যান_ 


(১) শৈশবকালে কোন আঘাত a 
কঠিন রোগাক্রাস্তি। 

(২) স্নায়বিক দুর্বলতা | 

(৩) নখ-কামড়ানোর অভ্যাস | 

(৪) Sty চোষার অভ্যাস | 

(৫) তোত্লামির অভ্যাস | 

(৬) অস্বাভাবিক ভয়। 

(৭) afa, ঘুমিয়ে ভীতিকর স্বপ্ন 
cra | 

(৮) যৌন-অভ্যাস। 


(১) গৃহে ও বিদ্যালয়ে সব্দী-সাথী 
সম্বন্ধে মনোভাব নেতৃত্ব করে না, 
নেতৃত্ব মেনে চলে ; নির্দেশ দিয়ে চলতে 
ভালবাসে, ন! নির্দেশ মেনে চলতে 
ভালবাসে | 

(২) পারিবারিক অম্পর্ক-_পিতামাতা৷ 
সম্বন্ধে মনোভাব ; পিতামাতার সন্তান 
সম্বন্ধে মনোভাব। 

(৩) খেলাধুলায় স্পৃহা, ক্লাব ও sate 
আমন্দপ্রদ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে 
উৎসাহ ও অংশ গ্রহণ | 


শিশু নির্দেশনা ও fis নির্দেশনা-কেন্দ্ ২৯১ 


€ঘ) সাধারণ ব্যক্তিত্ব 


O গৃহ-পরিবেশ_ 


0) মনঃপ্রক্তি/অন্তৰ্মুখী বা বহিমুখী। 


(২) আত্ম-বিশ্বাস | 

(৩) প্রাক্ষোভিক স্থিরতা/অস্থিরতা I 
(৪) বুদ্ধির পরিমাপ/তীক্ষ-সাঁধারণ__ 
সাধারণ অপেক্ষা কম। 

(৫) মানসিক কোন জটিলতা-_ 
গৃটৈষা, দ্বন্দ | 

(১) গৃহ-সংস্থান ও চারিদিকের 
লোকালয় ও তাহার প্ররুতি। 

(২) কয়টি ঘর, থাকার ব্যবস্থা কিরূপ, 
শয়ন-কক্ষ ও শয়ন ব্যবস্থা অর্থাৎ একই 
ঘরে বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে নিদ্রা 
যায় কি T 

(৩) পিতামাতার আথিক সঙ্গতি | 
(9) নিয়মশৃঙ্খলী_ নির্মম ও আচার- 
সর্বস্ব, স্বাভাবিক, অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা 
ভাব। 

(৫) গৃহে fata আনন্দচয়নের 
আয়োজন-_বেতার, গ্রামোফোন, 
শিশুদের উপযোগী বই-এর সংগ্রহ, ছবি- 
সংগ্রহ, খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা প্রভৃতি 
বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ | 

(৬) পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক — সহযোগিতাপূর্ণ — পরস্পর 
বিশ্বা_একমুখী কর্ম-প্রবাহ, সন্তান 
প্রতিপালনে একমত/মতবিরোধ/পিতা- 
মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পক- নির্মম 
আচরণ, উদাসীনতা, প্রত্যাখ্যানের 
ভাব, অতিরিক্ত আদর, যা চাই তাই 
পাই এরূপ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া | 


২৯২ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


O পারিবারিক ইতিহাস_(১) পরিবারে কারো মানসিক বিকৃতি 
a অন্থস্থতাঁ_ পিতা মাতা, পিতামহ, 
মাতামহ, ভাই-বোন, মামা, মাসিমা, 
পিসিমীর মানসিক কোন রোগ, আত্ম- 
হত্যার নজির, পরিবারের কেউ খুনী, 
wat আছে কি না জানা। 
(২) পিতামাতার ব্যক্তিত্ব_বিষাদপূর্ণ 
/অস্থির চিত্ত/আত্মবিশ্বাসহীন [আনন্দময় 
স্থিরশান্ত/আত্মবিশ্বাসে সংহত | 
উপরোক্ত বিষয়ে মনোবিদ সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করার পর আনীত শিশুর 
উপর কয়েকটি মনস্তাত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন-_গুণগত ও পরিমানগত 
পরিমাপনের জন্য মনংপরিমাপনযূলক ( Phychometric ) অভীক্ষা, মনঃ- 
প্রক্ষেপণ TAF ( Projective ) অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন | এর মধ্য দিয়ে শিশুর 
ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক raat পাওয়া যাবে । মানসিক ছন্দ ও জটিলতার 
স্বরূপ ও প্ররুতিও এর মধ্যদিয়ে আরও নৈর্যক্তিকভাবে ates হতে পারে । 
চিকিৎসকের কাজ s i 
শিশু পরিচালনা কেন্দ্রে চিকিৎসকেরও ( Medical man ) একটি বিশেষ 
ভূমিকা আছে। তিনি শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ 
করবেন। অতি শৈশবে তার কোন কঠিন রোগ হয়েছিল কি না, হাপানী, 
টাইফয়েড, রিকেট্‌ রোগ ছিল কি নী, দাত, চোখ ও কানের কোন গঠনগত বা 
কার্যকারিতার কোন att বিচ্যুতি আছে কি না৷ এ সকল বিষয়ে পুঙ্থনাপুঙ্খ 
তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া আনীত শিশুর ওজন উচ্চতা বয়স 
প্রভৃতি বিষয়েও সাধারণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। বয়স ও উচ্চতার 
সাথে সমতা অসমতা বিচার করে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে 
পারে | মোটের উপর চিকিৎসক শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বপ্রকার তথ্যাদি 
সংগ্রহ করবেন। 
সমাজ-সেবীর কর্তব্য ঃ 


(১) সমাজ-সেবীদের প্রথম কাজ হ'ল শিশুর গৃহ, শিশুর পাঁড়া-প্রতিবেশী, 
খেলার সাথী, বিদ্যালয়, ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থা থেকে শিশুর ভৌতিক ও 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্ ২৯৩ 


মনস্তাত্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার সম্ভাব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। 
ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে বিচার্ধ্য হবে শিশুর বাসস্থানের প্রকতি, যেমন কয়টা! 
ঘর, ঘরে আলো হাওয়া আছে কি না, বাড়ী স্তেৎস্তেতে না নৃতন, বাড়ীতে 
খেলাধূলার স্থান কতটা আছে, খেলাধূলার সরঞ্জাম আছে কি না, বাড়ীটি কিরূপ 
লোকালয়ে অবস্থিত, শিল্প এলাক। ও ঘন বসতিপূৰ্ণ কি না, লোকালয়ের সংস্কৃতির 
মান ইত্যাদি। মনস্তাত্বিক পরিবেশের মধ্যে পড়বে শিশুর মৌলিক মানসিক 
চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গৃহে ও বিদ্যালয়ে আছে কি না সে সম্পর্কে সকল 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা । পিতামাতার শিশুর প্রতি প্রতিন্তাস ও আচরণ, Prel- 
মাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাইবোনের মধ্যে সম্বন্ধ, গৃহে নিয়মশৃঙ্খল। 
ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে দেখা হুবে বিদ্যালয়ের পারিপাশ্থিক 
অবস্থা, লোকালয় ও তার সাংস্কৃতিক মান, বিদ্যালয়ের ঘরের অবস্থা, শিক্ষক- 
ছাত্র অনুপাত, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, খেলাধূলা ও অন্তান্ত সহ-পাঠক্রমের ব্যবস্থা 
আছে কি না এসব বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ Fal | 

(২) আনীত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে মনোবিদ, সমাঁজ-সেবী ও 
চিকিৎসকের তথ্যের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট কর হবে তা৷ প্রয়োগ 
করে কতটা ফল পাওয়া যাচ্ছে তার নিরীক্ষা করাও সমাজ-সেবীদের FST | 

(৩) সমস্তামূলক আচরণ, ক্লাবে খেলাধূলা ও অন্তান্ত আনন্দ প্রদায়ী সংস্থায় 
যোগ দিয়ে বা যথাযথ কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে প্রশমিত হচ্ছে কি না তার 
পর্যবেক্ষণ করাও লমাজ-সেবীর কাজের অন্তহু S | 

(৪) শিশু নির্দেশনাকেন্দ্রের অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসংস্থানের 
aaz করা, গৃহে বা বিদ্যালয়ে যদি কোন পরিবেশান্তরের প্রয়োজন হয় তার 
ব্যবস্থা করা, পিতা-মাতার সন্তান SACS যে ত্রুটি ধর! পড়বে তা শোধন করার 
og পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করে তাদের এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য 
Rota আলোকে আলোকান্বিত করে সচেতন করে তোলা 


হলঃ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 
চিকিৎসক, মনশ্চিকিৎসক, মনোবিদ ও সমাজসেৰী-চক্ৰ 


er | 


তৈরি TINGS IT গুণরুদ্লারের 
এন্চিকি?৭ঞ 7 
রথের জন্য পথ নিৰ্দেশ ও oraa 
কারণ নির্ণয় UTES ও পুলনর্বাসনের 
ব্যবস্থা কলা 


শিশু-নিদেশন। crta আলো চনা-চক্র 

আনীত শিশু সম্বন্ধে, চিকিৎসক, মনোবিদ ও সমাজসেবী-প্রদত্ত তথ্যাদি ও 
শিক্ষক বা পিতামাতা কর্তৃক শিশু সমন্ধে যে অভাব অভিযোগ ও বিক্ৃতির বিবরণ 
এবং শিশুর সাথে কথোপকথনের ( Interview ) মধ্য দিয়ে যে তথ্য আবিদ্কত 
হয় তার ভিত্তিতে চিকিৎসক, মনোবিদ, মনশ্চিকিৎসক ও সমাজ সেবীর মধ্যে 
আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুর সংলক্ষণ 
পূর্ণ (Symptomatic) আচরণের age কারণ নির্ণয় করা হয়। এবং এই 
কারণ দূরীকরণের জন্য কোন পথ ষথার্থভাবে অবলগ্বিত হওয়া সমীচীন তাও 
নির্ধারিত হয়। 

শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রে যে সব শিশু আনীত হয় তাদের মধ্যে ছুই প্রকারের 
WD ও সংলক্ষণ দেখা যায়_(১) শিশুর আচরণে অত্যন্ত অস্থিরতা ও 
ধ্বংসাত্বক ভাব প্রকট হয়ে ওঠে, যেমন বদ মেজাজ, অবাধ্যতা, স্কুল পালিয়ে 
যাওয়া, চুরি করা, স্কুলের ও বাড়ীর জিনিসপত্র ভাঙ্গ প্রভৃতি (২) সব সময় ভয় 
ভয় ভাব, হাত-পা ঘামা, অল্পতেই অস্থির হয়ে যাওয়া | 

প্রায়শঃই এই ছুই প্রকারের সংলক্ষণই শিশুর মধ্যে মিশ্রিতভাবে দেখা যায় 
যে শিশু আপাত আক্রমণমুখী তার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে নিরাপত্বা বোধের 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-বেন্দ ২৯৫ 


অভাব ও অপরাধবোধ প্রবলভাবে কাজ করে এবং উদ্বায়ুগ্রস্ত ( Neurotic ) 
শিশু তার অবদমিত ক্রোধকে চিকিৎসা কালেই নানাভাবে প্রকাশ করে। 
একটি শিশু প্রায়শঃই একটি সংলক্ষণ-পূর্ণ আচরণের জনয যদিও শিশুনির্দেশনাকেন্দে 
আনীত হয়, কিন্ত পরীক্ষা করে দেখা যায় যে আরও গভীর ও বিপজ্জনক WA 
সেই শিশুর মধ্যে রয়ে গেছে। এই কারণে চিকিৎসা কখনই কেবল সংলক্ষণ 
দূরীকরণের দিকে উদ্দি্ থাকে না" এই সংলক্ষণের পিছনে যে গভীর ও 
গোপন কারণ শিশুর বিকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং যে সব অবস্থা 
ও কারণ ব্যক্তিত্ব বিকৃতির কারণ, তাঁর দূরীকরণে প্রয়াস করে | এই সব কারণ 
একটিকে যেমন কিছুটা শিশুর মধ্যে, অপর দিকে পরিবেশের WT 3 কিছুটা 
অতীতে, কিছুটা বর্তমানের মধ্যে নিহিত ates | কখনে। দৈহিক বিকাশ-বিরূতির 
জন্য, কখনো শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক স্বাভাবিক বিকাশ-বিচ্যুতির জন্ত 

লক্ষণ পূর্ণ আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে | সেইজন্য চিকিৎসায় 
শিশুর জীবনের কোন জায়গায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, এবং এর 
উপরই নির্ভর করবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কার প্রয়োজন 
কোন ক্ষেত্রে কতট। লাগবে । অবশ্য সকল আনীত শিশুর ক্ষেত্রে নির্দেশনা- 
কেন্দ্রের সকল বিশেষজ্ঞই আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবেন।১ 


শিশুনিদেিণাকেন্ত স্থাপন-_তার প্রয়োজনীয় উপাদান 
(Organisation & establishment of a child:guidance Clinic) : 
শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক যে সব প্রয়োজন সেগুলির 
স্থান করার প্রয়াস যৌথভাবে করতে হবে । প্রথমতঃ শিশুনির্দেশনার সামাজিক 
উপযোগিতা ও এর ক্রিয়া কলাপের মধ্য দিয়ে যথার্থ ই যে, শিশু-্বাস্থ্য উন্নীত 
হতে পারে, এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা নিয়ে আদার জন্য পরিকল্পিত প্রচার 
até চালাতে হবে। যথার্থভাবে মনোবিগ্যার প্রয়োগ বিষয়ে ও শিশু-নির্দেশনার 
উপযোগিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যদি বৈজ্ঞানিক ৃষ্টিভদ্দীর উন্মেষ না ঘটে 
ও এতে Stal গভীরভাবে বিশ্বাস না করে তাহলে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন 
প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়াবে | 


STreatment is not so much based on the Symptoms, as on the degree 
and depth of the general disturbance in the child’s personality and on the 
different causes or factors behind it. Now these causes are both in the 
child and in his environment ; they are in the past and in the present ; they 
are social, intellectual and emotional ; hence the type of treatment will 
be directed according to where the main stresses are to be found, while 


the role of the different members of the team will vary accordingly. 
Burns. C, L. : Maladjusted children. 


২৯৬ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ শিশু-নি্দেশনা স্থাপনের জন্ত যে আধিক দায়-দায়িত্ব তা মেটাবার 
ভার এককভাবে সরকার নিতে পারেন, বা সরকারী ও বেসরকারী যৌথ 
প্রচেষ্টায়ও তা মিটতে পারে | আবার সমস্ত অর্থ ই বেসরকারী কোন জন কল্যাণ- 
কামী সংস্থার উদ্যোগে সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ 


TIENT করেছে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। 


যদি এককভাবে শিশু নির্দেশনা com স্থাপন আথিক দিক থেকে একবারে 
| অসভব হয়ে দাড়ায়, তাহলে মানসিক চিকিৎসাগারের বহিবিভাগের সাথে 
সংশ্লিষ্ট থেকে, কিংবা! বিস্তালয়ের সাধারণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রেখে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকেও 
শিশুনির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা 
সাশ্রয় হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্রের সাথে 
বনসাধারণের পরিচিতি হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা, কেন্দ্রের উপযোগিতা 
TORS জনসাধারণ বুঝতে পারে। এ উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতা 
আসলে এর দ্বারা যথার্থ ই যে শিশুর কল্যাণ সাধিত হয়, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ 
যদি গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠে, তা হলে নিজেরাই উদ্ভোগী হয়ে একক 
শিশু-নির্দেশনা৷ কেন্দ্র স্থাপনে পরয়াসী হয়ে উঠতে পারে। 
শিশু পরিচালন গৃহ সংস্থান ও তার উপকরণ s 
একটি শিশু পরিচালন! UR অন্ততঃ চার থেকে ছয়টি বড় বড় ঘর থাকা 
প্রয়োজন | একটি ঘর হবে মনশ্চিকিৎসকের, একটি হবে মনোবিদের, একটি সমাজ 
সেবীদের, আর বাদ বাকী ঘর গুলির মধ্যে একটি হবে পিতা মাতা ও অভি- 
ভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের বসার ঘর। একটি অফিস ঘর ও একটি হবে মনস্তাত্বিক 
অভীক্ষ| প্রয়োগের ঘর। এছাড়া খেলা ধূলার জন্ত খোল! কিছু জায়গা, ছোট 
একটু বাগান থাকবে। প্রতিটি ঘর সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানে। থাকবে | 
পারিচ্ছন্নভাবে সমস্ত কিছু পরিপাটি করা থাকবে। ঘরগুলোতে আলো হাওয়ার 


OE তি EN 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনী-কেন্দ্ ২৪৭ 


এদিক থেকে শিশু-নির্দেশনা cat একক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই 
শ্রেয়ঃ। aff তা সম্ভব না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের সাথেই শিশু-নির্দেশনা cree 
স্থাপিত হতে পারে । এতে স্থান সঙ্কুলানের সমস্তাটি অত প্রকট হয় না। কিন্তু 
এতে RAS দেখা দেয়, বিদ্যালয়ের প্রশাসনের সাথে শিশু-নির্দেশন কেন্দ্রের 
প্রশাসন একত্রিত হলে নান প্রকারের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, প্রায়শই 
বিদ্যালয়ের বিষয়েই কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ থাকে, এদিকে তেমন নজর 
দেওয়। সম্ভব হয় না, বিদ্যালয়ের ছেলেদের গণ্ডগোল অনেক সময় নির্দেশন। 
কেন্দ্রের কাজে অন্তরায় হয়ে GTA | চিকিৎসাগারের সাথে কখনও কখনও শিশু 
নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, এতেও স্থান সঙ্গুলানের সমস্তা থাকে না, এবং 
দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলেই তার ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয়। কিন্ত এর 
অস্থৃবিধা হ’ল যে, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই চিকিৎসাগারের পরিবেশ দেখে 
একটা ভয় ভয় ভাবের উদ্রেক হতে পারে। মানসিক চিকিৎসাগারের সাথে 
শিশু নির্দেশনা! কেন্দ্র স্থাপিত হলে আরও AACA দেখা দেয়। পিতা মাতা ও 
অভিভাবকগণ মানসিক চিকিৎসাগার সংশ্লিষ্ট শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে ছেলেমেয়ে 
আনতে ইতস্ততঃ করেন | সামাজিক দিক থেকে এতে ছেলেদের AACA মস্তিষ্কের 
রোগ a পাগল বলে আখ্যায়িত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন। দেখা দিতে পারে বলে 
এদের একটা ভয় ও সংশয় থাকে । এই সব কারণে সম্পূর্ণ আলাদী ভাবে শিশু- 
নির্দেশন! কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়! সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয় | 

নিম্নলিখিত উপকরণাদি শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্রে একান্ত ভাবে থাকা দরকার | 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভন্ত__যাবতীয় উপকরণ যেমন স্টেথোস্কোপ, 
চোখ, কান পরীক্ষা করার সব রকম সাজ সরঞ্জাম, ওজন নেওয়ার VE, উচ্চতা 
পরিমাপক aa, গ্রভৃতি। 

(২) মানসিক অভীক্ষা_বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা, (টারমান মেরিলের 
১৯৬০ সালের সংশোধিত, সংস্করণ ওয়েসলার বেলভিউ টেষ্ট ) সম্পাদনী অভীক্ষা। 
(পাস-খ্যালঙ কালার মেটরেসিস্‌, ব্লক ডিজাইন ) স্মৃতি অভীক্ষা (জাসট্রোস 
মেমোরি এযাপারেটাস, ) ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা। (টি. এ. টি টেষ্ট, রসা, ( Thematic 
Apperception Test, রসাক্‌ ( Rorschach Test ), নিউরোটিক ইন্ভেন্টোরী 
( Bernreuter Neurotic Inventory ), প্রবণতার অভীক্ষা ( Interest 
Inventory ), প্রতিক্রিয়াকাল পরিমাপক অভীক্ষা ( Reaction time vernier 
chronoscope ), হ্থিরতা পরিমাপক অভীক্ষ! ( Steadiness apparatus ) | 


২৯৮ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


এ ছাড়া Hee ফর্মও (Case history form ) থাকবে। এতে 
শিশুর বিকাশ খায়ের বৈশিষ্টযগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করা 
হয়। দিনলাপ যথাষথভাবে রাখার ভন্য ডায়েরী সিটেরও ( Dairy sheet ) 
প্রবর্তন Fal হবে। এতে আনীত একটি শিশুর আচার আচরণ, বিশেষ ঘটনা, 
উন্নতি অবনতির একটি মোটামুটি aay] কর! যায়। 


(8) অন্যান্য আসবাব পত্র ঃ 


চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, ইজিচেয়ার, আলমারী, কাগজপত্র ফর্ম ইত্যাদি 
ie বিশেষ আলমারী। ছোট ছেটি ছেলেমেয়েদের বসার উপযোগী 


বড় সতরঞ্চির ব্যবস্থা করতে হবে | 

আমাদের দেশে শিশু নিদেপিন! কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও 
অসুবিধা z 

শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিত্ৃপ্তির জন্ত যে আধিক ও অন্যবিধ আনুকুল্য 
থাকা দরকার তার যৌথ প্রয়াস যেমন চারিদিকে করতে হবে, অর্থাৎ গৃহ 
পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যাতে ST খাদ্য, খেলাধূল! আলো! হাওয়াযুক্ত 
প্রশস্ত বাসস্থান লাভের স্থযোগ প্রত্যেকে পায় তার জন্য সামগ্রিকভাবে প্রয়াস 


যথার্থ কর্ম সংস্থান ও সার্থকভার মধ্য দিয়েই আসে। আমাদের দেশে মানবিক 
শক্তির অপচয় অত্যন্ত প্রকট । শিশুর মৌলিক চাহিদা! পরিপুরণের সম্যক 


n — —_—_—_—_—_—_— 


শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশন-কেন্ত্র ২৯৯ 


ব্যবস্থাও আমাদের দেশে এখনও Sa | সস্তান প্রযত্বের মনোবিজ্ঞান সম্মত 
পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের দেশের পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ যথাযথভাবে 
জ্ঞানান্বিত নয়। প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিত্বাতন্ত্য অনুযায়ী তার সর্বাধিক 
উপযোগী বিষয়ে পঠন পাঠন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিশু-নির্দেশনা বেন্দ্রও 
আমাদের দেশে বিরল। এবিষয়ে গণ-চেতনা ও আথিক সংস্থান ছুইএরই 
আমাদের দেশে অভাব। ছাত্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এখন যেরূপ প্রকট হয়ে 
উঠছে তাতে প্রতিটি ছাত্রের অভাব অভিযোগ, সামান্ততম অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ 
পরিলক্ষিত হলে গোড়াতেই তার প্রতিকার ও অপসঙ্গতি পূর্ণ আচরণের তাৎপর্য 
ও তার কার্য কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে যংকিঞ্চিত জ্ঞানদান বিষয়ে শিশু-নির্দেশনা 
কেন্দ্রের বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা 
কেন্দ্র যত বেশী স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। এককভাবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র 
স্থাপন যদি আথিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়ে, ত! হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 
নির্দেশনার ( Educational Guidance ) সাথে শিশু-নির্দেশনা (Guidance 
for maladjusted children) চলতে পারে । বিদ্যালয়ের চিকিৎসক, শ্রেণী- 
শিক্ষক, মনস্তাত্বিক ও Career Master ও সমাজ সেবীদের সাহায্য নিয়ে ও 
বিদ্যালয় এবং বাড়ীর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষক, চিকিৎসক, 
মনোবিদ বা Career Master ও মনশ্চিকিৎসকের মধ্যে আনীত বিপথগামী 
শিশু সম্বন্ধে আলোচন! পর্যালোচনা হতে পারে ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে | 

প্রত্যেকটি বিগ্ভালয়েও যদি শিশু-নির্দেশন। কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব ন! হয়, 
তা হলে এক একটি এলাকায় কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে যাতায়াতের সুবিধা 
হয় এরকম কেন্দ্র-্থানীয় কোন স্কুলের সঙ্গে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে 
পারে। এ ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে জন-কল্যাণকর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েও 
শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এরূপ কেন্দ্রে একজন বা দু'জন 
বিশেষজ্ঞ দ্বারাও কীজ চালিত হতে পারে । বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে নৃতন স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এই সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শিশু-নির্দেশনা 
cam স্থাপিত হতে পারে। এই সকল শিশু-নির্দেশনার ব্যয়ভার সরকারী 
স্বাস্থ্য বিভাগ বহন করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিশু নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হলে 
তার ব্যয়ভার অর্ধেক সরকারী সমাজ-কল্যাণ বিভাগ ও বাকী অর্ধেক শিক্ষা 
দপ্তর বহন করতে পারে | 


৩০০ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


ভারতীয় জীবনযাত্রার ও পারিবারিক কাঠামো ভারতীয় জীবনমান ও 
সংস্কৃতির সাথে পদ্ধতি রেখে মনস্তাত্বিক অভীক্ষাগুলিকে স্থানীয় ভাষায় 
রূপাস্তরিত করে নিতে হবে। বিপথগামিতার কারণ নির্ণয়ে কেবল বিদেশীয় 
WHT সার করলে চলবে না, দেশের অর্থ নৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক 
অবস্থা ও সম্পর্ক-নিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ বিশ্লেষণে ব্রতী হতে হবে | 


| | শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যকারিতা 


( Functions and উপ of child guidance clinic ) 


Meer sa কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ দ্বিবিধ_কে) সমস্তামূলক 
বা অপস্তিপূর্ণ আচরণের কারণ নির্ণয় এবং কারণ নির্ণয় করতে 
গিয়ে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা ও শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিকের 
বিশ্লেষণ ( Diagnosis )। 

@) ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে তোলার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা 
পদ্ধতির উদ্ভাবন ( Prognosis ) | ) 

শিশুর অপসঙ্গতি জন্মগত দৈহিক কারণে ঘটতে পারে, আবার age 

পারিবে শিক প্রভাবের জন্য শিশুর অবচেতন মনে ছন্দ ও জটিলতার উদ্ভব হতে 
পারে। যেমন শিশুর মা দ্বার! প্রত্যাখ্যাত, এরূপ মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে তার 
মধ্যে মা সম্পর্কে একটা গভীর গৃঢ়ৈষার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ প্রক্ষোভমুলক 
অভিজ্ঞতা তাঁর বিচার বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে এবং স্বাভাবিক 
সঙ্গতি ব্যাহত হয়। মনের গভীরে কি জটিলতা কাজ করছে তার আবিষ্কার 
করা ও শিশুর অপস্বতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞ 
ভিন্ন এ সম্ভব নয়। মনোবিদ মনশ্চিকিৎসকের একাস্তিক প্রয়াস ভিন্ন এ কাজ 
FU যায় না। ত ছাড়া শিশুর প্রতি অকুত্রিম সহান্ভূতি ও ভালবাসা, Pra- 
নির্দেশনা, কেন্দ্রের পরিচ্ছন্ন আনন্দকর পরিবেশ শিশুকে মনশ্চিকিৎসকের কাছে 
তার গভীর গোপন কথা তার ates Nahata কথা যাতে খুলে বলতে উদ্দীপ্ত 
করে। এ বিষয়ে নিয় লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হয়ঃ নিয়প্রকারের মন- 
স্তাত্বিক অভীক্ষ| প্রয়োগ করা হয়_ 

(ক) সাক্ষাৎকার ( Interview ) 

(খ) প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক অভীক্ষা ( Questionnaire ) 


শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্রের কার্যকারিতা ৩০১, 
(গ) জীবন-বিকাশ পর্বের ধারাবাহিক ইতিহান লিখন পদ্ধাত 
(Case History Method) 
(3) অভিক্ষেপণ মূলক অভীক্ষা ( Projective Tests ) 
(১) wite অভীক্ষ! ( Rorschach Test ) 
(২) থেমাটিক অভীক্ষা। ( Thematic Apperception Test ) 
(৩) “ater অভীক্ষা ( Word Association test ) 
প্রত্যক্ষ পরিচিভি : ( Interview ) 
প্রত্যক্ষ পরিচিতির সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক ও দির 
আনীত শিশু সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। শিশুর সাথে অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুভাবে মিশে তার স্থবিধা অস্থৃবিধার কথা জানতে পারে। তার 
বাড়ীতে কি অস্থ্বিধা, বাড়ীর বাবা মা সম্বন্ধে তার প্রতিন্তাস, বিদ্যালয়ে তার কি 
স্ৃবিধা অন্থৰিধা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তার ধারণা, তার শক্তি সামর্থ ও 
প্রবণতা সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক ধারণা করা যেতে পারে। এর 
মধ্য দিয়ে শিশুর বিপথগামিতার কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে। এরূপ 
সাক্ষাৎকার কখনও পূর্ব-পরিকল্পিত হতে পারে, অর্থাৎ কি কি বিষয়ে জিজ্ঞাসা- 
বাদ দ্বারা হবে তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও 
খোলাখুলি নানা বিষয়ে গ্রয়োজনমত জিজ্ঞাসাবাদ কর! হয়। 
প্রত্যক্ষ পরিচিতি একদিকে যেমন অনেক তথ্যাদি আহরণে সাহায্য করে, 
অন্তদিকে এর ie আছে, এ সকল তথ্যাদি ষথার্থভাবে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে 
পারে। শিশু তার মনের গভীর কথা নাও বলতে পারে । ভুল ও মিথ্যা তথ্যের 
দ্বারা বিপথে চালিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবন! থাকে। 
জীবন বিকাশের ইতিহাস ( Case-history Method ) s 
ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। মাতৃগর্ভে ভ্রণীবস্থা থেকে বিকাশ-পর্ব আর্ত 
হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অনুস্থতা পারিবেশিক শক্তির 
স্বরূপের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে_ সুস্থ পরিবেশ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা . 
করে। অসুস্থ পরিবেশ ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ করে ফেলে | 
শিশুর ক্রমপর্যীয়ী ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস-লিপি গ্রহণ শিশুর বিপথ- 
গাঁমিতার কারণ নির্ণয়ে একান্তভাবে অপরিহার্ষ। অতীত ও বর্তমান 
পরিবেশের পুঙ্ঘানাপুঙ্ঘ বিবরণ শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সমাজ-ক্মীগণ C Social 


“৩০২ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


worker ) বাড়ীতে পিতা মাতা, ও বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী 
শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকেন | 


কেসূহিন্টরফর্ষের নমুনা : 
শিশুর nace প্রাথমিক তথ্যাদি ; 
নাম ভাইবোনের সংখ্যা 


ফিল ও তাদের বয়স__ 
ঠিকানা_ 


বিদ্ধালয়ের পাঠক্রম 
যীঁদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের নাম ও শিশুর সাথে 
তাদের সম্পর্ক £ 


তথ্যদানকারীদের মতে আনীত শিশুর সমস্তাযূলক আচরণের বিবরণ ও 
ও শিশুদের সম্বন্ধে অভিযোগ-__ 

এ সকল সমস্তামূুলক আচরণের আরম্ভ কি ভাবে ও কতদিন হ'ল সে 
সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা__ 


- (কে) পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিক 


(১) পিতা 

পিতার নাম পিতার স্বাস্থ 

বয়স__ ব্যক্তিত্ব_রাগী, ধীর ছ্থির/অস্থির- 
শিক্ষাগত মান__ চিত্ত ও রাগী 
পেশা অস্তমুখী/বহিমুখী 

pes বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর 
পিতা ছেলের সাথে হতাশা ও fattats 
থাকে, না চাকুরীর জন্ত 

প্রবাসে থাকে__ 

আনীত শিশুর জন্ম 


সময়ে পিতার বয়স 


শিশু নির্দেশনা-কেন্দরের কার্যকারিতা ৩০৩ 


(২) মাতা 
নাম 

বয়স 
শিক্ষাগত মান__ 
গাহস্থ্য/চাকুরী_ 
আয় 


€ধ) ভাইবোন। 
ভাইবোনের সংখ্যা 
তাদের SA 


শিশুর জন্মসময়ে 

মাতার বয়স__ 

মাতার স্বাস্য_ 

মাতার ব্যক্তিত্ব_আক্রমনধর্মী, সব সময় 
সন্তানের সাথে খিটি- 
মিটি ভাব 
অন্তমু'খী/বহিমুখী 
বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর 
হতাশা ও বিষাদা- 
aie 


ভাইবোনের সম্পর্ক (গ্রীতিপূর্ণ, গ্রতিদন্দিতামূলক, fen ও দ্বেষ জর্জরিত, 


উদাসীন, অন্থকরণসীপেক্ষ, একে 
অপরের প্রতি নির্ভরশীল )। 


(গ) কি ধরণের পরিবার-যুক্ত বা একাকী | 
(ঘ) পরিবারের মা বাবা ও ভাইবোন ভিন্ন অন্তান্ত ব্যক্তি_-তাদের সাথে 
শিশুর সম্পর্ক ও পরিবারে তাদের স্থান। 
(ঙ) পরিবারে কারো মানসিক রোগ আছে কি না তা জানা। 
(১) বর্তমান পরিবারের, অর্থাৎ পিতামাতা, ভাইবোন এদের কারো 


মধ্যে | 


(a) পিতার দিক থেকে, যেমন ঠাকুরদাদা, কাকা জ্যাঠা পিসি প্রভৃতি 
(৩) মাতার দিক থেকে, যেমন দিদিমা, মাসিমা, মামা প্রভৃতি 
কারো মধ্যে মানসিক ব্যধি ছিল কি না জানা। 


(চ) পারিবারিক শৃঙ্খলা_ 


দুর্বল/অতন্ত্য কঠোর/অসাম্রস্তপূর্ণ (একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সন্তানের 
সাথে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করে থাকে, বিভিন্ন প্রকার আচরণমান অন্গসরণে 


প্ররোচিত করে। 


৩০৪ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


সর্বদা শিশুদের সর্বপ্রকার কাজে বাধা ও সমালোচনা, জোর করে পরিবারে 
নিয়ম শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা | 
(ছ) পরিবারে সাংস্কৃতিক আনন্দ আহরণের স্থযোগ (বেতার, ছোটদের 
উপযোগী সাহিত্য, খেলাধূলার উপকরণ )। 
জে) গৃহের ভৌতিক পরিবেশ-_খোলামেলা, বদ্ধ/নুস্থির/অস্থির গৃহ 
পরিবেশ । গৃহে আবেগ পরিবেশ | 
(ঝ) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক__মধুর/কলহপূর্ণ/সুস্থির/উত্তেজনাপূর্ণ। 
শিশুর বিকাশ পর্বঃ 
(১) গর্ভাবস্থায় মাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য । 
(২) শিশুর প্রসব প্রকার (জন্মকালে কোন আঘাত, অস্ত্রোপচারের 
মাধ্যমে জন্ম, না স্বাভাবিক প্রসব )। 
(৩) শিশু জন্মাবার পর প্রথম ছু'মান মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল। 
মাভা-সন্তানের বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক £ 
(ক) স্তন ছাড়ার বয়স । 


G) মলযৃত্র পরিত্যাগে মা'র শিক্ষাদান পদ্ধতি বিছানায় প্রশ্রাব করার 
অভ্যাস আছে কি না। 


(গ) Hotere ( খাদ্যের সুষমতা, ছুবার খান্যের মধ্যে সময় পার্থক্য | 

(ঘ) নিদ্রাভ্যাস £ ; 
fats সময়_নিয়মিত/অনিয়মিত/গ্রশান্ত নিদ্রা/নিদ্রাকালে ভয়াবহ 
বপন, নিত্রা সন্দী--বাবা/যা/ভাই/বোন/আর কেউ, নিদ্রা ব্যবস্থা। 
Pats আবেগগত অসুবিধা | 

(ও) মার সাথে শিশুর বিচ্ছেদের কোন ইতিহাস যদি থাকে তার স্বরূপ | 
fran সঠিক সময় । 

পিতা-সন্তানের সম্পর্ক ঃ 

সন্তানের সাথে পিতার সম্পর্ক_বন্ধুত্বপূর্ণ। সন্তানকে অত্যন্ত আদর দেওয়া 

আক্ৰমণযূলক/উদাসীনতা। 
খেলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব £ 
(ক) খেলায় আগ্রহ | 
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(খ) খেলার সাথীদের বয়স__বেশী বয়েদী/ 
কম বয়েসী/ 
অমবয়েসী/ 
(গ) খেলাধূলার বিষয়ে বাবা মা বা অন্ত অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ 
থেকে নিয়ত বাধা পেয়েছে কি না । 
শিক্ষাগভ জীবন £ 
প্রথম বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা/বা নার্সারী/কিগারগাটেন 
বিদ্যালয়ে ভতির তারিখ 
কোন ক্লাসে ভতি হয় 
কোন ক্লাসে অকৃতকার্য হয়েছিল কি না 
শিক্ষকছাত্র সম্বন্ধ_ 
শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (নেতৃস্থানীয়/অন্ত কোন ছেলের নির্দেশ মেনে 
চলা/একাকী থাকতে ভালবাসা/নিজ থেকে 
অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে মেশার প্রবণতা | 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল ঃ 


a a  —— — —  — 


অধীত বিগত বাৎসরিক | এ বৎসরের | বিশেষ উল্লেখ- | কোন কোন 
বিষয় | পরীক্ষার নম্বর | অর্দ বাৎসরিক | যোগ্য শিক্ষা- | পাঠ বিষয়ে 
পরীক্ষার প্রাপ্ত | ক্ষেত্রে কৃত- | অধিক 
নম্বর কার্ষতা আগ্রহ 


রঃ 


ed 


বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক বিষয়ে উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাত্রা | 

নিজের রুচিমত পাঠবিষয় নির্ধারণ না অন্যের চাপে কোন বিষয় পাঠে 
বাধ্য হওয়া। y 

বিদ্যালয়ে বিশেষ পুরস্কার atte | 

বিদ্যালয়ে খেলাধুলা অন্তান্ত সহপাঠক্রমিক বিষয়ের ব্যবস্থা কতট! আছে তাঁর 
হিসাব__ 


দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা £ 
উচ্চতা, ওজন | 
মা. a. বি. ২০ 


৩ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


সাধারণ স্বাস্থ্য 
চোখের অবস্থা/চোখের কোন BTA আছে কি ay 
দাতের অবস্থা/দীতের কৌন অস্থখ আছে কি না 
কানের অবস্থা/শৌনার কোন অস্থবিধা আছে কি ay 
তোৎলামি, অপুষ্টি, অজীর্ঘতী, ক্লান্তি, মাথাধর! প্রভৃতি উপসর্গ আছে 
কিনা 
\ > R ৩ ৪ ৫ 
ব্যক্তিত্ব 1 অত্যন্ত | খারাপ aie | ভাল | অত্যন্ত 


পরিবারে, বিদ্যালয়ে 
wafer স্বরূপ — 


গ্রাক্ষোভিক পরিণতি 
অধ্যবসায় 
মনোযোগ_ 
পরিচ্ছন্নতা__ | 
আত্ম-নমালোচনা-_ 
নেতৃত্বের-ক্ষমতা-_ 
ভত্রতা ও সৌজন্বোধ-- | 
সততা-__ | A 
আত্মবিশ্বাস | i | 
অঙ্থগামিতা_ | 
metis — | | 
নিন্মলিখিত কোন ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ আনীত শিশুর মধ্যে ARTS হয় বলে 
মনে ay 
বিষন্নতা, আলস্তপরায়ণতা, ভয়াকুলতা, সন্দেহ পরায়ণতা, উত্তেজিত ভাব, 
অধিক কথন, মিথ্যাকথন, অগহরণপ্রবণতা, নিষ্ঠুরতা, জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, 
একগু য়েমি, হঠাৎ রেগে যাওয়া, দিবানবপ্লচারিত। প্রভৃতি | 


উপসংহার ও সিদ্ধান্ত ঃ 

বিদ্যালয়ের জন্য নির্দেশাবলী-_ 

গৃহের জন্য নির্দেশাবলী 

উপরোক্ত বিষয়ে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও তার বিচার বিশ্লেষণ করে 
আনীত শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ ও তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ 


| | 


1 


শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্রের কার্যকারিতা ৩০৭ 


নির্ণয় করা হয় ও এই কারণ দূরীকরণে মনশ্চিকিৎসক নির্দেশ দিয়ে থাকেন। 
এই পদ্ধতির মধ্যেও ভূল ভ্রান্তি একদেশদশিতা থাকতে পারে, সেজন্য অন্তান্য 
আরও নৈর্বক্তিক পদ্ধতি আনীত শিশুকে জানার বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়। 


প্রশ্টোত্তরভিত্তিক অভীক্ষ! (Questionnaire) 2 

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে 
অনেক প্রশ্ন লিখিত ভাবে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। প্রশ্নোভরগুলি হ্যা" a না'-র 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এই প্রশ্নউত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন 
কিছু পরিমাণে ধর! পড়ে। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে ব্যক্তি ase! ও সঙ্কোচে অনেক 
কথা বলতে feel বোধ করে, কিন্তু প্রশ্নোত্তরে সে সব কথা বলা সহজ RA 
ব্যক্তিকে তার চিন্তাধারা; অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিন্তাস সংক্রান্ত নানা 
দিকে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নোত্তর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাত্রোতকে 
অন্ুন্ধান করে দিতে পারে। এই প্রশ্নোত্তর গুলি ভুল শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার কর! হয় Al | 

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য নির্দিষ্ট ও আদর্শীয়িত 
অভীক্ষ| বর্তমানে প্রচলিত । এর মধ্যে বার্ণরয়টার ইন্ভেণ্ট রি ( Bernreuter 
Inventory),  মিনেসোটা, যাণ্টিফেসিক্‌ পার্মোনালিটি ইন্ভেটরি 
( Minnesota Multiphasic Personality Inyentory ), বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | বার্ণরয়টার ও এম্‌. এম্‌. পি. আই. অভীক্ষা ছুটি প্রধাণতঃ 
মানসিক দিক থেকে axe ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়_মানসিক 
agah agf ও ggasi কতটা প্রকট ত! এই অভীক্ষাগুলি থেকে 
বহুল পরিমাণে নির্ধারণ করা যায়। 

গ্রতিক্ষেপন aS] (Projective tests) 3 

প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও প্রশ্নোত্তর অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে 
প্রতিফলিত হলেও মনের গভীর প্রকৃতি ও নিজ্ঞন মনের ছন্দ ও তার গতি 
প্রকৃতি প্রতিভাত করার জন্য প্রতিক্ষেপণ Sere প্রয়োগ করা হয়। Af- 
ক্ষেপণ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে অভীক্ষার উদ্দীপকটি কোন নিশ্চিত 
আকৃতি বাঁ প্রকৃতির মধ্যে থাকে না। উদ্দীপকটি দেখে ব্যক্তি তার মানস- 
প্রকৃতি saan বিচার বিশ্লেষণ করে, সাড়া দেয়। প্রদত্ত উদ্দীপক-চিত্র 
বিশ্লেষণের গ্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তির বাক্তিত্বের স্বরূপ প্রতিবিষিত হয়। 


৩০৮ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


এরূপ অভীক্ষার প্রধান দু'টি অভীক্ষার একটি হ’ল রসাক্‌ টেষ্ট (Rorschach 


test), অপরটি থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্‌ টেষ্ট ( Thematic Apperception 
test) | ; 


রসক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন হারমান্‌ রসাক্‌, এবং পরে ত্রনো ক্লফার 
(Bruno klopiér) ও লাম্যয়েল বেক (Samuel Beck) এ পদ্ধতিকে আরও 
উন্নত করেন । এতে দশটি কার্ড পূর্ব নির্ধারিত ধারায় পর পর দেখানো হয়। 
প্রত্যেকটি কার্ডে একটা নিদিষ্ট আকুতি বিহীন কালির ছোপ থাকে। শেষের 
তিনটি কার্ডে রং এর ছোপ ও থাকে । ব্যক্তি এ কার্ডগুলো৷ দেখে যে সব সাড়া 
দেয় ও সাঁড়া দিতে কতটা সময় লাগে তার বিচার হিসাব রাখা হয়। প্রত্যেকটি 
সাড়া সন্ধে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, কেন সে এরূপ সাড়া দিল, এরূপ সাড়া 
দিতে তাকে কি কি অভিজ্ঞতা ও অনুসঙ্গ প্ররোচিত করেছে, কোন্‌ স্থানটি দেখে 
কি সাড়| দিল ইত্যাদি বিষয়ে তার কাছ থেকে জানা হয় ও এর ভিত্তিতে 
RE পদ্ধতিতে এর পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়। রসাকৃ অভীক্ষ। 
মূলতঃ এই ধারণার উপর fede যে, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষণের 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে। একই উদ্দীপককে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে 
ব্যাখ্যা করে তার কারণ হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তির, মানসিক সংগঠণ এক প্রকারের 
নয়, সাংগঠনিক ভিন্নতাই বিভিন্ন ব্যক্তির গ্রত্যক্ষণ (Perception) প্রকার 
নির্ধারণ করে| এই প্রত্যক্ষণ প্রকারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের 
স্বরূপ ধরা পড়ে। 


থেমাটিক এ্যাপারদেগমন্অভীক্ষাও মূলতঃ এই আদর্শের ভিত্তিতেই 
RI হেন্রি মারে ( Henry Murray ) এই অভীক্ষাটির উদ্ভাবন ও প্রচলন 
করেন। এতে কুড়িটি ছবি আছে--দশটি করে এক এক বারে দেওয়া হয়। ছবি- 
গুলি পূর্ব নির্ধারিত ক্রমে পর পর ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং তাকে এই ছবি 
দেখে, ছবির উপর ভিত্তি করে একটি গল্প তৈরী করতে বল! হয়। ছবিগুলি প্রায় 
অনির্দিষ্ট প্রকৃতির | ক্রমে ছবিগুলি আরও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে আপে । ছবি 
গুলি দেখে ব্যক্তি যে গল্পের কথা বলে, সেটি হুবহু লিখে নেওয়া হয়, এবং এই 
গল্পগুলির সংব্যাথ্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রয়াস করা হয়। 

এ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা আছে । এর মধ্যে শব্দানু- 
বল অভীক্ষ] (Word Association Test) ছবিপ্রণ অভীক্ষা উল্লেখযোগ্য | 
“aay অভীক্ষায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ পর পর অভীক্ষার্থীর কাছে তুলে ধর! 


শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্রের কার্যকারিতা ৩০৯ 


ay | শব্দটি শোনার পর যে শব্দ তার প্রথম মনে আসে সেটি লিখে নেওয়| হয়। 
একটি শব্দ-শোনার ও অভীক্ষার্থীর উত্তর-দীনের মধ্যে যে সময় বিরতি মেটি 
লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন শব্দে এই বিরতিকাল যদি অস্বাভাবিকভাবে বেশী 
হয়, তাঁহলে সেই শব্দের সঙ্গে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংবন্ধন আছে বা fiata 
মনের কোন জটিলতা আছে বলে অঙ্গ্মান করা হয়। উদ্দীপক শব্দের পরি- 
প্রেক্ষিতে ব্যক্তি সাড়াস্বরূপ যে শব্দগুলি উচ্চারণ করে, তার বিচার বিশ্লেষণ 
করে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রকার ও ব্যক্তির নিজ্ঞানে যে দ্বন্দ জটিলতা আছে 


তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। 
প্রত্যক্ষ পরিচিতি, কেসহিষ্রি, প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা ও আরও নৈর্বযক্তিকভাবে, 


আনীত শিশুর মানস সংগঠন জানার জন্য উপরোক্ত মনস্তাত্বিক অভীক্ষাগুলি 


প্রয়োগ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন স্তরে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, 
মানসিক জটিলতার স্বরূপ কি, অপসঙ্গতিযুলক আচরণের প্রকৃত কারণ কি তা 
নির্ণয় করা হয়। 

কারণ fits করার পর উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণর করা শিশু নির্দেশনা 
কেন্দ্রের কাজ। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্বাবধানে শিশুটিকে রেখে Ae 
পদ্ধতিতে একাদিক্রমে চিকিৎসা! করে যাওয়া, গৃহ, বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ 
রেখে শিশুর চিকিৎসা! করা, মৌলিক চাহিদ। ,পুরণে অন্তরায় থাকলে ত! দুরী- 
করণের প্রয়াস শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের FATA অন্তভূক্তি। এরজন্য পিতামাতা 
ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আনীত শিশু সম্পর্কে আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্দীতে যথাযথ 
পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করার বিষয়েও শিশুনির্দেশন। কেন্দ্রের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য রয়েছে | 

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে ল্দে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পাঠবিষয়ে 
পরিচালনা, প্রয়োজন হলে তার জন্য বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও বিশেষ 
পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত বৃত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা, এর জন্য 
বিভিন্ন কর্মসংস্থার সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে কর্মে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা করাও শিশু নির্দেশন! কেন্দ্রের কর্তব্যের GUY'S | 

অল্পব্যয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লাভের জন্য শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র নানাভাবে 
সাহায্য করতে পারে। এদিক থেকেও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নে শিশু 
নির্দেশনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। he 

Fefafa কেন্দ্রের তত্বাবধানে একটি আবাসিক শিক্ষায়তন থাকতে 


৩১০ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


পারে__যেখানে শিশুর একদিকে যথাযথ চিকিৎসা চলবে, অন্যদিকে নিয়মিত 
খেলাধূলা, যৌথ-কর্মসম্পাদ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা স্ুমিয়ন্ত্রিত যৌথ জীবন 
যাপনের অভ্যাস গঠিত হবে__স্দে সঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থাও থাকবে । যে 
সকল শিশুর বিপথগামিতার জন্য গৃহের axe পরিবেশই দায়ী সে সব ক্ষেত্রে 
এরূপ আচরণ-দংশোধনী আবাসিক শিক্ষায়তন (Correctional Home for 
Problem children) বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা 
কেন্দ্রের এরূপ শিক্ষায়তন পরিচালনা করাও একটি কাজ। 

তাছাড়। শিশু-নির্দেশন! কেন্দ্রের সাথে একটি গবেষণা শাখাও থাকতে পারে | 


আনীত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সম্পকিত তথ্যাদি, নানাপ্রকারের সমস্তামূলক আচরণ 
প্রভৃতির ভিত্তিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিচ্যুতি ও সমস্তামূলক আচরণের 


সাথে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে নৃতন সত্যের আবরণ 


তি হতে পারে। এরূপ গবেষণার ভিত্তিতে নৃতন সত্যের উদ্ভাবন করাও 
শিশু-নির্দেশন| কেন্দ্রের একটি পরোক্ষ কাজ | 


অনুশীলনী 


1l. What do you mean by ‘child guidance’ ? 
minimum requirements for organising a ‘child guid 
2. Write an essay on Child Guidance Clinic. 
8. Describe the nature of the equipments and organisations 
of clinics for child guidance that you consider suitable for 
India. 


ance clinic’, 


4, What are the functions of a ‘child guidance clinic’ ? 
Show your acquaiantance with the personnel of a ‘child guidance 
clinic’ pointing out the Programme of work designated for 
each, 


5. Enumerate the personnel of a ‘child guidance clinic’ and 
State the duties of each person, 


6. How would you equip & child guidanee clinic ? Discuss 
in this connection the duties 


and functions of a psychiatrist in 
such a clinic, 


7. Describe fully the type of child guidance clinic you would 
like to establish for your children, 
8. Justify the idea of the 
guidance clinics in India, 
9, Blucidate the term ‘Guidance’ and show how far the 
Meaning of this term can be realized in a child guidance clinic, 
— 


necessity of establishing child 


Describe the- 


উনবিংশ অধ্যায় 
মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিওসা। 


( Treatment of maladjustment and mental diseases ) 


বিপথগামী শিশুই হোক বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই হোক এদের চিকিৎসা 
সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সাধারণ চিকিৎসক এদের চিকিৎসা করতে পারে 
ay) এর জন্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন: এছাড়া 
cafes রোগ চিকিৎসার যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলস্বিত হয়, মানসিক রোগ 
চিকিৎসার সে পথ SAAS হয় না, মানপিক চিকিৎসার বিশেষ কতকগুলি 
পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। দৈহিক রোগে যেরূপ ওষ্ধ পথ্যাদি ও 
কখনো কখনো শলাক1 চিকিৎস। ( Operation ) করা হয়, মীনসিক চিকিৎসার 
Say পথ্যাদি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যেগুলি মানসিক 
রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য | aaa পথ্যাদি দিয়ে যে চিকিৎসা 
তাঁকে বল! হয় মেডিকে! থেরাপী (Medico therapy)! Therapy কথাটির 
অর্থ চিকিৎসা । মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসায় যে সকল পদ্ধতি 
অবলম্বন কর! হয় তাঁকে বলা হয় মানসিক চিকিৎসা ( Psycho-therapy ) | 
মানসিক চিকিৎস। বহু প্রকারের হতে পারে। 

মানসিক চিকিৎসা বলতে কি বুঝায় ? বৃহত্তর অর্থে দেখলে সাইকোথেরাপি 
বা মানসিক চিকিৎসা বলতে বুঝায় একজন সুশিক্ষিত ও মানসিক 
রোগ চিকিৎদায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদারা মনস্তাত্বিক উপায়ে .(উষধ দার! নয়) 
মানসিক রোগগ্রন্ত বা অপসঙ্গতি পূর্ণ ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে 
সাহায্য করা ও পুনরায় মানসিক সঙ্গতি সাধনে ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে 
সাহায্য করা । অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণা তার অমুভূতি, fowl, আচরণ, 
ঘনিষ্ট জনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সবকিছুকে বিকৃত করে ফেলে । সকল 
প্রকার মনশ্চিকিৎসাই ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা! শক্তি ও অনুভূতি ফিরিয়ে 
আনার প্রয়াস করে যা দ্বারা সে তার ভয়, দুশ্চিন্তা, TAAS] থেকে মুক্ত হয়ে 
নৃতন শক্তি ও Bara নৃতন বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সার্থকতাবে তাঁর জীবন-সমস্তার 
সন্মুখীন হতে পারে। এই চিকিৎদাপদ্ধতির মূল ভিত্তি হ'ল চিকিৎসক ও 
চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার্থীদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব ও TURES পূং 
অন্পর্ক বা কখনো কখনো। কোন বিশেষ যৌথ কার্যসম্পাদন | 
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থেরাপি একটি প্রক্রিয়াবিশেষ, বে প্রক্রিয়াতে চিকিৎসক ও চিকিৎসাথী 
নিভাবে অংশ গ্রহণ করে। মানসিক চিকিৎসায় চিকিৎনাথাঁ যদি যথাযথরূপে 
নয় ও উৎসাহী না হয় তাহ'লে মানসিক চিকিৎসার কোন ফলই পাওয়া যায় 
| অতএব, মানসিক চিকিৎসাকে একটি প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে যে 
করয়াতে যূলত চিকিৎসক রোগীকে পরিদর্শন করেন, তাঁকে বোঝার চেষ্টা 
রন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করার প্রয়াস করেন। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে 


ip Therapy ) 
"| হয়ে থাকে। সকল প্রকার মানসিক চিকিৎসার মধ্যেই চিকিৎসক ও 
কিৎসার্থীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকারের হতে 
রে। কোনটায় চিকিৎসক AAS কর্তৃত্বের মনোভাব নিয়ে থাকেন। 
তে শিশুকে প্রায় নির্দেশ CHEM হয়, কখনো কখনে। এতে চিকিৎসক শিশুকে 
বিয়ে স্থঝিয়ে ঠিক পরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এসব ক্ষেত্রে শিশুর 
চরণ সামান্ত বিক্ৃত। সে কি ভাবে চলবে, তার দিন লিপি নির্ধারণ করে 
ওয়া হয়। 
আর এক প্রকারের সম্পর্ক আছে, যাতে চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে যথার্থ এমন 
কট|.বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে করে চিকিৎসক রোগীর ates 
MI কবে, কি ভাবে এ সকল অস্বস্তির উদ্ভব হ'ল, fata মনে যে গৃঢ়ৈযা 
omplex ) রয়েছে তার স্বরূপ রোগীর চেতন মনে উদ্ঘাটন, রোগীর 
TTT কাছে বাধাবন্ধহীনভাবে আত্ম কথনের মধ্য দিয়ে যে সকল 
জজ্ঞতাঁর সাথে লজ্জা, দ্বণা, ভয়, পুক্জীভূত থাকে ত| বাষ্পীভূত (Abreaction) 
গারে। এরূপ আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে রোগীর মন অনেক হাক! হয়ে যায়, 
যেন প্রাণ খুলে বলে, হাপ ছেড়ে বাঁচে | এতদিন যেন রোগী তার মনের 
খুলে বলতে পারে এমন লোক খুঁজে পাচ্ছিল না। 

শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসা শিশুর উদ্দীপ 


নার আরম্ভ হয় না, শিশুর পিত- 
[ই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকেন। 


শিশু নিজে তার অপসন্ধতি ও 


সস 


in 


SS 


মানসিক রোগ ও অপসন্ধতির চিকিৎসা ৩১৩ 


অস্বস্তির স্বরূপ ও কারণ বুঝতে পারে না। পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় 
ব্যক্তিগণই শিশুর মানসিক অস্বস্তি ও Strate ধরতে পারেন এবং তাঁর 
চিকিৎসার geal করতে পারেন। মনশ্চিকিতসকের সঙ্গে শিশুর বিরত 
আচরণ বিষয়ে পরামর্শ পিতামাতাই প্রথম আরম্ভ করেন। বয়:প্রাগুদের 
ক্ষেত্রে এ বিষয়টা! কিছুটা ব্বতন্তর_এরা! অনেক ক্ষেত্রে ( Psychoneurosis ), 
বিশেষ করে মৃদু মানসিক বিরতিতে নিজেরাই তৎপর হয়ে মনশ্চিকিৎদকের 
সাহায্য নিয়ে থাকে। এদের সাথে মনশ্চিকিৎসকের গ্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে । ফলে মনের কথা খুলে বলতে মনের বাধা 
( Resistance ) শীত্ৰ দূর ZA | এই মনের কথা বলতে বলতে ব্যক্তি এলোমেলো! 
অনেক কথা বলে যার কোন অর্থ আছে বলে মনে হয় all এই আপাত 
এলোমেলো কখনের মর্মমূলে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা থাকে, Te oa কাজ 
করে। আপাত এলোমেলো কথনের KA ধরে চিকিৎসক রোগীর fete 
মনের গতি প্রকৃতির পরিচয় পান ও faster যে জট রয়েছে, যা অগোচরে 
ব্যক্তির চিন্তাও আচরণকে বিকৃত করছে, তাকে ব্যক্তির চেতন মনে উদ্বাটিত 
করে দেন। এরূপ উদ্বাটনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের বিকৃতির কারণ খুঁজে 
পায়। নিজের চিন্তা, দৃষ্টিভ্দীকে নৃতন gage আবেগ RS পরিচ্ছন্ন 
বাস্তবমুখী বিচার বুদ্ধি দিয়ে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে | ব্যক্তি 
আত্মবিশ্বাস, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছন্দ বোধ ও কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। - 

এরূপ hes পদ্ধতিতে (মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি) চিকিৎসার্থী ওমনঃসমীক্ষকের 
মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়। প্রয়োজন, চিকিতদার্থীর যেরূপ আপন উত্তম 
ও নিজের অস্বাভাবিকত| ও বিরুতি সম্বন্ধে চেতন! থাকা প্রয়োজন, বদ্ধপাগল 
( Payehoties ) ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরপটি দেখা যায় না। ফলে মনঃসমীক্ষণ 
পদ্ধতি Baty রোগীদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য | 

শিশুদের অপসঙ্গতি দুরীকরণে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতট! কার্যকরী 
এ সম্বন্ধে ভাববার আছে। এটা! একটা AAT | মনঃসমীক্ষা শিশুদের মানসিক 
অনুস্থতা সারিয়ে তুলতে কতটা সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। 
শিশুর! মনঃসমীক্ষণে অগ্রণী হতে পারে না। তাদের পিতামাতাদের এ বিষয়ে 
এগিয়ে আসতে হয়। এছাড়া, শিশুদের জন্ত মনঃসমীক্ষণের ভিন্ন পদ্ধতি 
নির্ধারিত হয়েছে। মেলানি ক্লেইন ( Melanie Klein ) শিশুদের জন্ত ক্রীড়া 
ভিত্তিক চিকিৎসা মুক্ত অঙ্গস্ (Free Association ) পদ্ধতি অপেক্ষ। অধিক 


> তু 
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কার্যকরী বলে অভিহিত করেছেন। শিশু-মন-সমীক্ষণে ক্রীড়া ভিত্তিক 
চিকিৎসা! পদ্ধতি অধিক wae) একটি শিশু যখন চিকিৎসক উদ্ভাবিত যে 
বিশেষ ধরণের খেলনা নিয়ে খেলা করে তার একটা বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য 
আছে। শিশুমনের feta বানা ও দন্ছ এ খেলনার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে 
উদবাটিত হতে পারে | ST ফ্ৰয়েড অবশ্য খেলনা প্রতীকী তাৎপর্ধে বিশ্বাস 
করেন না। তার মতে শিশুর ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনঃসমীক্ষককে অত্যন্ত We সাবধানতার সঙ্গে 
শিশুর সাথে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেন 
চিকিৎসককে নিজের পিতার মত করে গ্রহণ করতে পারে-_আবেগ মধুর 
সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। শিশুদের মনঃসমীক্ষণে শিশুর স্বপ্ন বিশ্লেষণে বিশেষ 
করে মনোযোগ দেওয়া সমীচীন । এ সব সত্বেও শিশুর মনঃসমীক্ষণ বিষয়টি 
পরীক্ষা নিরীক্ষার উর্ধে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যে সব 
প্রতীকী ( Symbols) তাৎপর্য ব্যবহার করা হয়, শিশুদের স্বপ্ন বিশ্লেষণে অনেক 


ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা! (Play Therapy ) ¢ 

শিশুদের মানসিক চিকিংন! ক্ষেত্র ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা একটি অত্যন্ত 
বিশেষায়িত শিশু-চিকিৎসা পদ্ধতি | ফ্ৰয়েড ( Freud ) ও ইয়ুং ( Jung ) এর 
Pett মন ও মানসিক rreta কার্ধকারণ সম্বন্ধে সত্যাদি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর থেকেই ম্যালানি ক্লেইন ( Melanie Klein) at) ফ্ৰয়েড 
(Auna Freud ), সুজান আইজাক ( Susan 1৪৪৫ ), মারগাঁরেল লোয়েন- 
aT Margarel Lowenfeld ) ও অন্তান্ত মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর মানসিক 
স্বাস্থ্য পুনকুদ্ধারে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেন। খেলার মধ্য দিয়ে 
শিশুর অবদমিত ইচ্ছা-ছন্দ-জর্জর আবেগ মুক্তির একটা পথ পায়। 

মানসিক রোগগ্রন্ত শিশুর খেলার প্রক্কৃতি qa ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশুর খেলার 
প্রকৃতি থেকে ata দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির xq | খেলায় অংশ গ্রহণ, খেলার 
সময় আচার আচরণ, ও খেলার সময় প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন সুস্থ ও aye 


ae a 


৩ 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা 


নমুনা, কী গ্রকায়ের খেল 


শিশুর মধ্যে ভিন্নতর হয়। খেলায় অংশ গ্রহণের 
শিশুর মান 


অংশ গ্রহণ করছে, তাতে শিশুর আচরণ গ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 
বিরুতির গ্রকুতি ও তীক্ষতা অনুধাবন করা যাঁয়। 

খেলা দু দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়_শিশু কী ধরণের খেত 
সামগ্রী পছন্দ করে, ভিন্ন ভিন্ন খেলার সরঞ্জাম থেকে কোন্‌ ধরণের থে, 
সেকী ধরণের খেলা অধিক পছন্দ করে, ` 


প্রকৃতি কিরপ। খেলায় অংশ গ্রহণকালে শিশুর যে অভিব্যক্তি ও আঁ 


আচরণ প্রকাশ পায়, তা 
ব্ক্তিত্ববিচ্যুতি যদি কিছু থাকে তা হ’লে তা উদঘাটিত হতে পারে। © 


চিন্তন অত্যধিক প্রকাশোস্মুখ অথচ-অবরুদ্ধ ক্রোধ, 
অপরাধবোধ জনিত কোন ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি ও অপসন্দতি মূলক আচরণ 


গ্রকটিত হয়, তাহলে শিশুর ক্রীড়া-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে তা ধরা G 
মোটের উপর, শিশুর মানসিক বিকাশ সুস্থ কি অসুস্থ ধারায় হচ্ছে ত 
স্তত্বভিত্তিক বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্রীড়ায় শিশুর অংশগ্রহণের গতিও 


বিশ্লেষণ করে ধরা যায় 
লি খেলার সামগ্রী, যেমন জল, কাদী, 


এট! অবশ্য ঠিক যে, কতকণ্ড 
রং ও তুলি বিষয়ে মানসিক দিক থেকে সুস্থ AR? শিশু নিবিশেষে সমান 
আগ্রহী | কিন্তু বিশেষ বিশেষ খেলার উপকরণ বিষয়ে সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর 
গ্রহণ বর্জনে তারতম্য দেখা যায়। সুস্থ শিশুরা যে খেলার উপকরণ পছন্দ 


অনুস্থরা। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা বর্জন করে। আবার অ 
যা গ্রহণ করে, RZ শিশুরা ত! বর্জন করে; এরূপ গ্রহণ বর্জন 
শিশুর মানসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় | খেলার পটভূমিতে রেখে 
মধ্যে মানসিক অপনর্ঘতি যে শুধু ধর! পড়ে তা নয়, কি প্রকারের অপ 
তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, কোন্‌ মানসিক অস্থস্থতায় সে ভুগছে তাও 


হ'তে পারে। 
অনুস্থ শিশুর থে 
নিম্নরূপ £ 


লায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিবিশ্বিত হয় তা মোটামু 


(ক) বাধো-বাধো Sta অর্থাৎ শিশু হ 
সাবলীলভাবে যেন খেলায় অংশ 
পারে না। 


৩১৬ - মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


@) খেলার জিনিস পত্র ভেঙ্গে ফেলার 
গ্রবণতা | 

(গ) খেলতে গিয়ে অত্যন্ত এলোমেলো ও 
অস্থির ভাব প্রকাশ Aten | 

(ঘ) প্রত্যাবৃত্তি__ খেলতে গিয়ে কেবল নিজেকে 
গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। 

(ড খেলতে খেলতে একটি বিশেষ 


©) অতিমাত্রায় খেলার ক্রিয়াকর্মে অংশ 
গ্রহণ করাঃ খেলতে গিয়ে খুব ছট্‌ফট্‌ করা, 
হৈ চৈ করা। 
| (ক) afad শিশুদের মধ্যেই খেলার বিষয়ে একটা বাধো-বাধে। 
ভাব বেশী করে দেখা যায় - TRAST এরা খেলতে পারে না। একপা এগুলে 
তিনপা পিছিয়ে আসতে চায়। খেলার সাজসরগ্রামে ভরা ঘরে শিশুকে পৌছে 
দিলেও সে জড়সড় হয়ে খেলার জিনিসগুলো ছুতে চায় না। কোনক্রমে যদি তা 
ধরিয়ে দেওয়| হয় তা হলেও ত দিয়ে খেলতে চায় না, খেলার জিনিসগুলোকে 
কোন কাজেই লাগাতে পারে না । 

(৭) Gagare শিশুদের মধ্যে হজনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর। 
ATS দ্বন্দজর্জর থাকে, বিপরীতমুখী ইচ্ছার টানাপোড়েনে একেবারে ক্ষত 
বিক্ষত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে-খেলার জিনিসপত্র নিয়ে খেলার ধৈর্ধ 
আর তাদের থাকে না__তারা খেলার উপকরণকে StS আরম্ভ করে I 

CH) কোন কোন অপসনতিপূর্ণ শিশু খেলতে গিয়ে এমন আচার আচরণ 
করে যেন সে তার বয়সের তুলনায় অনেক ছোট-_ছোট স্বল্প বয়েসী হয়ে 
থাকার একটা চেষ্টা সে সব সময় করতে থাকে । হয় ত এরকম দেখা যাবে যে 
হয় সাত বৎসরের একটি শিশু খেলার জিনিসগুনি বাক্সে একবার ভরছে, আবার 
বের করছে, কিংবা বালু মাটি নিয়ে কেবল তালগোল পাকাচ্ছে_-এ রকম 


আচরণ সাধারণতঃ তিন চার বৎসরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। 


(ঘ) প্রত্যাবর্তমূলক খেলায় শিশুর অপসঙ্গতি প্রকাশ পায় নানা ভাবে 
খেলার উপকরণ নির্বাচন ও তাকে নিয়ে নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়েই যে এর প্রকাশ 
পায় ত নয়, খেলার বিশেষ গ্রকারও শিশুর অপসন্বতি সুচিত করে। এ ধরণের 


A 
m p= - ন 


সস ৪০ 


মানসিক রোগ ও অপসহ্গতির চিকিৎসা ৩১৭ 


খেলায় শিশু কল্পনায় অন্যের ভূমিকা অবলম্বন করে, এরকম আচরণ করতে 
থাকে। কখনও সে মা'র ভূমিকায়, কখনও বা শিক্ষকের ভূমিকায়, কখনও বা 


ফিরিয়ে নিয়ে তার খেলার মধ্য 

ছন্দের স্বরূপটি এতে প্রকটিত হয়ে পড়ে। . 

(ড) কখনও কখনও অনুস্থ শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণে একটা অত্যন্ত 

জড়তা দেখা যায়-_তীদের ক্রীড়াচরণ অত্যন্ত স্থবিরের মত হতে দেখা যায় এবং 

বহুবিধ খেলার সরঞ্জাম থাকা সত্বেও একই খেলার সামগ্রী নিয়ে একই ভাবে 

ক্রীড়া-কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এরা কোন খেলা আরম্ভ করে 
রত করতে চায় সব 


শেষ না করেই, আবার অন্য একটি খেলা আ 


এদের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা দেখা যায়। কোন খেলাই শেষ পর্যন্ত এর! 


{রে না-একটা চিন্তার দারা তাড়িত হয়ে, মাঝপথে আবার অন্ত 
তে থাকে । এদের খেলতে গিয়ে উত্তেজনা! ক্রমাগত 
আসে যখন তারা আর কোন রাশ টেনে 


যেতে প 
একটি চিন্তা এসে তাড়া কর 
বাঁড়তে থাকে এবং একটা সময় 
রাখতে পারে না। 

মনস্তাত্বিক দিক থেকে বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত এ নকল খেলার মধ্য fac 
ay যেমন একদিকে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়, অন্তদিে 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশি 
শিশু যে ছন্দের জন্য অপসদতিমূলক আচরণ করছে, সে ছন্দের FATS Grates 


হয়। 
শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ববৈকল্য ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ পরব 


বয়ঃপ্রান্তিকালের মানসিক রোগেরই পূর্বাবস্থা। শৈশবকালীন এ বৈকল্যে 
কারণ নির্জ্জান মনের ছন্ছের SF প্রায়শই হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসামূলক ক্রীড়া 
ছন্দের স্বরূপ উদঘাটন করা, শিশুকে তা 


এদিক থেকে মনশ্চিকিৎসীমুলক ক্রীড়ার সাথে মুক্ত TTT পদ্ধতি 


তোলা | 
পদ্ধতিতে বয়ঃগ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পদ্ধতি 


ay অন্যবিধ কথোপকথন 
সাথে মিল আছে। 
নিগু-চিকিৎসায় ক্রীড়া পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় কেন ? শিং 
চিকিৎসায় খেলার ভাওপর্যই বা কি? 
শিশু স্বপ্নচারী aha কত আশা আকাজ্জীর জাঁলই না সে বুনে চে 


এ স্বপ্নকে সে আপন মনে বাস্তবে রূপ দিতে চায়__জীবন্ত বূপায়নে সে অধীর 
ভাবে কত প্রয়ানই না করে । শিশুর এটা, একটা বৈশিষ্ট্য । আপন মনে শিশু 
নিজেকে নান। সাজে সাজায়, নানাভাবে ভাবায় ; স্বকল্পিত ভূমিকায় এক এক সময় 
এক এক রূপে অবতরণ করে ; এমনি করে শিশুর আবেগ মুক্তি ঘটে, আবেগের 
স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটে । কখনও বা৷ কথা বলে, কখনও a খেলার মধ্য দিয়ে শিশু 
তার কল্পনার জগতকে বাস্তবায়িত করে তুলতে চায়। শিশুর এই স্বাভাবিক 
ক্ষমতা, খেলায় অক্ত্রিম আগ্রহকে যনশ্চিকিৎদক তার চিকিৎসা-কাঁজে লাগান | 
তিনি জানেন যে, শিশু তার খেলায় খেলার সরঞ্জাম চয়ন ও নির্বাচনের মধ্য 
দিয়ে এবং স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়ে শিশুর যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাঁকে 
ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে এবং এ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বথার্থরূপে আয়ত 
করতে পারলে শিশুদের মানসিক বৈশিষ্য-চিকিৎন| অনেক স্থগম ও 
mag হয়। বিভিন্ন প্রকার খেলার সরঞ্জাম, খেলায় শিশুর স্বপ্ন 
WHA এবং নাটককেন্দ্িক খেলায় মনস্তাত্বিক উপাদান আছে। শিশুর 
খেলায় অংশগ্রহণ ও তার মধ্য দিয়ে তার যে মানসিকতা প্রতিভাত 
হয়, তার যথাযথ বিশ্লেষণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই ক্রীড়াভিত্তিক শিশু- 
মনশ্চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছে | শিশুর খেলার বিশ্লেষণের সাথে সাথে, তার স্বপ্ন- 
বিশ্লেষণও করা! হয়ে থাকে । কিন্তু প্রায়শঃই দেখ! যায় শিশু তার স্বপ্নের কথ! 
গুছিয়ে বলতে পারে না, স্বপ্নের কথা তার সর্বদা মনেও থাকে না। কিন্ত স্বপ্নের 
বিষয় বস্তুকে সে তার কীচা হাতে এঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তুলির 
টানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিংবা! অভিনয় করে স্বপ্নের রূপটা ব্যক্ত 
করতে চায়। 
খেলার মাধ্যমে বিরেচন (Catharsis ) £ 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ক্রোধ, Th ও আক্রমণাত্মক বাসন! 
মুক্তিলাভ করে, AAS আবেগ প্রশমনের মধ্য দিয়ে শিশু তার আবেগ-ভারসাম্য 
অনেকটা ফিরে পায়। এর সঙ্গে সন্ধে শিশুর খেলাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ 
করে তার মানসিক ঘন্দের স্বরূপ নির্ণয় করে, তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা 
করা হয়। প্রয়োজন হলে ছন্দের যূল কারণ যদি অসুস্থ পরিবেশ হয়, তা 
হলে পরিবেশ শোধন বা পরিবেশাস্তরও করা হয়ে থাকে | 
খেলার প্রকার £ 
শিশুর বিকাশ-পর্যায় অঙ্যায়ী__খেলা চার প্রকারের হতে পারে (ক) অঙ্গ- 


> a i 
০০ = 
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মানসিক রোগ ও অপসন্ধতির চিকিৎসা ৩১৯ 


সঞ্চালন মূলক খেলা, খে) কথন মুলক খেলা গে) অনুকরণ যুলক খেলা (ঘ) 
স্বপ্নচারিত৷ মূলক খেলা। বিভিন্ন খেল! বিভিন্ন প্রকারের বলে অভিহিত কর! 
হলেও বস্তুতঃ একের সাথে অপরে কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট T সঞ্চালন 
gare খেলার সাথে শিশুর কথন ক্রিয়া চলতে থাকে। অনুকরণ মূলক খেলার 
সাথে স্বপ্নচারিত! জড়িয়ে থাকে। অতি শৈশবকালে অঙ্গসঞ্চালন মূলক খেলাই 
বেশী atata পায়। স্বপ্নচারী থেলা-সবচেয়ে পরে শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত 
হয়। - 

aga শিশুর ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলি ঠিক ভাবে সমাধা হয়! সে সকল প্রকার 
খেলা খেলে, সুস্থ আবেগ-জীবনের অধিকারী হয়। কিন্ত যে সব শিশু স্বাভাবিক 
ভাবে খেলার কোন সুযোগ পায় না, তাদের আবেগ-জীবন তথা ব্যক্তিত্ব অসুস্থ 


হয়ে পড়ে। একটি পর্যায়ের খেলা যদি agota শিশু সম্পাদন করতে না 


॥ পারে, তা হলে পরবর্তী পর্যায়ের খেলা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। একটি স্বাভাবিক 


সংযোগ স্তর যেন শিশুর খেলার দেখা যায় না। এই সংযোগ ত্র শিশুর কোন 
পর্যায়ের খেলায় ages পরিলক্ষিত হলেই বুঝতে হবে শিশুর খেলায় 
অব্যবহিত পূর্ব বিকাশ পর্বে কোন অন্থৃবিধার উদ্রেক হয়েছিল । কোন পর্যায়ের 
শিশুর খেলায় শৃঙ্খলার অভাব দেখা! দিলেই শিশুর মানসিক ্বাস্থ্যহীনতার লক্ষ্মণকে 
সুচিত করবে। উদ্বারূগ্রপ্ত শিশুদের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যায় যে তারা যে 
বয়সের যে খেলা তা না খেলে, যে কোন বয়সে যেকোন খেল! এলোমেলোভাবে 
খেলতে আরম্ভ করে_-তাদের খেলার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গতি থাকে না। 
সব সময়ই যেন একটা কিছু নেই মনে হতে থাকে। মনশ্চিকিৎসক অসুস্থ 
শিশুর বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে তার খেলা যথাষথভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে 
পারেন কোন্‌ পর্যায়ের বিকাশ পর্বে শিশুর জটিলতা রয়েছে। এই পর্যায়ের 
খেলাগুলি স্বচ্ছন্দভাবে শিশুকে খেলতে দিয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার 
করার চেষ্টাও মনশ্চিকিৎসক করে থাকেন। 

ক্রীড়ীভিত্তিক চিকিৎসায় মনশ্চিকিৎসক প্রথমেই শিশুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত হতে সচেষ্ট হন। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে শিশুর পরিবেশ, তার বংশগতি, 
দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শিশুর 
কোন প্রকার দৈহিক অনুস্থতা আছে কি না এবং তার অন্য সে তার স্বাভাবিক 
খেলাধুলায় ছেদ পড়েছে কি না» পিতামাতা অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের 
কাত বাধায় শিশুর স্বাভাবিক জীড়া চঞ্চলতা ব্যাহত হয়েছে কি না aos 
বিষয়েও অনুসন্ধান করতে হয়। 


৩২০ 


এর পর শিশুকে বিভিন্ন খেলার উপকরণ দিয়ে দেখতে হবে সে কী ধরণের 
খেলা পছন্দ করে, তার বয়স অন্যাঁয়ী তার খেলা গ্রহণ কয়ে কি না, তার খেলা 
স্বচ্ছন্দ ও সুশৃঙ্খল কি না, তার খেলায় স্বাভাবিক বয়ঃক্রমিক যোগস্থত্র আছে কি 
-ন| এ সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শিশুর মানসিক অস্থস্থতার 
কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে। 

এর পর শিশুকে তার উপযোগী খেলায় উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে 
৷ একদিকে তার Aate অবদমিত আবেগ মুক্তির পথ করে দিতে হবে, অন্যদিকে 
খেলায় তার আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করে 
ধীরে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে | 


এমনি করে শিশু একদিকে Re আবেগ জীবনে কিরে যাবে, অন্যদিকে ছন্দের 


কারণটি উদবাটিত হওয়ার ফলে, ম 


করে শিশুকে সুস্থ করে তুলতে পারেন। ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় যেমন 
মামসিক aiaa কারণের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে (Diagnosis) অন্যদিকে 
অবদমিত ক্রোধ বাসন। ও AAS আবেগ মুক্তির পথ করা যেতে পারে 


(Catharsis)1 শিশুদের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রোগ-কারণ নির্ণয় 
প্রায়শঃই অসম্ভব, সেই জন্যই ছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ে খেলার মাধ্যম অবলম্বন করা 


হয়। প্রতিযোজন অক্ষম শিশুকে খেলার সুযোগ দিয়ে মনশ্চিকিৎসক তার 
খেলার প্রকৃতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে শিশুর গহন মনের ছন্দের স্বরূপ 
উদঘাটন করেন ও সেই ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন | 

WATT উপদেশদান ( Persuasion ) : 

বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে স্থবিয়ে সহানুভূতি ভালবাসা দিয়ে স্থপথে 
ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে সহায় উপদেশ দান (Persuasion) বলে। 
মনশ্চিকিৎসার এটাও একটা! উপায়। বিপথগামী শিশুর Res আচরণের 
সাথে যে কোন শোভন সামাজিক ও যুক্তিগত ভিত্তি নেই এই জিনিসটাই 
শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করা za | পারিবারিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষ থেকেই যে 
শিশুর মধ্যে বিকৃত আচরণের উদ্ভব হয়েছে, সে সব আচরণের কারণ যে শিশু 
নিজে নয়, সে যে ভুল পথে চলতে শিখেছে, এ বিষয়ে শিশুকে সহৃদয়তার সঙ্গে 
বোঝাবার চেষ্টা কর! হয়। শিশুকে তার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে পুরাতন 
বিকৃত অভ্যাস ত্যাগ করে নৃতন জদভ্যাস তৈরী করতে প্ৰবুদ্ধ করা হয়। 
বিপথগামী শিশুর বর্তমান আচরণ তার জীবনে পরিণামে যে কত বিপদ ও 


নশ্চিকিৎসক পরিবেশ শোধন বা পরিবেশাস্তর - 


— es = = 1 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩২১ 


অসাফল্য নিয়ে আসবে, সেটা শিশুকে মনশ্চিকিৎসক বুবিয়ে বলবেন। এইভাবে 
চিকিৎসার প্রথম কথা হ'ল চিকিৎসকের সহানুভূতি ও ভালবাসা, চিকিৎসকের 
Srta ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী | j 

এ উপায়ে সামান্য বিপথগামী, শিশুদের চিকিৎসা করা হয়। যাদের 
মানসিক Rete অত্যন্ত জটিল ও পুরাতন তাঁদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা 
সম্ভব নয়। তবে মনশ্চিকিৎদকের প্রথম সোপান হিসাবে সহায় উপদেশদান 
চলতে পারে। i 

অভিভাবন ( Suggestion ) 3 

মনশ্চিকিৎসায় অভিভাবন একটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ 
পদ্ধতি প্রক্রিয়া মানসিক চিকিৎসার সকল পদ্ধতিতেই অল্পবিস্তর বর্তমান | 
চিকিৎসক ও চিকিৎদার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন (Rapport ) এ 
চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি চিকিৎসার্থ এ সব ক্ষেত্রে (Mild 
disorders ) স্বভাবতঃই রোগ নিরাময়ে উন্মুখ থাকে-চিকিৎসকের কাছে 
গেলে সে ভাল হবে এরকম একটা বিশ্বাস তার মধ্যে কাজ করে। চিকিৎসকের 
উপর নির্ভরশীলতার একটি ভাব নিয়েই সে আসে। চিকিৎসক তার ব্যক্তিত্বের 
গুণপনায় চিকিৎসার্থীকে আপনার করে নেওয়ার চেষ্টা করে__চিকিৎসার্থীর 
নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে WA! এ অবস্থায় চিকিৎসক তার মনের কাছে 
কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার মনের কাছে তুলে ধরেন, তার রোগের 
কারণটি তাকে বুঝিয়ে বলা RT বিরুত চিন্তা ও আচরণ রীতি পরিবর্তিত 
করে নৃতন চিন্তা ও আচরণে উদ্ধ দ্ধ করার প্রয়াস চলে। 

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতেও অভিভাঁবনের প্রয়ৌগ-কৌশল কিছু পরিমাণে 
বর্তমান। অভিভাবন পদ্ধতিতেও চিকিৎসার্থীকে শরীর মন এলিয়ে দিয়ে একটা! 
Gaa ভাবে মনকে নিয়ে যেতে বলা হয়। কখনও কখনও কোন একটি 
নির্দিষ্ট বস্তর দিকে মনকে একত্র করতে বলা RT | 

মনশ্চিকিৎসামুলক অভিভাঁবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল (ক) অসুস্থ ব্যক্তিকে 
নৃতন স্বাস্থ্যকর চিন্তায় উদ্বোধিত করা৷ এবং তাঁর মধ্যে যে দুর্বল হীন ধারণা 
তা দূর করে তার মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আন1; নিজের সম্বন্ধে নিজের 
ধারণাকে সুস্থ-বোধ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা | 

খে) যে ভয় ও দুশ্চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ত! থেকে 
চিকিৎসা্থীকে যুক্তি-দানের চেষ্টা করা হয়। 

মা. al. বি. ২১ 
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মৃতু মানসিক অসুস্থতা, পারিবেশিক চাপে সাময়িকভাবে মানপিক ভারমাম্য- 
হীনতা, অধিক মদ্যপান জনিত ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা, সাধারণ উদ্বায়ুরোগ প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে অভিভাবন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। 


সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি (Group Therapy) 2 
অনেক রোগীকে এক সঙ্গে দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা! করা সম্ভব 
হয় নী। দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে চিকিৎসা 
করতে হয়। কিন্ত মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এককভাবে যেমন BRA করা 
যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক মানসিক রোগীকে, অনেক বিপথগামী 
শিশুকে একসঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায় Sx আধুনিক মনশ্চিকিৎসার 
একটি নবতম চিকিৎস৷ পদ্ধতি। - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সমবায় মন- 
শ্চিকিৎসা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। 
সবক্ষেত্রে এই সমবায় মানসিক চিকিৎসা সম্ভব নয়-_এর উপযোগিতা সম্বন্ধে 
অনেক মনশ্চিকিৎসক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন | জ্যাকমন (Jackson ) ও 
উড ( Todd ) মতে, যে সকল মানসিক রোগ জটিল ও fata মনের গভীরে 
যে সকল রোগের কারণ, নিহিত, ca সব. ক্ষেত্রে ব্যক্তির. একক চিকিৎসা 
অপরিহার্য | যে সকল মানসিক রোগের কারণ মূলতঃ অব্যবহিত অসুস্থ 
পরিবেশ, সে সব ক্ষেত্রেই সমবায় মনশ্চিকিৎস! পদ্ধতি TAA হতে পারে। 
যে সকল শিশু মূলতঃ সামাজিক গ্রতিযোজনে নানা প্রকার সমস্তার 
সম্মুখীন, তাদের ক্ষেত্রে একক মনশ্চিকিৎসা অপেক্ষা! সমবায় মনশ্চিকিৎসা 
অধিক কার্যকরী হতে পারে। 
সমবায় চিকিৎ্সাতে একসব্দে বহুজনের চিকিৎস| চলে | সমবায় মন- 
শ্চিকিৎসার মূল ভিত্তি-হ'ল এই যে, ব্যক্তি জীবন সদাই গোষ্ঠীজীবন দারা 
প্রভাবিত হচ্ছে। যে ব্যক্তি যে গোঠীতে থাকে সে ব্যক্তির চিন্তায় কর্মে ও 
সাবিক ব্যক্তিত্বে সে গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি. att পড়ে | 
তাছাড়া, ব্যক্তি যে গোঠীতে আছে, সে গোষ্ঠী থেকে af cA প্রত্যাখ্যাত বোধ 
করে, তা হলে সে যেমন মানসিক দিক থেকে আহত ও হতাঁশ হয়, He তাঁর 
বিপরীত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীর মধ্যে সাগ্রহে গৃহীত হয়, উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা পায় তা হলে মানসিক দিক থেকে সে নিজেকে AVA মনে করে। তার 
আত্ম-বিশ্বাস, অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এ গোষ্ঠী জীবন বলতে আমরা, 
পরিবার, বিদ্যালয়, বৃহত্তরভাবে সমাজ জীবনের কথা৷ বুঝি। প্রত্যেক ব্যক্তিই 


ES ace | 
Ler — — a | 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্ধতির চিকিৎসা তত 


লমাজ-বন্ধ। সমাজের কাছে সে সাদরে গৃহীত, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কত না৷ প্রয়াস | পরিবারের ও সমাজের আশা- 
আকাজ্জা, নিয়মনীতির সাথে Aes রেখে চলে পরিবারে ও সমাজে নিজের 
অস্তিত্বের যথার্ঘ্য সপ্রমাণে সকলেই সচেষ্ট। মানুষের এই মৌল আকাজ্জার 
অস্তিত্ব সন্ধে সন্দেহাতীত হয়েই এই KAT উপর ভিত্তি করে সমবায় TT- 
শ্চিকিংসার উদ্ভাবন ঘটেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী হবে, ভাব 
বিনিময় পরস্পর পরস্পরের স্থুবিধা অন্ৃবিধা ও সখ দুঃখের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে * 
GBI হবে, একে অপরের প্রতি AAAS সহনশীল হবে এমনি একটা পরিবেশ 
সমবায় মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে রচনা করার আন্তরিক প্রয়াস করা হয়। এর 
say ay a রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে মানসিক অনুষ্থ ব্যক্তির 
মধ্যে ataa আত্ম-বিশ্বাম ফিরে আনতে পারে, হীনমন্যতা বোধ দীৰ্ণ হতে 
পারে, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আত্মনমীক্ষণ -প্রস্থত স্বচ্ছ আত্ম-জ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং RI গোষ্ঠী জীবন যাপনের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে 


পেতে পারে। 

সমবায় মনশ্চিকিৎসার প্রকার £ 

গ্রপ caath চিকিৎসার্থীর প্রকার ভেদে ও চিকিৎসার প্রকার ভেদে নাম৷. 
প্রকারের হতে পারে। যৌথ ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সংহত হতে 
পারে (Directive Group Therapy) | আবার কর্ম-সোপানে স্থিতিস্থাপকত৷ 
থাকতে পারে, চিকিৎসা! পদ্ধতিতে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ, কথোপকথন, ও পরস্পরে 
মোটামুটি স্বাধীনভাবে মেলামেশার প্রচলন থাকতে পারে (Free interaction 
or Ineryiewed group therapy) | মানসিক চিকিৎসাগার+ শিশু চিকিৎসা 
কেন্দ্র ( বিষ্ঠালয়ের সাথে সংলগ্ন ) প্রভৃতি স্থানে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা৷ চলতে 
চিকিৎনার্থার। একেবারে নূতন ও পরস্পরের অপরিচিত হতে পারে, 
তার পরিবারের অন্তান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রেখে 

মানপিক রোগীদের নিয়ে ance সমবায়িক 


পারে। 
আবার কোন চিকিৎসাথীঁকে 
‘চিকিৎসাগারের একই ওয়ার্ডের 


মনশ্চিকিৎসা করা হতে পারে। : 
পারিবারিক পরিবেশে চিকিতসা (Family Therapy) পরিবারের সকলকে 


নিয়ে পরিবারস্থিত কৌন ARE ব্যক্তির যে মানসিক চিকিৎসা তা সম্পূর্ণ 
অক্ত্রিম ও পারিবারিক সহজ পরিবেশে হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কের 
ag eel জনিত যে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়, তার নিরাময় পারিবারিক 


৩২৪ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


যৌথ চিকিৎসার মধ্য দিয়ে হতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রথমদিকে তার 
পরিবারের অন্তান্ত ব্যক্তিদের সাথে মুখোমুখি করলে, হয়ত দেখা যাবে তার মধ্যে 
প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, যার সমন্ধে তার অনীহা তাঁকে সে বরদাস্ত FATT 
পারছে না, কিংবা এমনও দেখা যেতে পারে যে সে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের 
সাথে কোন কথাই বলছে না। মোটের উপর পারিবারিক যৌথ চিকিৎসায় 
পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটের উদ্ভব হয়েছে তাকে, পরিবারের সকলকে 
পরস্পরের সম্পর্ক নৃতন ভাবে গড়তে ও বুঝতে সাহায্য করে। দূর করতে 
পরস্পর ভাবের আদান প্রদান কি ভাবে হওয়া সমীচীন, zz পারিবারিক 
সম্পর্ক রচনায় পরিবারের কোথায় catty প্রতিবন্ধ রয়েছে তাঁর উদঘাটন 


_ করে তা কিভাবে দূর করা যায় তার বাস্তব শিক্ষাদীনও পারিবারিক যৌথ 


চিকিৎসার একটি প্রধান Erg | 


কিন্ত এ উদ্দেশ্য রূপায়ন খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক পরিবার আছে যেখানে 
পরস্পর কথোপকখণ পর্যন্ত ব্ধ। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিবারে একের সাথে অপরের 
মানসিক কোন সাঙ্গিধ্য নেই। এক পরিবারের একজন অপরজন থেকে যেন 
বিচ্ছি্_বিচ্ছি্নতা যেন পরিবারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (Alienation) | আবার 
এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে, পরিবারের সকলের মধ্যে পরস্পর দেখা 
সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু নিয়ত এরা যা হোক তা হোক নিয়ে মারামারি করে। 
একে অপরকে সর্বদা সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে-_দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনি সব পরিবারে যৌথ চিকিৎস। খুব সহজ নয়। 
চিকিত্সক প্রথমতঃ পরিবারের ব্যক্তিদের বুঝিয়ে স্থবিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা 
করেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদের অসারতা বুঝিয়ে বলেন, 
ঝগড়ার যূল কারণ কোথায় কেন্দ্রীভূত, -তা৷ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করেন। 

চিকিৎসকের প্রধান ভূমিকা হ'ল, পিতার ভূমিকা । পারিবারিক পর্যায়ে 
মনশ্চিকিৎসার চিকিৎসক পিতার ভূমিকা নিয়ে থাঁকেন। চিকিৎসকের 
afael ও প্রাণবন্ত উৎসাহ পরিবারের সকলকে একত্রিত করবে । পারিবারিক 
ঘন্দের কারণটি কোথায় কোন ঘটনায়, বা অবস্থায় নিহিত রয়েছে সেটা 
চিকিৎসক খুঁজে বের করবেন এবং এ দ্বন্দ্বের সমাধান কি ভাবে করা যায় তার 
কার্যকরী পথ নির্দেশ করবেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে তিনি তাদের 
চোখের সামনে এমন একটি আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরবেন, 


এআ 
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তাদের সাথে আলোচনা, করে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করবেন, কেন 
তারা সেই সুন্দর সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পারছে না। চিকিৎসক ঘন ঘন 
পরিবারের সকলকে নিয়ে বসবেন ও পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত মানসিক 
সমস্ত নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার অবতীরণা করবেন | পরম্পর আলোচনার 
যে সব আপাত বাধ! তা দূর করার দায়িত্ব যৌথ চিকিৎসায় চিকিৎসকের হাতেই 
প্রধানত BB থাকে | পরিবারে যে ARE বলে চিহ্নিত, wy তাকে নয়, পরিবারের 
সকলকেই সমান ভাবে যৌথ মনশ্চিকিৎসায় অংশ নিতে হয়। শিশুর সমস্তা- 
qas আচরণের চিকিৎসায়, কেবল শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিলেই চলবে না, শিশুর 
পিতা মাতা ভাই বোন সকলকে নিয়ে যৌথভাবে চিকিৎসার প্রচেষ্টা চালাতে 
হবে! পিতামাতার নথ ও মনোমালিন্ত শিশুর মানসিক স্বস্থ্যকে RAS করতে 
পারে; কাজেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও তার সমস্তামূলক আচরণ 
বিদূরণে পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করায় অধিক মনোযোগ দিতে 
হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও ছন্দ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল 
ও স্থাণু করে ফেলে, এই সম্পর্ক সন্তানের মনের উপরও গভীরভাবে রেখাপাত 
করে ও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ES করে। কাজেই একের সম্পর্ক 
অপরকে প্রভাবিত করে | সম্পর্ক একক কিছু নয়। সম্পর্ক বহুজনের আবেগ 
সান্লিধ্জনিত একটি অবিমিশ্র ফলশ্ৰুতি । এই অবিমিশ্র সম্পর্কটি উন্নত করার 
জন্ত চিকিৎসক পরিবারের সকলকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াস চালিয়ে 


যান। 

যৌথ মানসিক চিকিৎসায় পরিবার ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে I 
সে সব ক্ষেত্রে একটি দলে পাচ থেকে দশজনের বেশী চিকিৎসার্থী থাকা 
সমীচীন AT | তবে অধিক মগ্তপানের জন্য যে মানসিক অস্বাস্থ্য তার যৌথ 
চিকিৎসায়, দলে পঁচিশ ত্ৰিশজন ব্যক্তিও থাকতে পারে। 

মানসিক রোগ যত afta, ব্যক্তির আচরণ যত বিকৃত, তত সুপরিকল্পিত 
যৌথ চিকিৎসা প্রয়োজন ( Directive group therapy )। 

সামান্য মানসিক বৈকল্যে স্থিতিস্থাপক ও কথোপকথন যৌথ চিকিৎসার 
অবলম্বন করা যেতে পারে ( Free Interaction or Interview group 
therapy ) | এক্ষেত্রে চিকিৎসার্থীকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হয়। তার 
FASS অন্যান্যদের সাথে মেলামেশা সামগ্রস্ত রক্ষা করে চলা ও পারপ্পরিক 
মানসিক সমস্ত! বুঝতে অনেক বেশী তৎপর হতে হয় | 


-৩২৬ å মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


স্থিভিন্থাপক যৌথ মনচিকিওস। (Free Interaction Method ) : 
ফ্রয়েডের মন£সমীক্ষণ তত্বের ফলশ্রুতি হ’ল এই স্থিতিস্বাপক যৌথ মন- 
চিকিৎসা । পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। 
এই পদ্ধতিতে কয়েকজন চিকিৎসার্থীকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করা 
Bq) এর! চিন্তায়, কথাবার্তায়, ভাব প্রকাশে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা পেয়ে 
থাকে। এর! বাধাবদ্ধহীনভাবে একে অপরকে নিজের আশ আকাঙ্কা, 
-ইচ্ছা-অভিরুচি, স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে । এর মধ্য দিয়ে তাঁদের 
adie আবেগ মুক্তি ঘটে, ছন্-জর্জরতার অনেক পরিমাণে লাঘব হয় । ছন্দের 
ফলে অহং সত্তার দুর্বলতা দেখা যায়। সে দন্দ-জর্জরতা কমে যাওয়ায় ব্যক্তি 
তার অহং সত্বার শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরে পাঁয়। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
ফিরে আসে, অবরুদ্ধ আবেগ বাষ্প বিকিরিত (Catharsis) হওয়ায় বাস্তব 
বোধ ও দৃষ্টি অনেকট। ফিরে আসে। 
গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে সভার উদ্যোগ 
আয়োজন করা হয় 'ত! চিকিৎসার্থীরাই করে থাঁকে। সভার আইনশৃঙ্খলা 
রক্ষার দায়িত্বও তাঁদের উপর afew থাকে। মনশ্চিকিৎসক সে সভায় 
পরোক্ষভাবে এই ভাব বিনিময়ে সহায়তা করেন। 
মনশ্চিকিৎসামূলক CHA ( Therapeutic Community ) ¢ 
মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী বলতে বুঝায় কোন মানসিক চিকিৎসালয় বা 
শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র বা কোন মানসিক স্থাস্থয-সংরক্ষণ সংস্থায় মানসিক অসুস্থ 
ব্যক্তিদের ও সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে একটি সক্রিয় ও সহদয়পূর্ণ 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা । সমবায় চিকিৎসায় কেবল রোগীদের পরস্পরের মধ্যে 
নিয়মনি্ভাবে ভাবের আদান প্রদান হলেই চলবে না, একে আরও কার্যকরী 
করার জন্য রোগী ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথেও যাতে একট! সহৃদয় সংযোগ 
ঘটে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 
এর জন্য রোগীদের ছোট ছোট দলের মধ্যে একদিকে তাদের সমস্তা। নিয়ে 
ভাবের আদান-গ্রদান, অন্যদিকে রোগীদের ছোট ছোট দল (পঞ্চাশ যাটজন 
নিয়ে ) ও হানপাতাল বা সংস্থার কর্মকর্তাদের যুগ প্রচেষ্টায় সভা হতে পারে। 
এই সকল সভায় রোগীদের দৈনন্দিন সমস্তা ও হাসপাতালের সমস্ত নিয়ে 
আলাপ আলোচনা চলে । এই সভায় রোগীরা কিরূপ ভাবে কথা বলে, কোন 
সমস্তার অবতারণা করে ও কিরপ আচার আচরণ করে সে সব লক্ষ্য 
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করারও চিকিৎসকদের একটি সুযোগ ঘটে। এরূপ অবস্থার অবতারণা 
না করলে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোগীদের বুঝা যায় না_ 
তাদের উন্নতি অবনতি সম্যকভাবে ধরা যায় নী। এর মধ্য দিয়ে রোগীদের 
রোগ নির্ণয়ও যেমন অনেকটা স্পষ্ট হয়, অন্যদিকে নৃতন সামাজিক শিক্ষায় 
রোগীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় শিখতে পারে ৷. পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে 
রোগীদের উৎসাহিত করা হয়। বাইরের সাধারণ সমাজ কাঠামোতে রোগীরা 
যে সব কথা বলতে পারে না, সামাজিক বাধার জন্য তারা যে সব ভাব ব্যক্ত 
করতে পারে না, মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠিতে তারা সে সব ভাব ব্যক্ত করতে 
চেষ্টা করে--সে সব ভাব খোলাখুলিভাবে বলার জন্য তাদের উদ্দীপ্ত করা হয়। 
এর মধ্য দিয়ে তাঁদের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের বিরেচন ঘটে । রোগীদের মানসিক 
যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়--বহুজনের মানসিক দ্বন্দের স্বরূপ, মানিক জটিলতা 
ও AUD) প্রায় একই প্রকারের হয়ে থাকে_-এটা রোগীর! পরস্পর আলোচনা 
করে যখন আবিষ্কার করে, তখন তাদের সমস্তা সমাধানে ও নিজের সম্বন্ধে 
নৃতন দৃষ্টির উন্মোচন হয়__তারা নিজেদের মানসিক বৈকল্যের কারণকে 
নিজেরাই অনেকটা বাস্তব দৃষ্টি কোণ থেকে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করে। 
তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক ফিরে আসে ও পারস্পরিক সমীজ-আচরণও 
অনেকটা সিদ্ধ হয়! 

রোগীদের: নিয়ে হাসপাতাল চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের তত্বাবধানে সভা 
হয়ে যাওয়ার পরই, এককভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, মনোবিদ, 
সমাজকর্মী (Scoial worker) সকলকে নিয়ে, রোগীদের আলাপ আলোচনা ও 
তাঁদের আচাঁর আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, একটি আলোচন! চক্র 
বসে। এতে চিকিৎসক মনস্তাত্বিক, সমাজ কর্মী প্রত্যেকে তার নিজস্ব বিচারে 
CHAS প্রত্যেকটি রোগী যে ভাবে তীর কাছে প্রতিভাত হয়েছে তার কথা 
ব্যক্ত করেন। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রোগীর সমস্তা ও তার প্রতি চিকিৎসক 
ও হাসপাতাল কর্মীদের আচরণ ধারা কিরূপ হবে এ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারিত হয়। 

কর্মকেন্ড্রিক মনশ্চিকিওস! ( Occupational Therapy ) : 

মানসিক রোগীর মানসিক পুনর্বাসন প্রথম প্রয়োজন__মানসিক রোগ 
জংলক্ষণ, যেমন দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, ছন্দ-জর্জরতা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য 
সর্বপ্রকার প্রয়াস। এর জন্য একক এবং যৌথ, একক বা যৌথ মনশ্চিকিৎসা 


করতে হবে। একজন মনশ্চিকিৎসক সমাজ-কর্মী, মনোবিদ ও অন্যান্য 


৩২৮ মাসসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


সহকর্মীদের সহায়তায় রোগীর চিকিৎসার কাজ আরস্ত করবেন। এতে কোন 
কোন জটিল রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় নিতে পারে। এ সব রোগী 
ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠবে, কিন্তু ভালর দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই রোগীর যাতে সমাজ-জীবন যাপন সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে ওঠে 
সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তার কর্মসংস্থানের সকল প্রকার চেষ্টা করতে হয় | 
এর জন্য তার কোন জীবীকায় অধিক আকর্ষণ ও আগ্রহ, কোন দিকে তার 
কতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তার যাচাই করে তাকে ধীরে ধীরে কর্ম-সম্পাঁদনে 
উদ্দ্ধ করতে হয়। এর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের 
সাহায্য নিতে হয়, ধার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রোগীকে তাঁর জন্য 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কর্মে নিয়ন্ত্রিত করে। একদিকে তার রোগ নিরাময়ে সাহায্য 
করা, অপরদিকে সমাজ-জীবনে কর্ম সংস্থানে সহায়তা কর] | 
তাছাড়া, কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় সাময়িকভাবে হলেও রোগীর 
কতকগুলি উপকার হয়, যেমন রোগীর মধ্যে যে ক্লান্তি বাঁসা বাধে, স্থজনধর্মী 
কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার অনেক উপশম ঘটে, কর্মে অনীহা অনেক পরিমাণে 
WES হয়, কর্মে নূতন উৎসাহের সঞ্চার ঘটে, কর্মপ্রয়াল ও সাফল্যের ডর 
দিয়ে নৃতন করে আত্ম-বিশ্বান অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে | নৃতন নৃতন কল্যাণকর পথে 
কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে রোগীর মধ্যে নব-জীবনের দিগন্ত তুলে ধরা হয়। 
ম্যানিক-ভিপ্রেসিভ সাইকোসিস্‌ ও সিজোফ্রেনিয়াতে কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা 
কিছুটা সফল নিয়ে আসতে পারে | 
মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে যখন রোগ নিরাময় অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে, তখন 
কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা রোগ-যস্ত্রণ ও সংলক্ষণের কিছুট| উপণম ঘটাতে 
পারে | 
কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় এমন সব কাজের অবতারণা করা! হয় যাতে 
খুব বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে একট! কাজ 
করতে হয় না ও গভীর মনোসংযোগেরও প্রয়োজন হয় না, অথচ সে কাজের 
মধ্যে কিছুটা নৃতনত্ব আছে ও ্জনশীলতার অবকাশ আছে। এর মধ্যে 
আছে বীশের বাক্স তৈয়ারী করা, স্থচীকর্ম, তাঁতের কাজ, জাল বোনা, 
চামড়ার কাজ, ছোট ছোট খেলনা তৈরী, কাঠের কাজ, বই বাঁধানে। বাগান 
পরিচর্যা করা, চিত্র-কলা ইত্যাদি । রোগীর মানসিকত৷| বুঝে তার মানসিক 
রোগের জটিলতা বুঝে কর্ম নির্বাচন করতে হবে। 


we 


A 


মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা ৩২৯ 


সাইকোড়ামা (Psychodrama) ২ 

নিয়ন্ত্রিত সমবায় মনশ্চিকিৎসায় বর্তমানে দাইকোড়াম! চিকিৎসা পদ্ধতি 
একটি নৃতন মুল্যবান সংযোজন | 

এই পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য দিয়ে আপন সমস্তাজাল 
উদঘাটিত করে নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের BI দুঃখ, TEAM, 
আহত বাসনা ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে ACH | এতে তার অবরুদ্ধ-আবেগ 
-মুক্তি ঘটে, অবদমিত বাননাকে কল্পনায় চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। 
এমনি নাটকে রোগীদের একাংশ অভিনয় করে। একাংশ দর্শকের ভূমিকা 
গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসক এতে কখনো দর্শক, কখনো অভিনেতা, কখনো 
পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মন- 
শ্চিকিৎসক নাটক পরিচালনার ভার নিয়ে থাকেন | 

নাট্যান্ান শেষ হওয়ার পর মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে 
একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং এতে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র 
সমন্ধে আলোচনা করেন এবং এই সকল চরিত্রের বদ, PT কোথায় কি ভাবে 
ata করছে, এবং কি ভাবে এই সকল গৃঢ়ৈষা৷ (Complex) নাটক চরিত্রের 
ব্যক্তির আচার আচরণকে প্রভাবিত করছে, এ সকল বিষয়ে মনশ্চিকিৎসক 
দর্শক ও অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাইকোড়ামায় ছুটি 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়_(১) রোগীর সম্মুখে অপর একজন ব্যক্তি 
রোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন_-এতে রোগী তার নিজের আচার আচরণ 
গুলির বিরুতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা ও 
আচরণ যে কতটা বাস্তব বজিত সেটা সে অনেকটা বুঝতে পারে। 

(২) কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের কারে ভূমিকায় অভিনয় করে 
এবং অপর কোন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে পারিবারিক 
সম্পর্কের কোথায় জটিলতার স্পট হয়েছে এবং সেই জটিলতা মানসিক বৈকল্য 
কি ভাবে নিয়ে এসেছে তা প্রতিবিস্িত করা যেতে পারে। মানসিক বৈকল্যের 
এই সব কার্ধ-কারণ AVA রোগী যখন ভার চোখের সামনে দেখে ও তাকে 
যখন মনশ্চিকিৎসক এ সকল বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন রোগী 
যেন নূতন করে তাকে দেখতে শেখে, তার মধ্যে ষেন অস্তূ Pa অভ্যুদয় ঘটে । 

মন:সমীক্ষণ পদ্ধতি__মানসিক রোগের চিকিৎসায়, বিশেষ করে Baty 


tee মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


রোগীদের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি (Psycho-analysis) বিশেষভাবে 
কার্যকরী বলে প্রতীত হয়েছে। 

( এ সম্বন্ধে ‘মনঃসমীক্ষণ’ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে ) 

শক. থেরাঁগী (Shock Therapy) ¢ 

কতকগুলি মানসিক রোগ আছে যে গুলির মনশ্চিকিৎসায়, 
(Psycho-therapy) চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে যে ঘনিষ্ট ও সহৃদয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার তা কোন ভাবেই স্থাপন করা যায় না, বিশেষ করে 


যে সব রোগী অত্যন্ত Sire, দুর্বার ও যারমুখী। উন্মাদ-রোগীদের 
(Psychosis) প্রায়শই মনশ্চিকিৎসার আওতায় আনা যায় না| এসব 


ক্ষেত্রে রোগীদের উৎক্ষিপ্ততা ও মারমুখী-ভাব প্রশমিত করে মনশ্চিকিৎসার 
খনও গুষধ পত্র কখনও বা "T (Shock 


Electric shock দিয়ে মানসিক রোগ চিকিৎসা কিছুদিন হ'ল প্রচলিত 
এতে ইলেকট্রোভ দুটি 


ন » এবং মন্তিফের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
বৈদ্যুতিক শক্তি afinn রোগীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা 


TE দেওয়া হবে সেটা রোগীর অবস্থার 


Insulin shock লিজোক্ৰেনিয়| রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। 
ইনস্থলিন্‌ শকে ইনসুলিন অন্তঃমাংসপেশীতে FRAR করানো হয়। এরূপ 
ইনসুলিন অনুপ্রবেশ প্রায় ছু সপ্তাহ চলতে থাকে । যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 
Ber মাস পর্যন্তও ইনস্কলিন অনুপ্রবেশ এরপভাবে চলতে পারে। শরীরে 
ইন্স্থলিন প্রবিষ্ট হওয়ার পরই রোগী দর্বল ও তন্দাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 

“Me থেরাপী ও ইন্হুলিন্‌ থেরাগী খদিও এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, 
তথাপি এর স্থায়ী ফল সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। 


| মানসিক রোগ ও অপসহ্গতির চিকিৎসা vos: 
1) অনুশীলনী 


1. Discuss the method of psycho-analysis as a method of 
psycho-therapy. How far psycho-anelysis is applicable to mal- 
adjusted children ? 

9, What is psycho-therspy? How does it differ from 
Medico-therapy ? Discuss the main forms of psycho-therapy. 

3. Indicate the nature of play Examine whether play can 
be utilized as a therapy for releasing the tensions of maladjusted 
children. 

4, What are the chief characteristics of group-therapy ? 
Where and how can you apply this therapeutic procedure ? How 
many forms of group therapy are in use ? 

5, Write notes on : i 
"F (1) Occupational therapy 
(2) Psycho-drama 
(3) Suggestion 
(4) Persuation 
(5) Free-Association Method 
(6) Dream-analysis 
1 (T). Therapeutic community 
(8) Family therapy. 
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বিংশ অধ্যায় 


প্রতিরোধক ACA ও উপায় গৃহপরিবেশ ও পিতামাতা ঃ 
বিদ্যালর পরিবেশ ও শিক্ষক 
রোগ হয়ে গেলে তার চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার চেয়ে রোগ যাতে 
আদৌ না হয় তার সর্ববিধ ব্যবস্থা করাই cay: | অপসহৃতি শিশুর মধ্যে দেখ। 
দিলে তার চিকিৎসার পদ্ধতির কথা অলোচিত হয়েছে ; কিন্ত এই অপসঙ্গতি 
যাতে না দেখা দেয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে অক্ষুন্ন 
CARMA হয় সে সম্পর্কে সর্ববিধ প্রযত্ব নেওয়! সমাচীন। 
শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে একদিকে বংশগতিতে প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট 
মিমন কাজ করে, অন্যদিকে পারিবেশিক প্রভাব-শক্তিও কাজ করে। দুটি 
শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় | সুস্থ ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের জন্ত কতকগুলি মৌলিক পারিবেখিক অবস্থার প্রয়োজন। একটি 
অঙ্কুরের বিকাশ বুদ্ধির জন্য যেমন উপযুক্ত জল, 
বিকাশ-ক্ষয়ী পোকামাকড়ের প্রকোপ অবরোধ 
মানব-শিশুর যথাযথ বিকাশ-বৃদ্ধির জন্য তার কতকগুলি মৌলিক চাহিদার 
পরিপূরণ প্রয়োজন_ প্রয়োজন শিশুর উপযুক্ত ato, বস্তু বাসস্থান, আলো 
হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত নিরাপদ আশ্রয়, পিতামাতার cry egy, উৎসাহ-সহাহুভূতি, 
শিশুর উজ্জল প্রাণ শক্তির নিয়ন্ত্রণক্ষম আনন্দদায়ী খেলাধূলার ব্যবস্থা, গৃহে পিতা- 
মাতা, ভাই বোন সকলের মধ্যে গ্রীতি-পূর্ণ সম্পর্ক, স্বতঃপ্রণোদিত নিয়ম-নিা। 
এ ছাড়া চাই শিশুর বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী তাকে তার সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী পাঠ-বিষয় নির্বাচন ও সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন। 
মোটের উপর প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গৃহে ও 
বিদ্যালয়ে সম্যক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তাও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের 
জন্য একান্তভাবে রয়েছে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ 
রচনা করাই অপসব্দতি প্রতিরোধের প্ররুষ্টতম উপায়।| 
" এই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলতঃ গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের। 
পিতামাতার ব্যক্তিত্বের প্রতিফল গৃহপরিবেশের উপর পড়ে। সুস্থ পিতা- 
মাতাই, অর্থাৎ যে সকল FISTS দেহে ও মনে সুস্থ, যাদের কর্মক্ষমতা 


ae 
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অটুট, ধার! সকলের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম, দায়িত্ববান, রুচিসম্পন্ন 
জীবন ও জগত সম্পর্কে কল্যাণকর Cris দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ যুল্যবোধ সম্পন্ন এবং 
সন্তান প্রতিপালন-শিল্প-নিষ্ঠ, কেবল তারাই যথার্থ সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচনা 
করতে পারেন। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতা কোন না কোন ভাবে গৃহ- 
পরিবেশের সুস্থতাকে RRS করে। এই aye পরিবেশে গ্রতিপালিত হয়ে 
অসুস্থ জীবন-বিন্তাসে বিপর্যস্ত হয়ে শিশুরা agz ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। 
এছাড়া শিশুর শিক্ষারস্ত ও সমাজীকরণ তার পিতামাতার কাছ থেকেই হয়ে 
থাকে । পিতামাত৷ ষদি অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় তাহলে তাদের হাতে 
সস্তান যে শিক্ষা পায় তা কু-শিক্ষারই নামান্তর, সমাজীকরণও (Socialization) 
ঠিক ভাবে এদের হাতে হতে পারে না। নানা প্রকারের বদভ্যাস, অসুস্থ-চিস্তা, 
ও মানসিক জট্‌ এদের মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ ব্যক্তির গঠনের জন্য গৃহে মাধিক 
ভাবে সুস্থ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। পিতা-মাতার সম্পর্ক, পিতা মাতা ও 
সন্তানের সম্পর্ক সব দিক থেকে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে_ অর্থাৎ সম্পর্কটি 
পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, যথাযথ মর্যাদার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক ভাবে পিতামাতার 
সুস্থ ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। সুস্থ সম্পর্ক সুস্থ ব্যক্তিত্বরই ফলশ্রুতি | ; 
এই সকল দিক থেকে গৃহ পরিবেশের প্রভাব তথা গৃহ-পরিবেশ নির্মাতা 
পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ ভাবে কাজ করে | 
সুস্থ পিতামাতা ও হুস্থ-গৃহ পরিবেশ রচনাই শিশুর অপসঙ্গতি তথা বয়ঃপ্রাপ্তি 
কালে মানসিক রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পথ | 
এ প্রসঙ্গে বহু মনোবিদও তাদের হুচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
প্রথমতঃ wae শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন | 
পিতামাতার সাথে শিশুর বক্তিত্ব গঠন যে কী গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ফ্রয়েড 
তা ব্যাখ্যা করেন। শিশুর প্রথম সম্পর্ক তার মার সাথে। তার জৈবিক 
ও মানপিক ta মা’ই প্রথম যোগায়। মাতৃন্ত্ত পানে শিশুর জৈবিক ক্ষুধা যেমন 
. নিবৃত্ত হয়, মা'র স্সেহভরা মুখ, তার আদর, শিশুর মনকে ভরায়, শিশুর মনের 
ক্ষুধা মেটায়। তার মধ্যে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার হয়। মা'র উদাসীনতা, 
অবহেলা, সর্বদা ক্রোধ, শিশুকে পীড়িত করে, ক্ষুক্ধ করে, অবসন্ন করে। ফ্রয়েড 
মা'র শিশু পরিচর্যা পদ্ধতি, মা'র ব্যক্তিত্বের গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। লিবিডে| বিকাশের সুস্থ ধারা বহুলাংশে নির্ভর করে মা'র ব্যক্তিত্বের 


৩৩৪ | মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


উপর, তার পরিচর্যা পদ্ধতির উপর | তাছাড়। লিবিডো বিকাশের ঈডিপাঁ 
স্তরে, ফ্রয়েড দেখিয়েছেন শিশুর মধ্যে কী ভাবে প্রধানতঃ অবিশাস্তা ( Super- 
৪৪০), গড়ে ওঠে । অধিশান্তা যদিও ঈডিপাস স্তরের পূর্ব অধ্যায় থেকেই গঠিত 


nteraction, the child takes 
of the parents by identification and makes them a p: 
Although the child’s adult behaviour may be determined, to some extent 
by the socio-economic factors yet, the first few years of Parent-dependent 
life is certainly decisive in the formation of Personality” Freud S.: 
Introductory Lectures on Psychoanalysis, 7917, ae, 
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এই অতিমাত্রিক হীনমন্ততাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে ও নানা 
প্রকারের অপদক্তি মূলক আচরণের x? করে। ' কাজেই শএ্যাড লারও 
দেখিয়েছেন যে পিতামাতার gSA, সন্তান সম্পর্কে আচরণ-রীতি, সম্ভানের 
ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অস্থস্থতা নির্ণয়ে কতটা কাজ করে| শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্য 
ও অপসঙ্গতি রোধে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব প্রথম ও প্রধান সোপান। 

ফুগেল ( Flugel) বলেছেন শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালবাসা শিশুর 
পরিবেশের একটি নিশ্চিততম নিয়ামক ; fier qe ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্ একটি 
অপরিহার্য অভিপ্রেত অঙ্গ। জেরার্ডের (Gerard) মতে সন্তানের প্রতি 
পিতামাতার যে সব প্রতিন্তাস ( attitudes) তার মধ্যে শৈশবকাঁলে সমস্তার 
উদ্ভব করে, যদি পিতামীতা যে কোন ভাবে তার পরিবর্তন না করে তা হলে তা 
শিশুর স্বাভাবিক ও যথাযথ বিকাশে প্রতিবদ্ধ 2 করে। হর্নের ( Horney ) 
মতে পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া. থেকেই ছন্দের সৃষ্টি হয়। পিতামাতা ও 
সন্তানের মধ্যে যে দন্দ-অর্জর অবস্থার CET ea, তার কারণ কেবল যৌনেচ্ছা 
সংক্রান্ত আক্রমণতা নয়, (ফয়েডের ঈডিপাস স্তরে যার কথা বলছেন), এর কারণ 
হ'ল সন্তানের মধ্যে দুশ্চিন্তার উদ্রেক । এই দুশ্চিন্তা আসে পিতামাতার নির্মম 
আচরণ থেকে, প্রত্যাখ্যান বা উদাসীনতা থেকে | শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার 
ভাব দেখা দেয়__শিশ দুশ্চিস্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে__তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। 
ছিন্ন গৃহকোণ ( Broken Homes ) অর্থাৎ যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে নিত্য 
ধূমায়িত কলহ, ছন্দ, এমন কি বিচ্ছেদ, যে গৃহ-কোণে শাস্তির পরিবর্তে সর্বদা 
অস্থিরতা, অশান্তি বা যে গৃহ পরিবেশে শিশু লালিত পাঁলিভ হয়েছে, হঠাৎ সে 
গৃহ থেকে উৎপাটিত বৃক্ষের মত ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়ানো__এরকমের অবস্থা 
শিশুর মধ্যে নিয়ে আসে গভীর নিরাপত্তাহীনতা আর দুশ্চিন্তা । শিশু-মন 
সজীবতা হারিয়ে ফেলে, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব জীর্ণদীণ হয়ে 
যায়। 

এ সকল আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শিশুর সুস্থ 
ব্যক্তিত্ব গঠন তথ! অপসন্বতি ও মানসিক রোগ প্রতিরোধে গৃহ পরিবেশের 
AW কত গভীর ভাবে প্রয়োজনীয় a ছাড়া পিতামাতার মানসিক স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানের মূল za গুলির সাথেও পরিচিত থাকা! বাঞ্ছনীয় । কি কি অবস্থা শিশুর 
মানসিক স্বাস্থ্যকে RA করে, কি কি অবস্থা বা৷ সংলক্ষণের প্রথম প্রকাশেই শিশুর 
অপসঙ্গতি ও মানসিক স্বাস্থাহীনতার সুচক এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে পরিচিত 


৩৩৬ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


থাকা সমীচীন | সানান্ততম মাননিক অন্ুস্থতার আভাদেই যেন পিতামাতা তার 
প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে, শিশু-চিকিৎসা coca 
সাহায্য বা মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে পিতামাতা গোড়া থেকেই সাবধানতা 
অবলম্বন করতে পারেন 
গৃহ পরিবেশে যাতে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃপ্রনোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা থাকে সেদিকে 4 
লক্ষ্য রাখতে হবে। a 
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপসদ্দতি ও মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধে 4 
পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে নিয়রপে উল্লেখ করতে পারি-_ 
(ক) শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের জন্ত 
| পিতামাতার যথাযথ আধিক সঙ্গতি রক্ষা 
Fa | 


খে) শিশুর প্রতি স্নেহ মমতা, যথাযথ মনে।- 
যোগ, শিশুর অস্তিত্বের পরিবারে যথাযধ মুল্য 
ও গুরুত্ব দান। 
(গ) অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত আদর 
ন! করা। 
(ঘ) পদে পদে শিশুকে উপহাস না করা, 
SEAT সমালোচন না করা? তার স্বতঃ্র্ত নিষ্ঠ 
অনিষ্ঠ নিরপেক্ষ কর্ম প্রয়াসে বাধা না দেওয়া, 
(ঙ) পিতামাতার সুস্থ মূল্যবোধ থাক। I 
(চ) অহেতুক শিশুকে শাস্তি না দেওয়া বা ভয় 
না দেখানো 9 শিশু যেন কখনও পিভাঁমাঁতার 
আচরণ থেকে SRST না করে যে তাঁকে 
প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করা হয়। 
ছে) খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা | 
(জ) গৃহে স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষা। 
(ঝ) সন্তান প্রতিপালনে পিতামীতার মধ্যে 
মতৈক্য। 
(=) পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যেন গীতি, 
TREC, নিঃন্বারথপরতার ভাৰ থাকে। 


প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায় ৩৩৭ 


() সকল সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার 
সমান মনোযোগ ও পক্ষপাত শূন্য মনোভাব | 
(3) শিশুকে পঠন পাঠনে, শিশুর বয়স, শক্তি 
সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত Fa | 
(ড) পিতামাতার ye চরিত্র, কথায় ও 
ঠা , কাজে সামগ্রস্ত থাকা । 
বিদ্যালয় পরিবেশ ঃ শিক্ষক ঃ 
গৃহের প্রভাবের পরই বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বেশী 
কাজ করে। শৈশবকালের নমণীয় দৈহিক ও মানসিক পটভূমিতে পরিবেশ 
প্রভাব শক্তি অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে ও গভীরভাবে শিশুর জীবনে কাজ করে। 
শিশুর ব্যক্তিত্বের যূল ভিত্তিভূমি এমন সময়েই স্থাপিত হয়ে যায়। গৃহের 
পরিবেশ থেকে প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশের মুখোমুখী 
হয়। গৃহ ও বিদ্যালয়, বৃহত্তর ভাবে সমাজ, শিশুকে নানাভাবে প্রভাবিত করে | 
প্রাকৃবিদ্যালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত পিতামাতা শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চীর At বৎসর পর্যন্ত যা কিছু শেখে তার 
সবটাই পরিবার-পরিসর থেকে | কিন্তু তার পর থেকে গৃহপরিবেশের সাথে সাথে 
বিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে, অর্থাৎ প্রায় দশ এগারো বৎসর পর্যন্ত জীবনকে 
নানাভাবে গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হয়। এই সময়টাঁও দেহের ও মনের 
দিক থেকে শিশুর অত্যন্ত নমনীয় ও প্রভাবিত হওয়ার কাল। 
বিদ্যালয়ের কাজ এখন আর পু'থিগত বিদ্যাদীন নয়। শিশুর সাধিক 
বিকাশই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য । সম্পূর্ণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজেই বিদ্যালয়ের 
এখন নিযুক্ত থাকার কথা। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের 
যুগপৎ পরিচর্যা বিদ্যালয়ের কাজ। আর সেইজন্ত বিদ্যালয়ে পাঠদানের সাথে 
সাথে খেলাধূলা ও sate সহ-পাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা অধুনা 
বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে | 
শিশুর অনেকগুলি মৌলিক মানসিক চাহিদার পরিত্ৃপ্তি বিদ্যালয় পরিবেশে 
ঘটানো সম্ভব এবং সেটা বিস্তালয়েই একমাত্র সম্ভব, গৃহে নয়। সমবয়সীদের 
- সাথে এক সাথে চলা, তাঁদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা 
বা! সহমশ্মিতার মধ্য দিয়ে চলার যে সুস্থ তাড়না প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আছে তাঁর 
aa ও Game “ees Rate ঘটানো, সম্ভব । Ofte থেকে বিদ্যালয়ের 
মা. a. বি_২২ 


৩৩৮ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা 


ভূমিকা বড় একটা কম নয়। বৃহত্তর ভাবে সমাজ-জীবন যাপনের শিক্ষা, অর্থাৎ 
সমাজীকরণের ( Socialization ) মূল wea সাথে শিশুর বিছ্যালয়েই 
প্রধানতঃ পরিচিতি ঘটে । গৃহ পরিবেশের TRE আবহাওয়া থেকে যদি শিশু 


> তাদূর করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। 
পম শপত শিশুর প্রতি অত্যন্ত সহায় দৃষ্টি দেওয়া হবে 


Fre গতির সামা লা খা মিলে রি দে বা sam 


নি কোন প্রকার অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন 


x 


প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায় ৩৩৯ 


মনস্তাত্বিক পরিবেশের মৌল উপাদান বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক।- বিদ্যালয়ে 
প্রধাণতঃ তিন প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান , শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী 
শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক। এ সকল সম্পর্ক যদি 
অহদয়তা, ও পারস্পরিক মর্যাদা ও বোঝাপড়ার (mutual understanding) 
উপর স্থাপিত না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যায়। 
এই পরিবেশে শিশুর যথার্থ শিক্ষাও হয় না, ব্যক্তিত্বের স্বস্থ বিকাশও RRS 
হয়। কাজেই বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে বিপর্যস্ত না-হ্য় সেদিকে 
সবিশেষ দৃষ্টিদান প্রয়োজন | ez: 

কিন্ত বিদ্যালয়ের যে প্রভাব ওশক্তি শিশুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করে, 
তা হ'ল শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। গৃহে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের ছার! 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবনভঙ্গী যে ভাবে গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের 
ব্যক্তিত্বের ছারা fea ব্যক্তিত্ব ও জীবন-ভঙ্গী সেই ভাবে গঠিত হয়ে থাকে | 
শিক্ষকের ভালবাসা, HIRES, ছাত্রের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি, শিক্ষকের উৎসাহ 
'উদ্দীপনা, শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, আস্তরিকতা, সততাই, ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষক 
সম্বন্ধে FAS করে তোলে এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অন্ুত্ৃতিই ছাত্র ছাত্রীকে সামগ্রিক 
ভাৰে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহিত করে তোলে-বিদ্যালয় সম্পর্কে সার্থক 
(Positive) প্রতিন্তাসের (Attitude) সৃষ্টি করে । ছাত্রছাত্রীর নৈতিক চেতনা, - 
সমাজ-চেতনা মূল্যবোধ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেরই বহুলাংশ প্রতিফলন । অধি- 
শান্তা (Super-ego) গঠনে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যেমন বহুল পরিমানে প্রভাব 
বিস্তার করে, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্বেও প্রায় ততটাই কাজ করে। তা ছাড়া 
শিক্ষক শিক্ষিকারাই বিদ্যালয় পরিবেশটি রচনা করে থাকেন। তাদের ধ্যান 
ধারণা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি কী ভাবে পরি- 
কল্পিত হবে। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকার! বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে 
বিষিয়ে ফেলে। স্থপরিকল্পনার অভাবে বিদ্যালয়ের কাজ কর্মের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয়। এই অসুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ স্বভাবতঃই ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশকে 
RRS করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব 
গঠনের প্রধান নিয়ন্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দায় দায়িত্ব বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের সুস্থ ব্যক্তি গঠনে তথা অপসঙ্গতি প্রতিরোধে সমধিক ও প্রায় একক। 

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য গুলি সম্বন্ধে নীচে বলা হ'ল ₹__ 

6) ব্যকি-স্বাত্্য পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নৌযোগ-_ 


নিয়ন্ত্রণ | j 
(২) খেলাধুলা, saa সহ-পাঠক্রমের প্রবর্তন-_গ্রত্যেকটি শিক্ষার্থী 
যাতে এতে শ্বতঃপ্রণোদিত ভাবে যোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা | 


__ (৩) মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্তাস অর্থাৎ বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী শ্রেণী 
বিন্যাস al | 


(৬). শিক্ষা-নির্দেশন। ( Educational Guidance) ও বৃত্তি নির্দেশনার 
(Vocational Guidance) সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা। al 
(O স্বাভাবিক ও weet নিয়ম-নিষ্ঠায় ছাত্র ছাত্রীদের অভ্যস্ত করে 


পতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন | 
(৯) অপসঙ্গতির সামান্য আভাষ পেলে শিশুকে শিশু-নির্দেশন| 

- গিয়ে ভার অপসঙ্ধতির কারণ নির্ণয় করে তা দূর রাই ির্দেশন। কেনে নিয়ে 

যৌথ প্রয়াস করা। es) 


অনুশীলনী 


1, What are the Preventive agencies cha । 
problem behaviour and delinquency of the childray pore against 


2. Explain the imp 


8. Discuss how the teacher-pupil relatio i ; 

mental health of both the teacher and the রী ৮৮৯১ to the 
4, Discuss the responsibilities of parents and rdi i 

respect of healthy mental development of the Ka. guardians in 
5. Briefly discuss the methods by which the + 

help the development of whole some Personality of oan can 
6. Discuss the role of 


the family on the menetal health of 
the child. 


7. ` What measures should the parents and teachers adopt to 
Prevent maladjustment in the children ? 


— 


